 মহাভাখবত পুরাণ। 


৯৯৫৪০ টা 
মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত 1 
প্রথম খণ্ড । 
সরি 
, .. হুগলী জেলার অন্তঃপাঁতি আঁটপুর নিবাসী দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত শ্যামাঁপদ ন্যায়ভূষণ কর্তৃক বঙ্গভাষায় অন্ধুবাদিত | 
আনরবাটীমিবাদী । 
ক্রীরামতাঁরক রায় কর্তৃক 
পৃকাঁশিত। 
আযুক্তং যদিহ তোক্তং এমাদেন ত্রমেণ বা। 
বাচা ময়1 দয়াবস্তঃ সম্ভঃ সংশোধম়ক্ড তত )) 


কলিকাতা! 
বিভিন্‌ ছুট ৬৬ নং ভবনে। 


বিভিন্‌ যন্ত্রে 
শ্ীহরচন্তর দাস দ্বারা মুদ্রিত | 


৩২৮৪ 


বিজ্ঞাপন । 


বর্ঠমান সময়ে প্রায় সমুদয় বিদ্যালয়ে বঙ্গীয় ভাষার 
প্রচলন হওয়ায় অধিকাংশ লোকেই বঙ্গীভাষায় অভিজ্ঞ হই- 
ঘাডেন; তদ্রর্শনে অনেক মহোদরগণ সাধারণের হিতার্থ 
অভলুকানেক পুরাণ এবং ম্তাভারতাদি এ ভাষায়»মনুবাদ 
করিয়। মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহাতে ধর্মবশিক্ষার ও নীতিজ্ঞ- 
তার কত দুর উপকার হইয়াছে, তাহা পাঠকবর্গেরা সর্বদাই 
অবগত হইতেছেন | কিন্ত একান্গ পর্য্যন্ত মহাভাগবত নক 
পুরাণের ব্াছুবাদ কেইই করেন নাই; তাহার কারণ, এই 
প্ররাণটি একালপর্ষান্ত প্রায় রত্রের মত পরম গুহাভাবে কোন 
কোন স্থানে আছে। ইহার আদর্শ-পুস্তক সচরাচবু প্রাপ্ত 
ভওয়া বয় না, এই নিমিত্ত অনেক পণ্ডিতবর্গেও ইহার মমী- 
চান রত্তান্ের পারদশী হন নাই । এই পুঁরাখে ভগবতীর 
মাহাআ্্য অশেষপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, এবং অন্যান্য অপুর্ব 
আখ্যান অনেক আছে, মেই ভাবার্থ অবগত হইলে হৃদয়া- 
কাশে পরি পুর্ণ আনন্দচন্দ্রের উদয়, ঈশ্বর ভক্তি এবং নীতি- 
জ্ঞান প্রভৃতি কমনীয় গুণগণের উদ্দীপন হয়। এই পুরাণে 
ভগবতীর মাহাত্স। বর্ণনার চমতকার কৌশল এই *ষে, একের 
মাজাক্মা শ্রবণে পঞ্চ প্রকার উপীনকেই নিজ নিজ ইউদেৰে 
মবিশেষ ভক্রিমান হন । যে প্রকার যধুলিপৃস্থ ভূকঙ্গদল বু 
পুঙ্গ হইতে হলা পুষ্পে আগমন 'করিয়! যথা 


1 তু 


স্বাভিউ লাভ করে, ঈশ্বরের তত্ুজিজ্ঞান্থ ব্যক্তিরাও দেই 
মত বিবিধ প্রকার শাল্ত দর্শনে কৌতুহলাক্রান্ত হন। এই 
নিমিত্ত আমি বহুতর আয়াদে এই মহাপুরাখের বঙ্গানুবাদ 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; ইহার দর্শনে মহোদয়গণ আনন্দ 
লাভ করিলে শ্রম নাঁফল্য বিবেচনায় কলতার্থ হইব । 


শ্রীশ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ শ্রীরামতারক রায় 
অনুবাদক প্রকাশক। 


সর্ধবসাঁধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে রীতিমত রেজিষ্টরি 
করিয়া প্রচার করিতেছি। 


শ্রীরাম তারক রায়। 


শ্রীীদুর্ 
পদমার। 


পুণ্যশীলা দেশহিতৈষিণী সনাতনধর্মপালিক। 
রী্রীমতী ব্বর্ণময়ী মহারাণী 
মহাশয় সর্ববক্ষেমালয়েযু £ 


জননি! এই মহাভাগবতপুরাণৰূপ রত এ পর্য্যন্ত 
অতি গুহ্যভাবে নিহিত ছিল। আমি বছ আয়াম সহৃকুারে 
ইহাকে উদ্ধার করতবাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করাইয়া প্রচার 
করিলাম । আপনি হিন্দুধর্মনিরতা ও পুরাণানুরক্তা, এবং 
মহারাজ্বী। এই রত্ব আপনা ভিন্ন অন্য কাহারও উপযুক্ত 
নহে, এইৰূপ বিশ্বস্ত হইয়া নমস্কার করত বহু সমাঁদরের 
সহিত আপনাকেই উপহার প্রদান করিতে দাহমী হইলাম। 
কপাবিতরণপুর্বক গ্রহণ করিয়া অধীনের মনোরথ চরি- 
তার্থ করিলে শ্রম সফল বিবেচনায় কৃতার্থ হই ইতি। 


বিনয়াবনত প্রীরামতারক রায় । 


মহাভাগবত পুরাণ। | 





প্রথম অধ্যায় | 


* আরায়ণ এবং নরোত্তম নর * ও সরশ্থতী দেবীকে নম- 
স্কার করিয়৷ জয় কীর্তন করিবে । | 

ধাহার আরাধন। করিয়া বিধাত৷ এই স্থুল হুঙ্গম জগ- 
তের সি, হরি পালন এবং শিবৰূপী দেব সংহাঁর করেন 
যিনি যোখিগণের ধ্োয় বস্তঃ মুনি্ণ ধাহাকে মূল 
প্রক্কৃতি ২ বলেন, এবং ধাঁহার স্তব করিতে করিতে তত্ব 
জ্ঞানী হইয়া নিজ নিজ কৃতার্থতাও সম্পাদন করেন; *মেই 
বিশ্বজননীর চরণে শত শত প্রণাম। 

যিনি স্বর্গ এবং মোক্ষৰপ অতুলাফলদীতরী, ধিনি নিজ 
ইচ্ছায় এই জগৎ সংসার স্থন্ি করিয়া তন্মধ্যে স্বয়ং জন্মলাভ 
করত শ্ুকে পতিত্বৰপে বরণ করিয়াছেন, কঠোর তপদ্যা 
দ্বারা শল্তু যাহীকে পত্রী লাভ করিয়। চরণদ্বয় হৃদয়ে ধারণ 
করিয়।ছেন, হে শ্রোতৃবর্গ ! দেই দেবী তোমাদিগকে রক্ষা 
করুন। 


১। নারায়ণ” অর্থাৎ, অবিদ্যার সংশ্রবশূন্য ব্রহ্ম; “নরোত্তম্,, অর্থাত 
জড়াদি হইতে উৎকৃষ্টতর “নর” অর্থাৎ জীবাস্মা ; « সরম্বগী,” এ উভয়ের 
ভাপিকা বাণী « জয়+” অর্থাৎ, যদ্দীরা সংসার জয় করা যায়, সেই গ্রন্থ। 
ভারতটাকায় নীলকণ্ঠ 

২ অর্থা্ড সকলেব্র আদি কীরখ। 


২. মহাভাগবত । 


সুত খষির নৈমিষারণ্যে গমন। 

. পরম-ধার্টিক, বেদার্থবেত্তার অগ্রগণ্য সত গোস্বামী যদ 
চ্ছাক্রমে একদা নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে শৌনকাদি 

খাধি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহীত্মন্‌ সত! আপনি বেদ- 
ব্যাসের প্রিয় শিষ্য, এবং অর্ধ বেদের যথার্থ তত্জ্ঞ; অতএব 
সম্প্রতি এপ কোন পুরাণ কীর্তন করুন, যাহাতে স্বর্গ ও 
মোক্ষ, উভয়ই লাভ হয় এবং যাহাতে বিশ্বজননী ভুর্খা-দেনীর 
মাহাত্ম্য, উত্তম পে প্রকাশমান আছে, যাহা শ্রবণ করিলে 
জ্ঞানহীন ব্যক্তির ও হুর্গ। দেবীতে দৃঢ়তর ভক্তি উত্তেজিতা হয় । 
** স্থুত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! আপনারা পবিত্রময় 
ব্রহ্মবংশে জন্মলাভ করিয়া অন্ুৰপ কার্ষ্যান্ুষ্ঠানে তপ- 
স্যার পরা' কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন ; অতএব আপনাদিগের 
পবিত্রময় হৃদয় হইতে এই প্রশ্ননার আবিষ্কৃত হইল। এই 
পরশ্নস্থুধা শ্রবণপুটে পান করিয়া আমি কুতার্থ হইয়াছি। 
অতৃএব অবশ্যই আপনাদিগের আজ্ঞ। সম্পাদনে সমর্থ হইব: 

পুর্বকালে যোগীশ্বর মহাদেব নারদকে যে মহাভাগবত-, 
নাঁমক পরম গুহ্য পুরাণ কহিয়াছিলেন, বেদব্যা তপোবলে 
সেই পুরাণ প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ ভক্তিযুক্ত জৈমিনি 

ধাধির নিকট আদ্যোপান্ত কীর্ভন করেন। এক্ষণে আমি 

সেই পুরাপরভ্র আপনাদিগ্রের নিকট আবিষ্কার করিব; 

কিন্তু জাঁনিবেন ইহা, পরম যত্বেই শ্রোতব্য। এই পুরাণ 

পাঠে, কি শ্রবণে যে পুণ্যপুপ্ী জন্মে, মহেশ্বর শত ববেও 

তাহার মন্্যা করিতে নমর্থ.হন না, আমি £কি প্রকারেই বা 

ভাঙার পুণ্যস্্রমা,কহিতে পারিৰ। 


প্রথম অধ্যায়। ৩ 


সতের এইপ্রকার বাক্য শুনিয়া মহর্ষিগণ মতিশয় সন্ত 
হইলেন ; এবং আ্চ্ধ্যাস্থিত হইরা নকলে পুনর্বার কহিতে 
লাগিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ সুত! যে প্রকারে এই মহা৷ পুরাণ 
ধরাতলে প্রকাশ পাইল, তাহা সবিস্তারে কীর্তন করুন| 

হুত গোস্বামী তখন ক্লতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মহষিগণ ! 
শ্রবণ করুন। যিনি বেদ সকলের অদ্ধিতীয় তত্জ্ঞ; যিনি 
জদশষ,ধর্ম-শস্ত্রের পারদশী? অথচ সদ্বক্ত!; যিনি সকল 
কলাভিজ্ঞ; মহারুদ্ধিমান্)য এবং ততৃভ্ঞানী) নেই ধর্ন্াবিৎ 
ভগবান্‌ বেদব্যাম একদ। চিন্তা করিলেন, আমি সগ্ডদশ মহা 
পুরাণ প্রস্তৃত করিয়া আনন্দিত হইয়াছি কিন্ত ইহাকে পু 
নন্দের উদয় বলা যায় না) (কারণ) তাহা হইলে হৃদয় 
পরিতৃপ্ত হইত; আর কোন বিষয়ে স্পৃহা থাকিত না । অত- 
এব ভগবতীর পরম তন্্মাহাত্মা যাহাতে বিস্তীর্ণ আছে, 
পিতার নিকট শুনিযাছি যার গর পরম মহা পুরাণ আর 
নাই, আমি কি প্রকারেই বা মেই পুরাণরত্ মংএরহ করিব 2 
মহাযোগী মহেশ্বরও অনায়সে যাহার পরম তত্ব জানিতে 
পারেন না, মেই পরমেশ্বরীর পরম তত্ব আমার হৃদয়ে যে 
উদর হইবে, ইহা অত্যন্ত অসন্তব ! 

(খষি) এইৰপ চিন্তা করত নিতান্ত ক্ুন্ধচেতা হইলেন; 
আবার বিবেচনা করিলেন, তপদ্যার অমাধ্য কিছুই নাই; 
সর্বশাস্ত্রেই ইহার প্রমাণ করিয়।ছে। 

এইপ্রকার অবধারণ করত তপন্তায় কৃতনিশ্চ় হইয়া, 
সেই মহানুভব €বদব্যাম হিমালয় পর্বতে গমন করিয়া ছূর্গা 
ভক্তি-পরা়ণ হইয়া. তপক্া করিতে লাগিলেন 





ধরবেন 


$ মহাঁভাগবত । 


বেদব্যাসের প্রতি দৈববাঁনী | 

পরাশরসন্তান ব্যানদেব বহুকাল কঠার তপস্তা করিলে, 
ডক্তবৎমলা৷ সর্ব্বাণী সন্ত হইয়া অদৃশ্ঠৰপে আকাশপথে 
থাকিয়া বলিলেন, হে মহর্ষে ! যে স্থানে বেদচতুফুয় আছেন, 
ভুমি মেই ব্রক্মলৌকে গমন কর, আমার নির্সিকার পরম 
তত্ব জানিতে পারিবে । শ্রতিগণ কর্তৃক স্তবপাঠে আমি দৃ়ি- 
গোঁচর! হইয়া তোমার অভিলাষ পরিপূর্ণ করিব । 

বেদব্যান এইপ্রকার আকাশবাণী শুনিয়া সত্বরেই ব্রহ্ম- 
লোকেগমন করিলেন। তথায় বিরাজমান বেদচতুষ্টয়ের 
স্ুগ্রে বিনয়ান্বিত হইয়া সাধটাঙ্গ প্রাণামপূর্বক জিজ্ঞাসা 
করিতলন, হে ঞ্রতিগণ ! ব্রঞ্ধ তত্ব কি, তাহা প্রকাশ করিয়া 
এই শরণাগত শিষ্যের সংশয় ছেদ করত কৃতার্থ করুন। 

মূহ্র্ষির এপ্রকার বিনয় বাক্যে বেদচতুষ্টয় দয়া দ্র-হৃনয় 
হইয়া প্রত্যেকেই ব্রন্মতত্ব বলিতে লাশ্িলেন। 


চতুর্বেদের ব্রহ্মতত্বকথন। 
খথেদ উবাচ। 

ষদন্ত/স্থানি তৃতানি ষতঃ সর্দৎ প্রবর্ততে ! 

যদাহস্তৎ পরত্তন্বৎ সৈক। ভগবতী স্বয়ৎ 

ধণ্থেদ বলিতেছেন । স্থুল সুক্ন এই সমস্ত জণৎ প্রপঞ্চ 
যাহাতে নুক্ষম 'কপে বিলীন থাকে, আবার ক্ষণকাল মা- 
ত্রেই ধাহার' ইচ্ছানুদারে মচরাচর জগৎ হইয়া প্রকাশ- 
মান হয়, যিনি স্বয়ং ভগবতী শব্দে কীর্তিতা৮হন, দেই পরম 
তত্ত। 


প্রথম অধ্যায় । ৫ 


যজুরুবাঁচ। 
যা যজ্জৈরখিলৈত্বীশো। যোগেন্চ সমীভ্যতে 1 
যতঃ প্রমীদৎ হি বয়ৎ সৈক। ভগবতী স্বয়ৎ | 
যজুর্কেদ বলিতেছেন । নিখিল ষজ্জর এবং যোগদ্বারা যিনি 
স্তয়মান হন, এবং যাহাতে আমরা ধর্ম বিষয়ে প্রমান স্বৰূপ 
হইয়াছি, দেই অদ্ধিতীষ। স্বয়ং ভগবতীই পরং ব্রহ্ম তত্ব। 
সামবেদ উবাচ। 


যষেদৎ ভ্রাম্যতে বিশ্বৎ যোগিভি ধাবিচিন্ত্যতে । 
যন্তাসা ভাসতে বিশ্বৎ সৈক! দুর্গা জগন্ময়ী- 

সাঁমবেদ বলিতেছেন। যাহার দ্বারা এই বিশ্ব সং 
সার ভ্রমবিলধষিত হইতেছে, যোগিগ্রণের যোগচিন্তায় 
যিনি চিন্তনীয়া হন, ফধাহার তেজঃপ্রভাতেই সমস্ত জগৎ 
প্রকাশ পাইতেছে, মেই জগন্ময়ী ছুর্গাই পরং তত্ব। 

অথর্বব উবাচ। 

যাত্প্রপশ্যান্তি দেবেশীৎ তক্তযানুগ্রাহিনো জনাঃ | 
তামাহুও পরমৎ ত্রন্ম দুগাঁৎ ভগবতী মুনে! 0. 


অথর্ব-বেদ কহিতেছেন। ভক্তি দ্বার! ফাহাঁর অন্ুখ্র- 
হাত্রিত লোকেরাই ধহাকে বিশ্বেশ্বরী স্বপে” দেখিতে 
পায়, যহাকে ভগবতী ভুর্গা-শব্দে বলে, দেই পরং ব্রহ্ম 
তত্ব । 

সন্ত কহিত্বেছেন, শ্তিগণ্রে্‌ এইপ্রকার বাক্য বণ 
করিয়া মহর্ষি বণন ভগবতী ছুর্গাকেই পরমত্রক্ষৰূপে নিশ্চয় 


৬ মহাভাঁগবত। 


করিলেন । শ্রতিগণ পুনর্ববার মহষিকে বলিলেন, হে তপো- 
ধন! আমরা যেপ্রকার বলিলাম, তোমণকে অবিলম্বেই সেই- 
প্রকার ৰপ দর্শন করাইতেছি। এই কথা৷ বলিয়া দেবগণ 
সকলেই একবাক্য হইয়া মেই চিদানন্দৰূপা। অর্ববদেবময়ী 
পরমেশ্বরীর স্তব করিতে লাগিলেন । 


শুগতিগণ কর্তৃক ত্রচ্মময়ী ছুর্গার স্তব। 

হে বিশ্বময়ি ছুর্গে! অনিত্য মংমারমধ্যে আপনিই পরমা 
প্রকৃতি ; ব্রহ্মা» বিষ শিব প্রভৃতি আপনার শক্তি ছারা 
এই অনীম জগতের হুষ্টাদিকাধ্য সাধন করিতেছেন। মা! 
আপনি মকলের বিধাতা হইয়াও নির্বিধাতা; আপনার চরণ 
সেবা করিয়া হরি দুর্জয় দানবদিগকে অবলীলাক্রমে মংহার 
করের ; এবং মহাদেব কালকুট হলাহল পান করিয়া আপ- 
নার কপাৰলে জীবিত আছেন আপনি জগ্নতের অতীত এবং 
বাক্য মনের অগোচর ; আর, পরম পবিত্র ; আমাদিগের 
কি সাধ্য আপনার মহিমা কীর্তন করি! পরম পুরুষ দেহা- 
ভিমানী ও অহংভাবাপন্ন হইলে আপনার মায়ায় বশীভূত 
'হন। হেদে্বিঅস্বিকে! আপনাকে আমরা প্রণাম করি । 
জগতে স্ত্রী পুরুষ গ্রভৃতি বত ৰূপ ও বস্তু আছে, মে নকল 
আপনার মূর্তি; কিন্ত আপনি মেনকলেরই অতীতা, সমাধি- 
ভাবাঁপন্ন মন্]েমাত্রের গোচর পরং ব্রন্মৰূপিণী। হে জননি ! 
যখন আপনার স্থা্টির ইচ্ছা হয়, তখন শক্তি দ্বারামূত্তি 
পরিগ্রহ করেন; যেৰধপ'জুল, হইতে করকার উৎপত্তিহক়্, দেই 
ৰূপ আপনার শক্তি হইতে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উদয় হয়; 


প্রথম অধ্যায়। ৭ 


অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি আপনার মায়াশক্তিকেই ব্রন্ধ বলিয়া 
নিকপণ করেন | দের্হর মধ্যে যে ষট্চক্র আছে, তাহাতে 
ব্রহ্মাঃ বিঞ্ুঃ শিব প্রভৃতি যে পরম দেবতাগণ বিরাজমান 
আছেন, তীাহারাও আপনার শক্তিলাভ ব্যতীত, শবের ন্যায় 
অকর্্ণ্য | হে বিশ্বময়ি ! দেবতার একান্ত-বন্দিত যে আপনার 
'পদদ্য়, ভাহার শক্তিতেই নিখিল জগতের সমুদয় কার্ধ্য সা- 
ধিত হয় ; অতএব, হে শক্তিৰপিণি দুর্গে দেবি! আমাদি- 
গের প্রতি অনুকম্পাবিতরণ করুন। 


ব্রঙ্গময়ীর নাঁনাপুকার ৰূপধাঁরণ। 

ইত্যাদি প্রকারে দেবগণ বন্ছবিধ স্তব করিলে পর, জগ- 
তের আদিভূতা নেই ব্রদ্মদনাতনী প্রসন্না হইয়া বেদানু- 
গুহীত বেদবণাসকে আপনার কতকগুলি ৰূপ দর্শন করাইলেন। 

যে দেবী জ্যোতিঃ স্বব্পে সকল প্রাণীতে অবাস্থিতি 
করেন, তিনিই বেদব্যাসের সংশয়চ্ছেদ করিতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 
আকৃতি ধারণ করিতে লাগিলেন ;__প্রথমতঃ দিব্য অস্ত্র দ্বারা 
বিভূষিত-মহত-বাহুযুক্ত; আভা সহত্ম নুর্য্যের; কোটি চন্দ্রের, 
সমান শান্ত জ্যোতির্ময়; কখন সিংহ বাহনে,কখন শবাসনে; 
চততুর্ববাহু যুক্তা) নবীন মেঘ মালার ন্যায় নীলকান্তি। কখন 
দ্িভুজা? কখন দশভুজী) কখন অফীদশভুজ1) কখন শতভুজা। 
কখন. অনন্তবাহুযুক্তা দিব্যৰূপধারিণী। কখন বিষুবপা, 
বামউীণর্থে কমল।। কখন কৃষ্ণা; ,বাঁমে গৌপাঙ্রনা। কখন 
ব্রদ্মৰূপা, বাঁমাংশে লাবিত্রী। কখন শিবৰূপা, সঙ্গে শিবানী । 


৮. মহাভাগবত । 


এই প্রকারে দেই সর্বৰূপিণী ব্রহ্মময়ী অনেকপ্রকার ৰূপ 
' ধারণ করিয়া বেদব্যাসের সন্দেহ দূর করিলেন । 
বেদব্যাসের পুরাণ দর্শন । 
স্ুত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! সেই পরাশরমস্তান বেদ- 
ব্যাস জগদস্ার বিবিধ-বেশ-বিভূষিত, পরম স্থন্দর ৰপনিকর 
'দর্শন করিয়া, ভগবতী ছুর্গাকেই পরমত্রন্মস্বৰপে নিশ্চয় 
করিলেন ; এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ীকে দর্শন করিয়া, মহবি 
জীবন্ম,স্তও হইলেন । অনন্তর নেই অন্তর্যামিনী জগদদ্থা, 
বেঁদব্যানের অভিলাবপুরণের জন্যঃ একটি নির্মল কমলোপরি 
মনোহর-কেলিযুক্ত ৰপধারণ করিলে, বেদব্যান দেই কম- 
লের সহজতর দলে পরমাক্ষর-যুস্ত মহীভাগবতনীমক পুরাণ 
দর্শন করিলেন ! 
বেদব্যান এইৰপে কৃতক্ৃত্য হইয়া, পরমদেবীকে নানা- 
বিধ ভব, এবং সাধটীঙ্গ প্রণাম করিয়া, পরমাহ্লাদে স্বাশ্রমে 
আগমন করিলেন । 
অনন্তর তিনি ক্রমে ক্রমে জৈমিনি প্রস্থাতি তত্বরুভূৎস্থ 
শিব্যগণের নিকট মেই পরমাক্ষর-যুক্ত। মহ পুরাণ পদ্ব- 
দলের মধ্যে ষদ্রপ দেখিয়াছিলেন, তদনুৰূপ প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। পরমকারুণিক বেদব্যান দয়। করিয়া আমাকেও কহি- 
য়াছিলেন ; আমি শ্রবণ করিয়াছি, ও তাহার কপালে 
সমগ্রই স্মতিপখে রাখিয়াছি। অদ্যাবধি আপনাদিগের 
নিকট সেই পুরাণ সংকীর্তন,করিব; সহত্র সহ অক্টরমেধ, 
শত শত বাজপেয়, এই মহাঁভাঁগবতের মোড়শীংশের তুলযও 


তৃতীয় অধ্যাঁয়। ২৯ 


নহে । মহাঁপাতিকী পর্য্যন্ত লোক নকলের পরিতাণের নিমিত্ত 
এই মহাপুরাণ কির্মিতিতলে প্রকাশ হইয়াছে । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


বেদ্ব্যাসের নিকট টজৈমিনি খষির পুরাণ 
শুনিবার অভিলাষ। 


সৃত গোস্বামী বলিতেছেন, হে মহর্ষি সকল! শববণ কর্ন 
ব্যাসমুখে নানাবিধ পুরাণ শ্রবণ করিয়া সর্বদাই সানন্দ-হদয় 
জৈমিনি মুনি একদা ব্যাসদেবকে সাফটাঙ্ প্রণাম করিয়া 
বলিতে লাখিলেন, হে মুনিবর ! আপনি সকল বেদবেত্তার 
শ্রেষ্ঠ ; আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সদ্বক্তা ভুবনে আর নাই ॥ আপ- 
নার মুখচন্দ্র হইতে পুণ্যতমা কথা মকল শ্রবণ করিরা আমি 
কৃতার্থ হইয়াছি ; সংপ্রতি এক বিষয়ে নিতান্ত স্পৃহা হই- 
য়াছে। যিনি জগতের আদিভূতা মনাতনী ; ঘিনি ছু 
পীড়ানাশিনী ভগ্গণ ; যিনি ভ্রিলোক্য-জননী; যিনি চিদানন্দ- 
ময়ী, নিত্য; ধাহার পাদপন্স হৃদয়পন্ে নিরন্তর ধ্যাম 
করিয়া মহাদেব শববপেও ত্রক্গাদি দেবতার ভুরারাঁধ্য 
হইয়াছেন; নেই দেবীর অতুল মাহাত্ম্য পুর্বে সংক্ষেপে 
কহিয়াছেন ; অতএব, হে মহীভাগ ! আপনার এই দীন 
সন্তানের প্রতি দয়! করিয়া উহ সবিস্তারে কীর্তন করুন। বহু 
শত-জন্মের পর ছুল'ভ মনুষ্যজন্স, প্রাণ্ড হইয়া যে ব্যক্তির 
সে মাহাত্ম্য অবুণ না হয়+ সে ব্যক্তির জীবনই বিফল। 
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এই বাক্য শুনিয়া সত্যবতীতনয় বাসদের, মেই মুনি- 

' শার্দৎুল জৈমিনিকে প্রশংসা করিয়া -কহিতে লাগিলেন, 
হে মহামতে জৈমিনে ! সাধু? সাধু। তুমি ভক্তিমান ; তুমি 

জ্ঞানবান্‌। বম! তুমি সম্প্রতি উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি- 

তেছ; যাহ শ্রবণ করিলে মনুষ্যকে পুনর্ধার আর গর্ত- 

যন্্রণ। অনুভব করিতে হয় না। ধর্-বর্জিত, কিন্বা মহা 

*পাতকী থাহা শ্রবণ করিয়। ব্রদ্ধ হত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত 
হয়, তাহাতে তোমার শ্রবণেচ্ছা হইয়াছে ; স্ৃতরাৎ তুমি 

ভাগ্যবান, অধিককি কহিব, যে পধ্যন্ত জীবের ছুর্গ- 

চার কর্ণগোচর না হয়, ব্রঙ্মহত্যাদি পাপ সকল, 

এবং অতিস্গদারুণ ঘোরতর যমের ভয়, মেই পর্যান্ত 

অবস্থান করে। শত-পাপকারী মানবও যদি ইহা শ্রবণ করে, 

তবে তাহাকে দেখিলে ধর্মারাজ দণ্ড ত্যাগ করিয়া তাহার 

চরণে পতিত হন। যাহা পঞ্চানন পঞ্চ বন্ত, দ্বারা বলিতে 

পারেন না, ছুর্গ। দেবর মেই অস্ুল মাহাত্ম্য কীর্মন 

করিতে কোন ব্যক্তি সমর্থ হইবে 2 বারাণসী ক্ষেত্রে মিয়- 
মান ব্যক্তিদিগের নিকট শন্ত, স্বায় ইচ্ছাক্রমে আগমন 

করিয়া, দেই সর্ববদেবমরী ছুর্গ দেবীর যে মন্ত্রে ষিনি গুৰপ- 

দি হইয়াছেন, দেই মন্ত্রই তাহার কর্ণে প্রদান করিয়া 

নির্বাণ দ্রান করেন । হে বিপ্রর্ষে ! নির্বাণপদদায়ক যত মন্ত্র 

আছে, মোক্ষদায়িনী একা ছুর্গাই দেই সকল মান্ত্রের বীজ- 

স্ববপ ) এই নিমিত্ত বেদ সকল সেই ছুর্গাকেই সকল মন্ত্রের 

অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলেনু। শশক, মশক প্রন্ভতি যে-্দকস 

অন্তান্ত জীবগণ ভুমিতলে আছে, তন্মধ্যে কেহ যদ্যপি পুর্বব- 
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কর্ন্থত্রে বারাণমী ক্ষেত্রে মুমূর্ষাবস্থা। প্রাপ্ত হয়, তবে শঙ্জু 
স্ব আপিয়! * জুর্গী ” এই তারক ব্রহ্গমন্ত্র তাহার কর্ণে 
প্রদান করেন। হে মুনিসত্তম! সেই ছুর্গা দেবীর অতুল 
মাহাত্ম্য তোমাকে দবিস্তারে বলিব ; কিন্তু হে বম! এই- 
শিব-নারদ-সংবাদ মহাপাপনাশক পুরাণ অতি সাবধানে 
শ্রবণ কর। 


দেবতাঁদি সকলের মন্দর পর্বতে গমন। 

পুর্রবকালে একদা" মন্দর পর্বতের পৃষ্ঠদেশে যাবতীয় 
দেবতা, খষি ও গন্ধর্ধের সমাগম হয়। সেই গিরিধর 
সনল, তাল, তমাল, হিন্তাল, পিয়াল প্রভৃতি বিবিধ বিটপঁতে 
মমাকীর্ণ; এবং স্ুরম্য প্রফুল পুষ্পের শোভাতে মাতিশয় শেভ- 
মান; মৌরভে দিক মকল আমোদিত করিয়াছে । সুমেরু- 
শঙ্গের ম্যায় আয়ত, রত্ত্রজালে দেদীপ্যমান, তাহার একটি 
শৃঙ্ে মনোহর আমনোপরি উপবিষ্ট মহাদেবকে হৃষ্টচিত্ত 
দেখিয়া, মহর্ষি নারদ বিনয়ান্বিত ও কৃতাঞ্চলি হইয়। কহিতে 
লাগিলেন; হে জগদ্বন্দ্য ভক্তবৎমল দেবেশ ! আপনি জ্ঞানীর 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ; বিশুদ্ব-জ্ঞানময়। হে পরমেশ্বর! আপনি 
সর্ব বস্তর তত্ববেত্বা; অপর দেবতা৷ বা খষি কেহই ভবাদুশ 
সারবেত্বা নহেন; আপনি মবিশেষ ভত্ব জানিয়া ত্রিজগৎ- 
পাবনী গঙ্গাকে আদরের মহিত মস্তকে ধারণ করিয়াছেন ; 
এবং শশাঙ্ককে সুরম্য দেখিয়া শিরোভুষণ করিয়াছেন। 
অতিশ্বব, হে সর্বজ্ঞ! আপনারে একটি বিষয় জিজ্ঞাসা 
করি): যদি *দয়ালেশ প্রকাশপুর্ববক তীহার তত্ব কীর্ঘন 
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করিয়া আমার চিরপিপানিত চিত্তচাতকের তৃষ্ঞ দুর 
করেন। 

মহাদেব নারদের বিনয় বাকা শুনিয়া মহাস অব- 
লোৌকন করিলে, আশুতোষের রুপা কটাক্ষ (হইল?) 
বিবেচনা করিয়া নারদ পুনর্বার বলিতে লাখিলেন হে 
পরমেশ্বর ! আপনারা ভ্রিলোকেরই উপান্ক; তবে আবার 
“তপন্যার দ্বারা কাহার উপাসন। করেন ? জগতপতি, ব্র্গা' 
বিষণ ও আপনাকে ভক্তি দ্বারা ভজনা করিয়াই মকলে 
পর পদ প্রাপ্ত হন; তবে আপনারা ষে, কাহার উপা- 
সন্৭ীকরেন, একথা আর কোন ব্যক্তিই বলিতে সমর্থ হন 
না। অতএব, হে ক্ুপাময়! এই বিষয়টি কীর্তন করি 
আমার শ্রবণাভিল ষ' চিত্তকে পরিতৃগু করুন । 

নখরদের এই বাক্য শুনিয়া মহাদেব রোমাঞ্চিত-কলেবর 
হইয়! নারদকে পুনঃ পুন নিবারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 
হে বত্ন! তুমি যাহা জিজ্ঞানা করিলে তাহা মাতিশষ নার- 
তত্ব; অতএব ভোমার নিকট কি প্রকারে প্রকাশ করিব ? 
তুমি কি তাহা ধারণের যোগ্য পাত্র হইবে ? 
€. দেবদেব এইপ্রকার কহিলে, নারদ বিষাদকু্িত হইয়া 
সেই স্থানে উপবিষ্ট ত্রিজগতের নাথ প্রভু নারায়ণকে 
বলিতে লাগিলেন; হে প্রর্ণতবৎমল ! ভগবান মহেশ্বর 
আমাকে ঘ্বণ। করিলেন; অতএব, হে দয়াময়! আপনি কুপা 
করিয়া আমার অভিলাষ পুর্ণ করুন| 

বিষুং কহিলেন, বৎগ্‌!, তাহা শ্রবণ ক্লরিরা তোমার 
কি হইবে? আমরা ভোগাদের দেবতা; আমাদের উপা- 
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মনা করিয়া তোমর। পরম পদ লাভ কর; আমাদের 
উপাস্ত কে, তাহাপ্জানিবার প্রয়োজন কি? 

মুনিমত্তম নারদ নারারণেরও এইপ্রকার বাক্য শুনিয়। 
কতাঞ্জলিপুটে শিববিষুর স্তব করিতে লাগিলেন । 


নারদ কর্তৃক শিববিষুর স্তব। 

ভে দেবদেব বিশ্বেশ্বর! হে বাসুদেব গদাধর! হে, 
উদ্তল-কান্থি-বিশিষ্ট, সর্পাভরণধারিন, দীন জনের শরণ্য গঙ্গা- 
ধর! (আপনারা) আমার প্রতি প্রমন্ন হউন । হে পীতচন্বর- 
ধারিন বংশীধর! হে চক্রপাণে! আপনি শ্রে্ঠতম। হে প্রাডো 
গরুড়ামন কংসধ্ংসকারিন ! আমার প্রতি কপা বিতরণপুর্ববক 
প্রসন্ন হইয়া বরপ্রদ হউন । হে দিগশ্বর, ত্রিপুরারে, অন্বীকা- 
স্ুর-ভম্মান্থর-ঘাতিন্! আপনাকে আমি প্রণাম ,করি ! 
হে পঞ্চবন্ত, বৃষভবাহন ! কর্ণ [কটাক্ষ পুর্বক আমার প্রতি 
মদয় হউন | 

বেদব্যান বলিতেছেন ;-_নারদকে এইপ্রকার স্তৰ 
করিতে দেখিয়া ভগবান, বিষ্ু$ মহাঁদেবকে বলিতে লাগি- 
লেন, হে দেবদেব! ব্রহ্মার পুজ্র এই নারদ অতি বিনয়ী, 
এবং ভ্বানবান; অথচ ভক্তজনের অগ্রগণ্য; অতএব এব্যক্তি 
আপনার অনুগ্রহের যোগ্য পাত্র; বিশেষতঃ অ?পনি ভক্ত- 
বংমল আশুতোষ । 

এই বাঁক্য শুনিয়া কুপানিধি ' মহেশ্বর ঈষৎ হাস 
করিয়ী স্মত্িন্তচক ভাব প্রকাশ করিলেন। মহীমতি 
নারদ 'দেবদ্রকে . প্রসন্ন দেখিয়া পুনর্ধধার বিনীতভাবে 
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বলিলেন, হে প্রণতবত্দল ! আপন।কে এবং বিঝুঃ। আর 
জগৎপতি ব্রক্মাকে, আরাধনা করিয়া ইন্্রাি দেবতা সকল 
ইন্ত্রত্ব প্রভৃতি পরম পদ লাভ করিয়াছেন; কিন্ত আপ- 
নারা কাহার উপাসনা করিয়া এই শিবত্ববিুত্বাপি মহৈশ্বর্ষ্য 
পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা অবিস্তারে কীর্তন করুন| হে 
আশুতোষ দয়াময়! যদি এ দাসের প্রতি অনুগ্রহাস্ক,র 
হইয়া থাকে, তবে আমার চিরাভিলাষ পরিপূর্ণ করুন । 

নারদের এইপ্রকার বাকো সানুকুল হইরা ষোগিগণের 
পরঞ্পর গুরু মহাদেব নয়ন নিমীলন করির। কিয়ৎকাল পরম 
প্রন্কতি নেই ছুর্গাদেবীর পাঁদপন্ম চিন্তা করিলেন । অনন্তর 
একান্ত শুশ্রষমান মহর্ষি নারদের নিকট পরম তরঙ্গের 
অপার মহিমা কীর্তন করিতে আরন্ত করিলেন । 
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মহাদেবের সুখে পুরাণ-আরম্ত | 

/ বেদব্যাম বলিতেছেন ;_ ধ্যানাবমানে গন্গাদচেতা মেই 
মহেশ্বর বলিলেন, বত্ম নারদ! তবে সাবধানে শ্রবণ কর। 
যিনি যাবতীয় জগতের প্রনবকত্রী, এবং মংমারের মারসুতাঃ 
সনাতনী, অতিশয় স্ুক্ষমা» মুল প্রকৃতি ; তিনিই সাক্ষাৎ পরম 
ব্রহ্ম; আমাদের উপান্ত ; ব্রহ্গা” বিষণ এবং আমি, ফাহা 
হইতে উৎপন্ন হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডের হষটি, স্থিতিও প্রলয় 
নির্বাহ করিতেছি । এই প্রকারে মেই মুল প্রক্কন্ি পরমে- 
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শ্বরী কোটি কোটি ব্রন্মাণ্ডের স্থ্টি, স্থিতি ও লয়, ইচ্ছা 
মাত্রেই ক্ষণে ক্ষর্বে সম্পন্ন করিতেছেন । সেই মহাদেব? 
অন্বপা হইয়াও, নিজ লীলাক্রমে বিবিধষপ দেহ ধারণ 
করেন । এই চরাচর বিশ্বনংনার তিনিই প্রসব কবেন; 
এবং পালন করেন। তাহার মায়াতেই সকলে সংসারসমুত্রে 
বিমুগ্ধ হইয়া থাকে। অন্তকাল উপস্থিত হইলে আবার 
তিনিই সকলের বিনাশ করেন। সেই দেবী স্বকীর লীলার' 
দ্বারা পুর্বকালে দক্ষ প্রজাপতির এবং হিমালয়ের কন্য। 
হইয়া জন্মল(ভ করেন | অংশ দ্বারা তিনিই লঙ্গমী এবং ঈর- 
স্বতীৰপে বিঞুর+ আর নাবিত্রীৰপে ত্রক্মার, বনিতা হইয়্ী- 
ছেন। টি 

যোগীশ্বরের মুখচন্দ্র হইতে বিনিঃস্থত এই নকল 
কথা মৃত অবণপুটে পান করিয়া নারদ একবারে আনন্দে 
পুলকিত হইয়া ক্তাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, হে 
দেবেশ! যদি প্রন হইয়া থাকেন তবে, যেকপে নেই 
দেবী দক্ষ প্রজাপতির কন্গা হইয়াছিলেন, এবং আপনি 
মেই ত্র্ম মনাতনীকে যেৰপে পত্রী লাভ করিয়াছিলেন, 
তাহ! সংক্ষেপে শ্রবণ করিয়াছি ; এক্ষণে তিনি যেৰপে হিম 
গিরির তনয়া হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করেন ; আপনি তীহাঁকে 
যেৰপে বনিতাৰপে প্রাপ্ত হন/এবং তিনি ষেৰপে কার্ভিকেন় 
ও গণপতিন।মক পুত্রদ্ধ় প্রসব করেন) এই সমস্ত কথা 
বিস্তারিত,ৰূপে কীর্তন করুন। হে দয়াময়! এই সকল. কথা 
শ্রবণ করিতে অশমার নিতান্তই,অভিলাষ হইয়াছে। 

তখন মহাঁদেৰ বলিলেন, বম! এই সকলের আদি কথা 
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অতীব গুহা; এবং এ কথার ভাবার্থ অতীব সক্ষম ; অতএব 
একাগ্র মনে শ্রবণ কর। 
প্রথমতঃ এই জগৎ সংমার কিছুই ছিল না। কি নুর্য্যঃ 
কি চন্দ্র কি তারাগণ, কি দিবারাত্রিঃ কি পূর্ববপশ্চিমাদি 
' দিখ্বিভাগ, কি শব্দ, কি স্পর্শ, কিআর কোন তেজ, কিছুই 
ছিল না; কেবল সচ্চিদানন্দ ব্রক্গমাত্রই ছিলেন। জন্ম জন্ম 
“যহার* শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যামন করিলে যিনি মাক্ষাৎ 
কৃত হইয়া একক ব্রন্মমাত্রই প্রতিপন্ন হন; যিনি অখণ্ড জ্ঞান" 
ময়; যিনি নিত্যানন্দৰপিণী ; যিনি বাক্য মনের অগোচর 
পর্দার্থ; যিনি অংশ-রহিত ; যিনি যোগিগণের ছুজ্জে় ; 
যিনি সর্ধববাপিনী ; যে বস্তে কোন উপদ্রব নাই ; সেই 
হুমা প্রক্কতিই একা ছিলেন। অনন্তর পেই নিত্যা প্রকৃতির 
যখন স্থন্টিশক্তির উদয় হইল, তখন মেই আকারশুন্ঠা প্রকৃতি 
স্বেচ্াক্রমে হঠাৎ একটি ৰূপ ধারণ করিলেন। হে বন! 
মে ৰপের কথা কি কহিব ? স্মরণ মাত্রেই বোধ হয় ক্কতার্থ 
হইলাম ! এমনি মনোহর শ্টমবর্ণা, অঞ্জন পর্বরত কতই বা 
কুষ্ণবর্ণ; নবীন জলধরগণ তাহার সুক্সিগ্ধ প্রকৃতির প্রতিকৃতি 
হইতে পারে না। সেই ৰূপসাগরে অবশ্বাহন করিতে 
অন্তঃকরণ সর্বদাই অভিলাষ করে। প্রফুল্পপদ্মবদনা) চতু- 
ব্বাহুযুক্তা) রক্তিমনয়না। ফেশজাল আলুলায়িত। পরি- 
পুর্ণযৌবনা ৷ সেই ঘোর সুদীর্ঘ মূর্তি গিরিশূঙ্গপ্রায় উত্তর 
পীনন্তনে বিভূষিতা ; মিংহপৃষ্ঠে উপবিষ্ট । 
দেই পরমন্থক্ষা প্রক্কতি প্রথমতঃ এই মূর্তি ধারণ 
করিয়াই সত্ব, রজঃ জ্তমঃ এই গুণত্রয় ছারা ততক্ষণ 
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মাত্রেই একটা পুরুষকে স্ৃন্টি করিয়া দেখিলেন, এ পুরুষ 
চৈতন্তবিহীন ; কেঁধল সত্ব-রজ-স্তমোমাত্র । তখন নিজ 
শক্তির সহিত স্ষ্ীচ্ছা সেই পুরুষে প্রদান করিলে, নেই 
আদি পুরুষ লব্শক্তি হইয়া সত্ব+ রজঃ ও তম এই 
ত্ি। দ্বারা একাই তিন পুরুষ হইলেন:__রজোগুণে 
রক্ষা, সত্বগুণে বিষুঠ আর তমোগুণে শিবনামক হই- 
লেন।* তাহাঁতেও জগনির্দমানের স্থুকৌশুল না দেখিয়া, 
মেই পরমপ্রক্ৃতি এ ত্রন্গাদি প্ুরুষত্রয়কে, জীবাত্ম! 
এবং পরমাক্মাৰপে ছুইপ্রকার করিলেন ; এবং মেই 
দেবীও স্বয়ং মায়া, পরমা, এবং বিদ্যা, এই তিনপ্রকাঁর 
হইলেন। তন্মধ্যে মায়াশক্তির কার্য্য, জীবদকলকে মোৰ্িত 
করিয়া সংসারে প্রবর্থন করা; আর, পরমাশক্তির কার্য, 
মেই সংসার নির্বাহ করা । বিদ্যা শক্তি অতি নির্মল! ; 
উহার কার্য, তত্বজ্ঞান দ্বারা নেই সংসারের নিরৃত্তি করা । 
মায়ার এবং পরম শক্তিতে আর্ত হইলেই জীবগণ অত্যন্ত 
বিষয়াসক্ত হইয়া সংমারনাগরের ঘোরতর তরজে ইত- 
স্ততঃ সঞ্চালিত হয়; আর, বিদ্যা শক্তিকে আশ্রয় করিতে 
পারিলেই এ সাগর পার হইবার বিশুদ্ধ পদবীতে পদার্পণ 
করে। এ প্ররতিৰপা জগদ্ধাত্রী ব্রহ্মাদদি পুরুষত্রয়ের 
অগ্রে আবিভূ্তী হইয়া, এ তিন জনকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ শক্তি- 
যুক্ত করিয়া কহিলেন, হে পুরুষগণ !* আমি জগৎ সৃষ্টি 
করিবার ইচ্ছায় তোমাদের তিন জনের সি করিয়াছি 
তোমরা .আমার' অভিলবিত কার্ধ্য সকল সম্পাদম কর। 
এই কথা বলিয়া কিঞ্ছিৎ পরে দেই অপূর্ববৰূপ। দেবী বলিতে 
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লাগিলেন? বৎস ব্রহ্মন ! তুমি সংযত হুইয়। অসংখ্য চরাঁ- 
চর ও বিবিধপ্রকার স্থাবর জঙ্গম -স্থন্টি কর; পুপ্রক 
বিষ্ঞে ! তোমার বাহুবীর্যয আছে; তুমি এই জগতের উপ- 
দ্বব নিবারণ করিয়া! পালন কর। মহাদেব ! তুমি তমো ৭ 
প্রকাশ করিয়া পরিশেষে এই সকল সংমার ধংম করিবে। 
আমার স্ফি-আদি কার্যে তোমরা তিন জন এই প্রকারে 
সাহার্য্য কর।. পরে সাবিত্রী প্রভৃতি পাঁচ বরাঙ্গন। হইয়া 
তোমাদের বনিতাভাবে বিহার করিব। ব্রঞ্গা সম্প্রতি মান- 
সিক স্থকি.করুন) তাহা। ন। হইলে, স্য্টির বিস্তীর্ণ ভাব 
হইবে না। 
* এই কথা বলিয়া পরম প্রকৃতি ক্ষণমাত্রেই অন্তহিতো 
হইলেন। 

পরে এ প্রকৃতির আজ্ঞানুসারে বিধাতা স্থঙি করিতে 
আরস্ত করিয়া, প্রথমে জল স্ষ্ডি করিলে, মহামতি 
শু সেই জলে যোগাসন করিলেন; এবং পরম প্রকৃতিকে 
পত্বীভাবে লাভ করিবার জন্য সংযতচেতা হইয়! ধ্যান 
করিতে লাগিলেন । ভ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা মহীদেবের মনো 
বৃত্তি অবগত হইয়া বিষুঃও প্রকৃতির প্রাপ্তিকামনায় 
তপস্তা করিতে লাগিলেন। ছুই জনের তপব্ঠা দেখিয়া 
্র্গাও স্থষ্টি কার্য্য হইতে বিরত হইয়া তপস্তায় রত হইলেন। 

এইপ্রকারে তিন জনই বহুকাল তপস্তা করেন। একদা 
তপন্তা পরীক্ষা, করিবার জন্য পরম প্রকৃতি ভয়ানক একটি 
মুর্তি ধারণ করিয়া প্রথমতঃ ব্রহ্মার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, 
নেই ভীষণমুর্তিদর্শনে ভীত হইয়া ব্রক্মা বিমুখ হইয়। বনি 
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“লন; কিন্ত পুর্ণা প্রক্কতির ইচ্ছাত্রমে সে পার্খেও এক মুখ 
উৎপন্ন হইল; অর্ভিগয় ভয়ে প্ুনর্বার বিমুখ হইলে, দে 
দিকেও আর একটি মুখ উৎপন্ন হইল। এই প্রকারে ব্রন্ধা 
চতুন্মুথথ হইলেন ; এবং বারম্বার ভীষণ মুর্তি দর্শনে অত্যন্ত 
ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন । 

এইৰূপে ব্রহ্মার তপোভঙ্গ করিয়া পুর্ণা প্রক্কৃতি বিষ্ণুর 
নিকট,উপস্থিত হইলে, বিষ্ণু নেই ভঙ্করীকে দর্শন করিয়া " 
বার বার বিমুখ হওয়াতে সহজ্রানন হইলেন; এবং ভয়ে 
সর্বদিকেই শত শত ভয়ানক ৰূপ দর্শন করিয়া নিমীলিত- 
নয়ন হইয়া জলমধ্যে মগ্ন হইলেন। 

এৰ্পে ছুই জনের তপোভঙ্গ করিয়া, সেই ভীষণ- 
বপিণী মহেশ্বরের সনিধানে গমন করিলেন ; কিন্ত ভয়া- 
নক ৰূপ দর্শনে তাহার ধ্যান ভঙ্গ হইল না; গ্রত্যুত 
ভ্ভানদৃ্টিতে বিলক্ষণ জানিতে পারিলেন যে, ইনিই 
আমাদের প্রসবকারিনী মুল প্রকৃতি ; আমাদিগত্ক পরীক্ষা 
করিতে আনিয়াছেন। এই বিবেচনায় অধিকতর ধ্যানাব- 
লম্বী হইলেন। তর্দর্শনে সন্তষ্টা হইয়া পরম প্রকৃতি 
সংকণ্প করিলেন য়ে, হুর্গা এবং গঙ্গা, এই ছুই ৰূপ ধারণ 
করিয়া পুর্ণা ৰপেই মহাদেবের পত্রী হইব; আর, অংশ দ্বারা 
সাবিত্রী হইয়া ব্রহ্মার, এবং লক্ষী ও সরস্বতী হইয়া বিষুর 
পড়্ী হইব। এই বিবেচন। করিয়া প্রারুত্তি অন্তহিতা হই- 
লেন। 

অনন্তর ত্র্ষা পূর্বের আজ্ঞা স্মরণ করিয়া পৃথিবী 
প্রভাতি মহাঁভূতগণ, এবং মাঁনসসন্ভীন দশ জন স্থথ্টি করি- 
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লেন। নেই সন্ভানগণের নাম মরীচি, অত্রি* অঙ্গিরস, 
পুলস্ত, পুলহ, ক্রুতু, ভূগু, প্রচেতা, বশি ও নারদ। ইহারা 
সকলেই প্রায় পিতা ব্রহ্মার তুল্য পরাক্রমশীলী। এই পরম 
সাধু সন্তীনগণ হ্ষ্টি করিয়া আবার দক্ষ প্রভৃতি রাজ- 
লক্ষণীক্রান্ত কতকগুলি মানস পুত্র, এবং সন্ধ্যানান্নী একটি 
কন্যা উৎপাদন করিলেন ; আর, কামদেব নান! এক মনো- 
ভব পুত্র উৎপাদন করিয়া উহীকে স্বর্গ, মর্ত ও রমাতল- 
বাসী যাবদীয় স্ত্রী পুরুষের বিমোহন করিতে নিযুক্ত 
করিলেন। নেই দনোভৰ পুত্র ত্রিলোক জয় করিবার 
সাহীয্য প্রার্থনা করিলে, বিধাতা পুষ্পময় পীচটা বাণ, 
আর একখানি অপুর্ব ধন্ধু নির্মাণ করিয়া তাহাকে সৃম- 
পর্ণ করিলেন। তদনন্তর ব্রক্মা আপনার বামাংশ হইতে 
একটা স্ত্রী উৎপাদন করিলেন; তাহার নাম শতবৰূপা; এৰং 
দক্ষিণাংশ হইতে এক মহাবাছ পুরুব সঙ্টি করিলেন, এ 
পুরুষের নাম স্থায়স্তুব মনু ; উনি এ শতবূপাকে ভার্য্যাৰূপে 
গ্রহণ করিয়া তিন কন্যা ও ছুই পুত্র উৎপাদন করিলেন; 
জ্যেষ্ঠা কন্তার নাম আকুতি, মধ্যমার নাম দেবহৃতি, আর, 
কনিষ্ঠার নাম প্রন্ুতি। জেঃষ্ঠ পুত্রের নাম প্রিয়ব্রতঃও কনিষ্ঠের 
নাম উত্তানপাদ । (মনু) রুচি নামক খবিকে এ জ্যো কলা 
আকৃতি, কর্দম খাধিকে মধ্যম! কন্তা (দেবহৃতি,) এবং দক্ষ 
প্রজাপতিকে কনিষ্ঠা কন্ঠা প্রস্থৃতি প্রদান করিলেন । মহর্ষি 
কর্দম দেব হুৃতিতে অনেক মন্তান, এবংঅরুন্ধতী প্রহ্তি কতক- 
গুলি কন্ঠ উৎপাদন করিলেন ; যে অরুন্ধতী নিতান্ত পতি- 
প্রাণা দতী, ও বশিষ্ঠদেবের প্রিয়তম। পত্রী । দক্ষ পৃজাপতি 
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পৃন্ভুতিতে চতুর্দশ কন্তা উৎপাদন করিলেন, তাহাদি- 
গের নাম দিতি, অদিতি, দন কষ্ঠা, চারিষ্ঠা, স্থরূলাঃ 
তিমি, মুনি, ক্রোধবশাঃ তাত্রা, বিনতা, কদর, স্বাহা। ও ভানু- 
মতী । ইহার মধ্যে স্বাহা অগ্নির পত্রী । দক্ষ অপর ত্রয়োদশ 
কন্চা কশ্তপ খষিকে পৃদান করিলেন। মহর্ষি কশ্ঠপ মেই 
ত্রয়োদশ পত্বথীতে বিবিধ পৃকার প-জা, স্থরাস্ুর, নাগ, পতঙ্গ 
পৃভ়ৃতি, উৎপদন কারিলেন ; কশ্তপের সন্তানেই পায়: 
ভ্িলোক পরিপুর্ণ হইয়া উঠিল। এই নময়েই পুর্ণা পূর্তি 
আগন অংশ ছারা সাবিত্রী হইয়! ত্রহ্মাকে, আর লমী 
এবং সরস্বতী হইয়া বিষুকে, প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু মহা- 
দ্বেব পুণা। পৃক্কৃতিকে পত্ভীভাবে অপৃাণ্ত হইয়। পুনর্ববার ছু 
যোগ্নামন করিয়া বহুকাল ঘোরতর তপস্তা করিলে পর 
মুন পৃরৃতি পতন হইয়া ত্র্যস্বকের নয়নপথে উপস্থিত-হইয়া 
বলিতে লাগিলেন, হে শস্তো! তোমার কি অভিলাষ 
তাহা৷ পৃকাশ কর । তোমার তপস্তায় সন্তষ্ট হইয়াছি। এই 
ক্ষণে ইচ্ছামত বর পর্থনা কর। তখন মহাদেব বলিলেন, 
হে পরমেশ্বরি! আপনি পুর্ববেই আজ্ঞা করিয়াছেন যে, 
পঞ্চ কামিনী হইয়া আমাদিগকে পতিত্বে বরণ করিবেন । 
মেই আজ্ঞানুদারে স্বকীয় অংশ দ্বারা সাবিত্রী, এবং লক্গনী 
ও সরস্বতী, হইয়া ব্রহ্মা বিষণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন । এক্ষণে 
নিজ লীলায় কোন স্থানে আবিভূর্তা হইয়া পুর্ণ! পুরুতি 
ৰপেই আমার পৃতি পমন্ন হউন । ্‌ 
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মহাদেবের বরপ্রাণ্তি । 
বেদব্যাম বলিতেছেন, বত্ম জৈমিনে ! শ্রবণ কর। 
মহাদেব এই প্রার্থনা করিলে, প্রকৃতি কহিলেন, বম ! 
আমি তোমাদিগ্রকে উৎপাদন কবিয়াছি, এবং পরীক্ষা দ্বারা 
তোমার বিশেষৰপ ধ্যান শক্তি দেখিয়া স্বয়ং পূর্ণাই 
তোমার পত্রী হইব স্বীকার করিয়াছি। আমাকে পূর্ণা ৰূপে 
প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত তপোবল তোমার উপার্জিত হই: 
য়াছে। অতএব অন্পকাল মধ্যেই আমি দক্ষ প্রজাপতির 
কন্া হইয়া তোমাতে বিহার করিব । কিন্ত কালে আমা 
দিচগর প্রতি দক্ষ প্রজ্জাপতির অনাদর ঘটিবে, তৎকালে 
আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ববার স্বস্থানে অবস্থান 
করিব । হে মহেশ্বর ! নেই দময় তোমার সহিত আমার 
বিচ্ছেদ হইবে । কিছুকাল পরে হিমালয়ের গৃহে জন্ম লাভ 
করিয়। পুনর্ববার তোমার অর্ধাঙ্গী হইয়া চির-দহবান করিব। 
আমাদের পরস্পর এৰপ পতি হইবে যে, ক্ষণকালমাত্রও 
তোম। ব্যতিরেকে আমার কোন স্থানে অবস্থান হইবে 
না) তুমিও মদ্বিরহিত হইয়া কোন স্থানে স্ুস্থির 
থাকিবে না। 
মহাদেবকে এই বর প্রদান করিয়া পরমেশ্বরী অন্তহিতা 
হইলে, মহেশ্বর যথেউ-ইউলাভে সন্ত হইলেন। 


পল 
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দক্ষের প্রতি ত্রঙ্গার তপস্তার আঁদেশ। 

বেদব্যাস বলিতেছেন, কিছুকাল পরে স্থফ্টিকর্তা ব্রন্ধা 
বিবেচনা করিতে লাগিলেন, যদিও পরমেশ্বরী মহাদেবকে 
বরদান্ম করিয়াছেন যেঃ। “ দক্ষভবনে জন্মলীভ, করিয়া * 
তোমার পত্ী হইব,৮ তথাপি দক্ষ প্রজাপতির তছ্ুপ- 
যুক্ত তপন্তা না হইলে দে বিষয় নিতান্ত অসম্ভব । অতএব 
ইহণাকে তপন্তায় প্ররৃত্ব করিতে হইবে । কিন্ত বরদীন রৃজ্ভা- 
স্ুও ইহাকে প্রকাশ করা হইবে না। তাহা। হইলে প্রার্থিতব্য 
বিষয়ের অবশ্থত্তীবিতা বোধে দক্ষের দৃঢ় ভক্তিভাবে তগস্তা। 
ঘটিবে না। 

মনে মনে এই স্থির করিয়া বিধাতা নিজ পুত্র দক্ষ 
প্রজাপতিকে আনাইয়া প্রিয় সস্তাষে হৃষউটচিত্ত করত 
কহিতে লাগিলেন, হে বদ! তোমায় একটি হিতকর 
বাক্য বলিব, শ্রবণ কর। এই বথা শুনিয়া দক্ষ বিনযাঁবনত 
ও মনোযোগী হইলেঃ ধাতা, বলিলেন, পুক্রক! আমি যথার্থ 
তত্ব জানিয়াছি, পরম প্রকৃতি মহাতপাঃ মহেশ্বরকে এই 
বর প্রদান করিয়াছেন যে, অপুর্ব কন্যাৰ্ূপে 'জন্ম লাভ 
করিয়। তাহাকে পতিত্বে বরণ করিবেন। অতএব তুমি 
একাগ্ ভক্তি দ্বারা কঠোর তপন্তার অনুষ্ঠান কর; তাহা 
হইলে তৃমিই 'সাহীকে কন্যাৰপে 'লাভ করিতে পারিবে 7. 
ইহা নিতান্তই আমার মনোগত হইতেছে'। বৎস! যাহার 
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ভবনে সেই মুল প্রকৃতি জম্মলাভ করিবেন, ভুবনের মধ্যে 
মেই ব্যক্তিই মহাভাগ্যবান.; তাহার জন্ম ও জীবন সফল 
ও ধন্য ) ইহাতে অশুমাত্র সংশয় নাই। 





দক্ষ রাজার তপস্থ্া ৷ 

ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়। দক্ষ বলিলেন, পিতঃ ! আমি 
"আপনার আজ্ঞান্ুদারে এ বিষয়ে অবশ্থই যত্ুবান হইব । 
এই কথা বলিয়া পিতার চরণোপান্তে অধীীঙ্ষে প্রণাম 
করিয়া সত্বর স্থগহে আগমন করত মন্ত্রিগণকে রাজ্য 
ভায় অপণ, এবং পরিবারদ্িগকে প্রবৌধ প্রদান, করিয়। 
ক্ষীরোদ সাগরের তীরে গমন করত তথায় একটা নির্জন 
স্থানে শুদ্ধামন সংস্থাপনপুর্বক সংষতচেতা হইয়া, জগদ- 
শ্বিকার আরাধন! করিতে লাখিলেন। 

অনন্তর তিন সহত্র বনর তপক্ত। করিলে, মুল প্রকৃতি 
প্রসন্না হইয়া একটী অপূর্ব্ববপা স্ত্ীমুর্তিতে দক্ষের প্রতাক্ষ 
হুইলেন। অদৃষপূর্ববা মেই মূর্ভিতে আজান্ুলস্থিত -বাহ্ছ- 
চতুষ্টয় ; হস্তদ্বয়ে খড়া স্কুজ ; অপর দ্বিভুজে বর/ভয় বিরাজ- 
মান; বর্ণ নিবিড় অঞ্জনের অধিক; নীলকান্তমণি অপেক্ষা 
নির্মল; জ্যোতির্য় নয়নযুগল, নীলকমলের ন্যায়, শতিমুল 
পর্য্যন্ত বিভঁষিত করিতেছে; সৃছুহাস্তে সুচারু দশনপউক্তি 
অর্ধ প্রকীশমান ; দিগম্বরী ; নিতম্বদেশে ত্রিগুণীককৃত কর- 
কারী; গলদেশে নরশিরোহাঁর; কেশজাল আলুলায়িত; মণি- 
মালাতে ততোধিক শৌভম্াান্! ; রহ নুযের দম 
প্রভাবতী। | 
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(দেবী) এইৰপে দক্ষের অগ্রে উপস্থিত হইয়া! কহিলেন, 
বদ! তোমার তপন্তায় আমি সন্তষ্ট হইয়াছি; ভুমি কি 
প্রার্থনা কর? শীঘ্রই তোমার অভিলাষ পরিপূর্ণ করিব । 


দক্ষের বরপ্রাপ্তি। 

দক্ষ কহিলেন, মাতঃ ! দীন দামের প্রতি যদি প্রমন্ন হই- 
য়াছেন তবে আমার কন্যা হইবেন, এই বর দান কুন । 
জননি ! আপনি মহাদেবের নিকট স্বীকার করিয়াছেন, 
অবশ্থই কোন স্থানে জন্ম গ্রহণ কর্রিবেন; অতএব দেই জক্ম- 
স্বান এই দীনভবনেই পরিগ্রহ করিয়া আমার জীবন 
সার্থক কক্কন। আপনার পরম পবিত্র জন্স দ্বারা আমার কুল 
পবিত্রময় হউক; এবং আমার পিতলোক নকল নারীর 
প্রাপ্ত হউন। 

দক্ষের এইপ্রকার প্রার্থনায় মুল প্রকৃতি কহিলেন, 
পতখাস্ত” ; আমি পুর্ণা বপেই তোমার কন্যা হইব ; কিন্ত 
বখন তপঃসঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় হইয়া, আমাতে এবং মহাদেকে 
তোমার আদরের হ্রাস হইবে, তখন সেই দেহ পরিত্যাগ 
করিয়। স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিব। 

জগদস্থিকা এই সমস্ত কথা বলিয়া অন্তর্ধান করিলে, দক্ষ 
প্রজাপতিও ঈশ্দিতার্থলাভে পুলকিতাঙ্ষ হইয়া তপঃস্থান 
হইতে প্রত্যাগমন করিলেন । প্রথমতঃ পিতা ব্রহ্মার নিকট 
উপস্থিত হইয়া অষ্টাঙ্ষে প্রণাম করিয়া সমস্ত বৃত্ান্ত নিবেদন 
করিলে পর, বিধাতা অনির্ববচনীর"আহ্লাদের সহিত “সাধু 
পুত্র 1 বলিয়। মন্তকে করপ্রদীনপুর্ববক আশীর্বাদ করিয়া 
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বলিলেন, বম ! তুমি স্বরং কৃতার্থ হইয়াছ; এবং আমাকেও 
কৃতার্থ করিয়াছ ; এক্ষণে নিজ আলয়ে গমন কর । 

পিতার আজ্ঞা প্রত হইয়া, দক্ষ প্রজাপতি দ্রুতপদে 
নিজআলয়ে গমন করিয়া অমাত্যাবন্ধুবর্গের আনন্দোৎপাদন, 
এবং স্নান ভোজন মমাপন, করত নিজ্জনে আমনে উপবিক্ট 
হইয়া নিজ পত্রী প্রস্থুতীকে বলিলেন, প্রিয়ভমে ! তুনি শুদ্ধা- 
চারিণী এবং নিতান্তপতিপ্রাণ। ) অন্যাবধি সত্যত-চিত্ত হইয়া 
ব্রত ধারণ কর; এবং যাহাতে পতির মনোভিলাষ পরিপুর্ণ 
হয়, অর্ববদ! তাহাই অভিলাষ করিবে । 

_ এই কথা শুনিযা দক্প্রনয়িণী প্রন্থুতি কৃতাগ্তলিপুটে 
কৃহিলেন, জীবিতনাথ ! আপনা হইতে অধিক পুজা, তি- 
লোকের মধ্যে আমার আর কেহ নাই | আ্'জাতির পতিই 
দেবতা এবং গুন্ত; পতির অমান স্ুখমোক্ষদাতা চরাচরে 
আর দৃষ্টিগোচর হয় না; অতএব আপনি আমাকে যে- 
প্রকার আজ্ঞা করিবেন, আমি ক্টাগতপ্রাণ পর্য্যন্ত তাহা 
সম্পন্ন করিতে যন্তরবতা হইৰ। 

প্রজাপতি শ্রিরতমার এই বাক্যে সন্তষ্ট হইয়া কহি- 
লেন, পতিত্রতে ! যেৰপ আমার মনো বাঞ্চা পরিপূর্ণ হইলে, 
আমি ক্ৃতার্থ হইব, সেইৰপ তুমিও নিজ পিতৃকুল পবিত্র 

করত পবিত্রাত্সা হইয়া উত্রুষ্ট রমণীগণের মধ্যে অগ্রগণ্য 

হইবে, এবং তোমার নাম নির্মলা কর্তির সহিত ত্রিলোঁক 
মধ্যে চিরম্মরণীয় থাকিবে । 

এই কথা৷ বলিয়া তাহারা উভয়ে ব্রউধারণ করিলে, 
'কিয়থকাল পরে প্রন্থৃতির গর্তনঞ্চর-হইল। এক দিব 
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অন্তপুরপ্রবেশমময়ে দূর হইতে নিজ কান্তার লাবণ্য 
দর্শন করিয়া, দক্ষ প্রজাপতি বিম্মীপন্ন হইয়া চিন্তা করিতে 
লাগিলেন ;- অহো ; একি অপৰপ ! ব্রতোপবানে প্রেয়- 
সাঁকে নিতান্ত কশীঙ্গী এবং মলিনা দেখিতাম, কিন্ত এক্ষণে 
(ইহাকে) নিষ্ধলঙ্ক শশান্কখণ্ডের শ্ভায় বোধ হইতেছে 
'ইচ্ভার কারণ কি? আমার কি মন্চিভ্রংম হইল 3 না নানেরই 
কোন প্রা উৎপন্ন হইল ? না, না; আর মকলকে পুর্বমত 
দেখিতেছি; কেবল প্রণগরিনীকেই অপুর্ববূপা দেখিলাদ। বিবে 
চনা। হয়, গর্সর্চণার ভইরা থাকিবে । জগনদ্বিকার আধি- 
ভাব ব্যতিরেকে এই ভ্রিলোকবিজঘ়ি লৌন্দর্য কিপ্রকারেই 
বা,.ঘটিভে পারে 2 দেখি দেখি, জিজ্ঞান। করিলে জানিতে 
পানিব। 

এই চিস্ত। করিতে করিতে রাজা! আপনার শয়ন- 
ভবনাভিমুখে গনন করিলেন । ক্রমশ শয়নাগারে প্রবিউ 
হইলে পর পরিচারিকাগণ বাজবর্শনে কিংক 6বাবিমুঢ় ও 
: ব্যগ্র কইয়া, কেহ পিংভাষন, কেহ পাদপাঠ, কেহ পুষ্প- 
কন্দুক, কেহ তায্বহলকরঙ্ক অগ্রসর করিয়া দিল। ইত্যব- 
মরেই কোন দামী বাহিরে আগমন করত সন্কেতঘণ্ট। 
সঞ্চালন করিলে, মেই ঘণ্টারবশ্রবণমাত্রেই ব্যজনাকষক 
ব্যজনরজ্জ, গ্রহণ করিল । রাজ্ঞী সত্বরে শয়নাগীরে প্রবেশ 
করিয়া ন্মিতাবলোকনপুর্ববক অন্ধ বদন আচ্ছাদন করত 
রাজপার্শ্বে দণ্ডারমান হইলেন । রাজ প্রেয়দীর মুখাৰ- 
লোকনে অনির্বচন'য় সন্তোষ লাভকরত প্রেমভরে পুলকিত- 
কলেবর হইয়া,পার্শেবনাইয়া কহিলেন, প্রিরে ' আমি রাজ- 
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কার্ষ্য ব্যাপৃত থাকিয়া» প্রায় পক্ষ অতীত হইল, অন্তঃ- 
পুরে আগমন করিতে পারি নাই । যাহা হউক, তুমি তো 
ভাল আছ? 

রাজ্জী কহিলেন, প্রীণনাথ ! আপনার কুশলে প্রাণমাত্র 
সুস্থ ছিল; কিন্ত অদর্শনজন্য যে ক্লেশ হইয়াছিল; তাহী অন্ত" 
রাত্সা ভিন্ন আর কেজানিবে? হেজীবিতেশ্বর ' আপনি 
রাজনিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া আপনার অমীম সাম্রাজ্যের 
প্রভুত্ব রক্ষণ, এবং যাবতীয় রত্বাকর হইতে মহামুল্য রত্ব 
সকলের আকুঞ্চন, ও মহানুভব বাক্তিদিগের অভিবাদন, 
এই সকল নান' প্রকার সুখান্ুভব করিয়া অনায়াসেই অধি- 
নীকে বিস্বৃত হইতে পারেন ; কিন্ত আমার সমগ্র স্থখাধার 
আপনি । 

সহ্ধর্টিণী এই কথা বলিলে, তাহার হস্ত ধারণ 
করিয়া রাজা পুনর্বার প্রেমালিঙ্গনপুর্ববক বলিলেন, 
মহিষি ! আর আমাকে লজ্জা, দিও ন1। রাজধর্মম অতীব 
গহন; তাহা মনোযোগী হইয়া রক্ষা না করিলে প্পগ্রস্ত 
হইতে হয়; স্থতরাং অপরিহার্য বিষয়ের অপ্রতিবিধাঁন 
নিতান্ত দোষাবহ | কিন্ত, প্রাণেশ্বরি! আমি স্থানান্তরে 
থাকিলেও, আমার মন প্রীণ অর্বদাই তোমার অন্ুুণত হইয়া 
থাঁকে।' হে পতিত্রতে! আমার অভিলবিতপিদ্ধি ১ কি 
জানিতে পারিয়াছ ? প্রকাশ করিয়া চির-পিপািত মনকে 
পরিতৃপ্ত কর। 

রাজ্জী এই বুখা শুন্বিয়া ঈসৎহান্তপূর্বৰক অধোমুখী হই- 
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লেন; রাজা তাহাতেই অন্তাব্যমান বিষয়ের স্থির নিশ্চয় 
করিলে পরস্পরেই পরম সুখী হইলেন । 

তদনন্তর ষখাবিধি পান ভোজন, এবং মাল্য চন্দনাদি 
ধারণ, করত, মে দিন যামিনী যাপন করিয়। রাজা রজনীর 
পশ্চিম যামে গাত্রোশ্যানপুর্বক কৃতশৌচ ও শুদ্ধবেশধারী 
'হইয়া সভামধ্যে গ্রমন করিলেন ; রাঁজ্ীও ধ্যানপুজাদি 

ত্যক্রিয়ার অনুষ্ঠানে আবিষ্ট হইলেন। 

অনন্তর দিন দিন গর্ত বৃদ্ধি পাইয়া, শুক্রপক্ষীয় শশাঙ্কের 
ন্যায়, রাজমহিবীর অপৰপ ৰূপলাবণ্যের উন্নতি হইচুত 
থাকিল। রাজা প্রায় অধিক সময়েই অন্তঃপুরে আগমন 
করিয়া অনিমিষ লোচনে মহিষার মৌন্দ্ষ্য দর্শন করত মনে 
মনে বিবেচনা করিতেন, হায় ! বিধাতা কোটি কোটি পরম 
স্থন্দর বস্তর সংযোগ করিয়া, সাতিশয় ষত্তে যে ত্রিলোক 
নিন্মাণ করিয়াছেন, তাহার কোন স্থানে ঈদৃশ ৰপ দর্শন 
করি না। এই অপুর্ব ৰপ বিধির বিধেয় নহে; য শহার 
28 এই স্থুল” লুক্ষম জগত্নংলার আলো- 
কিত হইতেছে, এ তীহারই ৰপ। প্রণয়িনীকে তো চির- 
দিন দেখিতেছি, কিন্তু মেৰপের সহিত এ ৰূপের তুলনায়, 
খদ্যোত আর পুর্ণচন্দ্রের যতদুর বৈলক্ষণ্য, ততদূর বৈলক্ষণ্য 
বলিয়াও মনের তৃপ্তিলাভ হয় না। হায়; কি আশ্রর্য্য! 
অগ্থি যে প্রকার লৌহে, কি অঙ্গারে প্রবেশ করিলে? তাহাদি- 
গের মালিন্য দুর করিয়া স্বকীয় বর্ণই প্রকাশ করেন, ইহাও 
মেই প্রকার । মাহা হউক, ব্রদ্মময়ী* গর্তের অন্তভূ্ত থাকা- 
তেই যে ্বপলাবণ্য প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতেই প্রতিক্ষণে 


৩০ মহা্ডাগিব । 


নয়ন পরিতৃণ্ত হইতেছে। কিন্তু সে রজনী স্ুপ্রভাঁতা কবেই 
বা হইবে, যবে জগদন্বিকা গর্ত হইতে নিঃস্থত ভ্ইয়া 
স্বকীয় ৰূপ প্রদর্শন দ্বারা আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন ! 

রাজা সর্বদাই প্রায় এইপ্রকার চিন্তা কিতেন। ক্রনশঃ 
রাজমহিষী পুর্ণগর্তা হইলেন। এক দিন রাজদম্পতী রজনী- 
যোগে স্ুখস্পর্শ ছুপ্ধফেননিভ শধ্যায় নিদ্রিত আছেন, এনন 
সময় মহিবা হঠাৎ গাত্রোণ্থান করিয়া ভয়ে অধৈব্য ও 
কম্পিতকলেবর হইয়া হস্তদ্বয় সঞ্চালন করত শব্দ কমিতে 
লুটিলেন; কোথায় মহারাজ? আমায় রক্ষা ককন ; 

থায় প্রাণেশ্বর? এ সময়ে আমায় রক্ষা কর্তন | 

( মহবা) মুক্তকণ্টে বারশ্থার এপ বিঙ্গাপ করতে, 
রাজা শঙ্কিত-চিত্তে ভগ্নহিদ্র হইয়া দেখিলেন, রাভ্গী শধ্যায় 
বলিয়া এপ্রকার করিতেছেন। তখন বিবেচনা করিলেন, জার 
কিছুই নহে, বোধ হয় রাজ্ঞী স্বপ্ন দর্শনে ভাত হইরাছেন | 
মহারাজা অমনি দু আলিঙ্গনপুর্বরধক বলিতে লাগিলেন, 
প্রেমি ' ভয় কি? ভয় কি? এইযে আগিদক্ষ ঙ্ছাপতি 
তোমাকে ক্রোড়ে করিয়া রহিয়াছি। 

রাজ্ঞী এই কথা শুনিয়া কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়। 
কহিলেন,আর্্য! আমি কি আপনার ক্রোড়ে রহিয়াছি 2 
রাজ] কহিলেন, প্রিয়তমে ! এই যে, নয়ন উন্মালন করি- 
লেই দেখিতেপাইতে। এখনও কি তোমার ভয়জনিত ভরমের 
দূরীকরণ হয় নী 2 

রাজ্ভী কহিলেন, হে হৃদয়েশ ! জামান্য পতির পাশ্ব- 
গতা বনিতাঁরাও নির্ভয়ে কালযাপন করে; আনি 
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কি প্রজাপতি পন্তির অঙ্কস্থিতা হইয়াঁও নির্ভয় হইীতে 
পারিব না তবে কিঞ্চিৎকাল ভ্রমের বশীভুতা হইয়! 
বিশেষ জ্ঞান ছিল না বলিয়াই, ভীত ভইয়ছিলাম ) 
এক্ষণে আর ভয় কিও প্রার্ণনাথ! আনি নিদ্রাযোগে 
অপৰপ স্বপ্ন দর্শন করিতে কন্িতে অত্যন্তই স্বখনপ্তোগ 
করিতে ছিলাম; কিন্ত পরিশেষে কতকগুলি ভীষণ বপ দর্শন 
করত ভ্্রীস্বভাব বশতঃ ভাত হইয়া অপলজ্জের মত* কতই 
চীৎকার করিয়াছি ' তজ্জন্য এক্ষণে অত্যন্ত লজ্জিত হই- 
তেহি। 7 

হৃগভি বলিলেন? পতিব্রতে ! দেখিতেছ নিশা প্রায় নিশী- 
থের অধিক হইয়াছে; এ মময় অন্ঃপুরে সখীগণ প্রভৃড়ি 
কেহই জাখরিত নাই; প্রাণেশ্বরি ! তবে তোমার লজ্জার 
বিষয় কি? ত্বংরৃত এ ব্যাপার আমি ভিন্ন আর কেহই*অব- 
গত নহে ; অতএব লজ্জায় কু্ঠিত হইও না; এইক্ষণে স্বপ্ন- 
বৃত্বান্থ আদ্যোপান্ত কীর্ভন কর, শ্রবণ করিতে আমি নিতান্ত 
'কৌতুহ্ুলাক্রান্ত হইয়াছি। 

তখন রাজপত্বী কহিলেন, হৃদয়বল্পভ ' সে কথা কহিতে 
আমারও একান্ত অভিলাষ। স্বপ্ররত্বান্ত নাতিশয় চম্ৎ- 
কার; মনে তাহার কিয়রংশের উদয় হইলেও আহ্লাদে 
উন্মত্ত প্রায় হইতে হয়। পরিশেষে যদিও ভয়ানক" ভাবের 
উদয় আছে, তথাপি আপনার নয়নপুথে থাকিয়া আমার 
আর. ভয় কি? কিন্তু, নাথ! বলিতে বলিতে আহ্লাদ- 
ভরে যদি নির্লজ্জের ন্যায় কোন কাক্য প্রয়োগ করি, তাহা 
হইলে অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। ভুপাল হাস্থপুর্ণবদঢে 
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রাজ্বীকে সাঁদর সম্ভীষণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়তমে ! আমি 
তো সকল বিষয়েই তোমাকে অভয় দান করিয়াছি ; তবে 
আমার নিকট আর নিলজ্জ হইবার বাঁধা কি 2 





রাজ্জীর স্বপ্রকথন। 

দক্ষ প্রজাপতি রাজ্ঞীকে এ কথা বলিলে, তিনি রাজাঙ্ক 
হইতে'অবরোহণ করত জন্মুখীন হইয়া বলিলেন, হে প্রাণ- 
বললভ! তবে শ্রবণ করুন। স্বপ্রাবস্থায় প্রথমত আমার গর্র- 
মধ্যে একটা অপূর্বৰূপা। কন্ঠা দর্শন করিলাম! মে কগ্াটা 
গৌরাজী;ফুল্লারবিন্দের ন্তায় পরিচ্ছন্ত-ীর্ঘ-নরনা; অক্টবাহ্‌- 
বৈভূবিতা।আহা; (তাহার) বদনাীরবিন্দ কতইব। সুপ্র্ন্ন' নেই 
চক্দ্রীননে যখন আমায় মা! মা! বলিয়া! সঙ্গোধন কামিতে 
লানিলেন, মহীরাঁজ! তখন আমার যে আনন্দের উনয় 
হইয়।ছিল, বোধ হইল তাহার নিকট ব্রক্মপন তুচ্ছ। কোটি 
কোটি পুর্ণ চন্দ্রের একদা উদয় হইলেও, বোধ হয় মেই অপ- 
ৰূপ বপরাশির অনুপ হইতে পারিবে না । নেই শান্ত" 
জ্যে(তির্য়। কোমল কান্তিকে নিন্নিমিষ লোচনে চির দিন 
দর্শন করিলেও নয়নপিপাস। পরিতৃপ্ত হয় না । হায়; সেৰপ 
কি আর দেখিব না! এই কথা বলিয়া রাঁজ্রী মোহে অটৈ- 
তন্যা হইলেন। রাজা অমনি স্বহস্তে তালরন্ত সঞ্চালন দ্বার! 
অনেক যত্বে মোহাঁপনয়ন করত কহিলেন, প্রিয়তমে ! 
তোমার চিন্তা কি 2 আমি অনেক তপস্থা দ্বারা নেই ৰূপ- 
রাশি দর্শন হইবার অঙ্ক,রোদ্যম করিয়াছি; অম্প কালের 
মধ্যেই সাক্ষাতে প্রত্যক্ষ করিবে। 
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এই কথা শুনিয়া রাজমহিষী সমন্ত্রনে গাত্রোণ্ান করত 
জিজ্ঞানা করিলেন, মহারাজ ! নেৰূপ কি পুনর্ধার আমা- 
দিগের দৃষ্টিগোচর হইবে? রাজা বলিলেন, প্রেয়নি তা 
অবশ্যই হইবে; ঈশ্বরবাঁকোর কখন কি অনাথ হর 2 

তখন রাজ্ৰী, একান্ত আনন্দিত হইয়া কহিলেন, হে 
বাজন.! তাহার পর আশ্চর্য্য শ্রবণ করুন । আমি সে কচ্চা- 
টিকে দর্জন করিতেছি, এমন মময় এক জন হংযবাহনে আগ- 
মন করিলেন। তিনি চত্ুর্বদন ; অচিরোদিত হুর্য্যের ম্তাঁর 
আরক্ত কান্তি। তিনি আমার গর্তস্থ কন্যাকে প্রদক্ষিণ'ও 
অঙ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়। চতুমু্খে কতই স্তবকরিলেন; আবার 
নয়ন নিমীলনপুর্ববক কিয়ৎকাল স্থাণুবৎ অবস্থান করিয়া, পুন্স- 
ব্বার প্রদক্ষিণপ্রণামান্তে প্রত্যাগমনেচ্ছায় কতিপয় পদ দুরস্থ 
হইয়া,নিজ বাহনে আরোহণ করত+উদ্ধপথে গরমন করি'বৈন, 
ইতাবঘারে নালকান্তমণির ন্যায় একটী অপুর্ব জ্যোতি গ্রগণ- 
মণ্ডলে উদ্দিত হইল, এবং দেখিতে দেখিতে মেই জ্যোতিঃ- 
প্রক্োহে বিস্তীর্ণ হইয়া ক্ষণমাত্রেই দেশ ব্যাপ্ত করিল; তাহা: 
তেই তত্রত্য যাবদীয জল, স্থল, বৃক্ষ, বনস্পতি, সকলেরই 
স্বস্ব বর্ণ আবৃত হইয়া কেবল উজ্ল নীল বর্ণই জাগৰক 
রহিল। যে দিকে দৃষ্টি সঞ্চার করি” সেই দিকেই নীল প্রভা, 
দর্শন করিতে লাশিলাম। তখন চমত্রুত হইয়া মনে করি- 
লাম, হংসাৰঢ় দেবতার উদ্ধপথে গমন জন্যই বা এইপ্রকার 
হইল. এই.ৰপ সন্দিহান হইয়া দেখিলাম, সেই চতুয়ুথ 
দেবতা ষ্ে স্থান"হইতে হম বাহনে আরোহণ করিয়া 
ছিলেন, নেই স্থানেই অবরোহণ করিয়া কৃতীঞ্চলিপরটে উর্ধ- 
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সুখে দণ্ডায়মান আছেন। তখন বিবেচনা হইল, অন্ত কোন 
মহতী দেবতা আগমন করিতেছেন, তাহারই ৰূপপ্রভায় 
এই সমুদয় নীলময় হইয়াছে; এবং তিনি এই দেবের 
গুক্রকম্প, ও পুজার হইবেন, নতুবা কেন গমনোদ্েষোগী 
হইয়া ইনি ঠা ঠকের ন্গায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন । 

এই প্রকার বিতর্ক করিতে করিতেই দেখিলাম, অপুর্ধ- 
দর্শন "অতি-ব্হতকায় একটী পতগরাজের পু্ঠে উপ- 
বিষ্ট নীলকমলকান্তি এক দেবত। তথায় উপস্থিত হইলেন । 
তিনি স্ববাহনে ধরাবল্ন করিয়াউ চত্ুমু্খ দেবতাকে 
জিজ্ঞামা! করিলেন, বিধাতঃ! তুমি কি পরমেশ্বরার 
দর্শন করিয়া প্রভাগথমন করিতেছ 2 বিধাতা অন্ধনি 
অবনতভাবে অন্লতিস্ুচক বাক্যঘ্ারা করযোড়ে কহিলেন, 
গ্রাভো, কনলাকান্ত! আপনার অজ্্রাত কিছুই নাই। 
তবে জিড্ঞানাচ্ছলে করুণা প্রকাশ করিরা আমাকে কৃতার্থ 
করা এই মাত্র । বিধাতার বাকাশেষ হইলে, মেই নীল- 
কান্তি দেবত। হৃছু হৃছু হাস্য করিয়া হস্ত সঙ্কেতে তাহাকে 
গমনানুমতি করিলে, তিনি চতুর্বদনে কতই স্তব, এবং 
প্রদক্ষিণ, ও প্রণাম করিরা প্রস্থান করিলেন । 

অনন্তর খগেন্দ্রচারী নালকান্তি দেবতা খগেন্দরপৃষ্ঠ 
হইতে অবরোহণ করত পদসঞ্চারে আমার কন্ঠার 
অনতিদুরে আমিয়! আপনার করচতুষ্টয়ের শঙ্থ+ চক্র, 
এবং গ্রদা, পদ্ম,এই বস্তুচতুষ্টয় ধরার উপরে নংস্থাপন করি- 
যাই সাঙ্গ প্রর্ণামান্তে করপুটে দগ্ায়ঞীন হইয়া অশ্রু- 
পুর্ণ নয়নে এ কন্যার চরণোপান্তে' একবার অবলোকন 
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করেন, পুনর্বার চক্ষু নিমীলন করিয়া নিশ্চল স্থাএুর ন্তায় 
অবস্থান করেন। বারস্বার এপ্রকার করত দেই চতুর্ববন্ছ 
দেবতার কতই ভাবোদয় হইল, তাহ! বাক্যাতীত। তীহাঁর 
কমলনর়নের প্রেমধারাতে উরঃস্থল ভানমান হইয়া গ্রেল। 
হায়; মেমময়ে আনি কি অনির্ধচনীয় শোভা দর্শন 
করিয়াছি! মহারাজ! কি প্রকারেই বাদে শোভা 
আপনর হৃনয়ঙ্গঘ করাইব! বিশুদ্ধকনককান্তি, "আমার 
সেই কল্সার সমীপে নবনারদশ্টামস্রুন্দর সেই দেৰ 
যখন স্থিরাবস্থান করিতে লাগিলেন, তখন বোধ হইল 
যেন, নবীন শন্তে পরিপূর্ণ ক্ষেত্রের পাশ্বদেশে মণি- 
রখজিবিরাজিত কাঞ্চনগিরিবর বিরাজ করিতেছে একি 
তমালবনশ্রেণীতে নবোদিত ভানুকোর্টির কিরণস্পর্শ 
হইল? কি নিবিড় নীরদ রাশিতেই শশিকোটির* উদয় 
হইল? প্রাণেশ্বর ! ইহাকে কি বলিলে যে অন্তঃকরণের 
তৃপ্তিলাভ হইবে, তাহা বলিতে পারি না; ফলতঃ সে 
লৌন্দ্যের উপমের জিলোকে ছুর্লভ। সেই নীলকান্তি দেবতা 
অনেক নতি স্তৃতি করিলে পর, আমার কন্যাটী সহাস্ত 
বদনে কহিলেন, হে কমলাকান্থ ! তোমাদের প্রতি আমি 
সত্যই অন্থুকূলা আছি ; অতএব, আমার অংশশক্তি কমলা ও 
সরস্বতীকে তোমাতে, আর সাবিত্রীকে ব্রহ্মাতে, অপ ৫ 
করিয়াছি । 

এইৰূপ করুণাপুর্ণ বাক্যে কৃতান্মস্ঠ দেই কমলাকান্ত 
অমনি অবনত ধরীরে কহিলেন, "হে দর্ধশক্তিমর্ি জননি ! 
এই জিলোকমধ্যে আপনার শক্তি ভিন্ন আর কিছুই তো 
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নাই। ত্রিদেব অবধি চেতন, অচেতন সকলেরই সত্তা শক্তি 
আপনি; সুম্ষনদর্শীর। সর্বত্র শক্তিময়ীর শক্তি দর্শন করিয়। 
সর্বদাই ব্রন্ম দর্শন করেন। জগদযে! আমরা তোমার 
এ অতুল চরণ হইতে কিয়দংশ শক্তি লাভ করিয়া অব- 
লীলাক্রমে হষ্ট্যাদি কার্য্য সমাধান করিতেছি । 
এই কথা বলিতে বলিতে নয়নজলে অভিপিক্ত 
"হইয়া নিস্তব্ব ,হইলেন ; এবং কিয়ৎকাল পরে কর- 
যোড়ে কহিলেন, জননি! আপনার কুপালেশের অভি- 
লাধী হইয়া সুরেন্দ্র প্রভৃতি অমররৃন্দ চতুর্দিকে প্রতীক্ষা 
করিতেছেন । এঁ দেবরৃন্দ স্বীয় স্বীয় এশ্বয্যে আসক্ত 
হইজ্পা নিরন্তর আপনার চরণারবিন্দ ধ্যান করিতে 
পারেন না; সেই নিনিত্ত এচরণের নিকটস্থ হইবার শক্তিও 
উহঠাদের নাই ; অতএব ক্পাপাঙ্গে একবার অবলোকিত 
হইলেই, এ সকল ব্যক্তি কতার্থ হন । আমি এবং বিধাতা 
যদিও ত্বদ্দত্ত স্থষ্ট্যাদি ভারে ভারাক্রান্ত আছি, তথাপি 
শ্ীচরণধ্যানের অসাধারণ স্ুখলালঘায় প্রায় প্রতিক্ষণেই 
একবার ধ্যানাবলশ্বী হই । তনিমিভ্তই আপনার চরণপার্খে 
আগমন করিতে বক্ষম হইয়াছি ; কিন্তু বোগীশ্বর মহেশ 
ধ্যানস্ুখের বিচ্ছেদভয়ে বিষয়স্থখ একবারে পরিত্যাগ 
করিয়াছেন; তজ্জন্য তিনি আপনার কুপাবিশেষ লাভ 
করিয়াছেন । এই কথা বলিলে আমার কন্যাটি ঈবন্ধাস্তমুখী 
হইলেন। সেই কমলাকান্তৃও পুনর্ধাঁর সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া 
গমন করিলেন । ্ 
অনন্তর আমি সেই নিক্কলঙ্কশশিমুখীর চন্দ্রানন দেখিতে 


চতুর্থ অধ্যায়। ৩৭ 


দেখিতে এক এক বার দুরাবলেকন করিতে লাগিলাম। 
তখন নেই ব্রন্মৰপিণী আমার কন্ঠা কহিলেন, জননি ! 
তোমার কি দ্েবদর্শনের অভিলাষ হইয়াছে? এই কথা 
শবণমাত্রে আমি চন্দ্রানন চুম্বন করিয়। বলিলাম, তুমি কি 
সকলই জান মা 2 তা না হইলেই বা কেন মহাতেজস্থী দেব 
মকল তোমার পদানত হইবেন ? 

এইকথা বলিতে বলিতে আমার নয়নযুগল নশ্রজলে- 
পরিপূর্ণ হইলে পর, মেই কন্ছাটি আমার নয়নজল নিজ 
হস্ত ছার। মুছাইয়া কহিলেন, জননি! এইবার চতুর্দিকে 
একবার দ্ুরা-বলোকন কর দেখি। তখন আমি দেখিলাম, 
তুর্দিকেই কোটি কোটি জ্যোতির্য় মূর্তি) মকলেরতউত্ত- 
মাংশে রত্বময় মুকুট ; বিবিধ বর্ণের প্-বাস পরিহিত ; 
নিজ নিজ উত্তরীর বদন গললম্িত করিয়া করপুটে 
আমার এ কন্ঠাভিমুখে দণ্ডায়মান আছেন । দেখিয়া 
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হী গো মা! ইহীশারা কেন 
তোম্নার নিকট আগমন করেন নাই? তিনি কহিলেন, 
জননি! ইহাদের তত্বজ্ঞান নাই ; অতএব আমার যথার্থ- 
ৰপ দর্শনের অধিকার জন্মার নাই। তবে আমার তত্ব- 
জিজ্ঞাস, এবং ভক্তিযুক্ত বলিয়া কখন কখন আমার 
আলোক মাত্র দর্শনকরেন। এ দেখ,জননি! উহ্ণারী কৃতকার্য্য 
হইয়া আনন্দিত বদনে স্বীয় স্বীয় ভ্রনাভিম্ুখে গমন করি- 
তেছেন। জননি! আমিই ত্রিলৌকজননী ; স্ুুরাসুর, নর; 
কিন্নর প্রভৃতি "শাঁবদীয় জীবমাক্রেই আমার সমভাবে সন্তান- 
স্সেহ জাগরুব রহিয়াছে । এই নিমিত্ত সকলের নিস্তার কারণ 
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অনেকপ্রকাঁর ভক্তি শাস্ত্রএবং জ্ঞান শাস্ত্র মার ইচ্ছী ত্র মউৎ- 
পন্ন হইয়াছে ।যদ্দি এ সকল শাস্ত্রজ্ঞানী গুর্ুদিগের মেবা ছারা 
কি ভক্তি, কি তত্বজ্ঞান, উভয়ই লাভ হয়, তবে, যিনি, যেৰপ 
প্রার্থনা করেন, মে ব্যক্তিতে মেইৰপ আমার করুণার উদয় 
হয়। আররধাহাকে আমি বিশেষপে ধাঁশক্কিমম্পন্ন করি? 
তিনি স্বতঃই আমার পরম তত্বের অনুসন্ধান করির! নিতান্ত 
সমীপাবস্থান করত, অচ্চিদানপ্দস্বৰপ আমার পরয় ৰপ 
দশ্শন করেন | যে মহোদয়ের হৃরয়ে সর্বদাই আমার পরন্গ 
তত্ত্বের উদয় হয়, জননি! মে জন আমার পরম ধন; তাহার 
সহিত আমার কিছুই বিভেন নাই | এই কথা বলিয়। আমার 
মেহ, বালার্ককপিণী তনয়া নিস্তক হইলেন ; আমিও অবি- 
নিষ লোচনে তাহার চন্দ্রানন দশশন করিতে থাকিলাম, 
এমৎ সময়ে পঞ্চবদন এক দেব আনন্দভরে নৃত্য করিতে 
করিতে তথায় আগমন করিলেন; তাহার এক হস্তে শৃঙ্গ- 
বেমু* অপর হস্তে ডমরু। তিনি এক এক বার শৃঙ্কবেখুতে ধনি 
করেন, আর পঞ্চবদনে গান করিয়। ডমরুবাদ্যে -মৃত্য 
করেন। তাহার পলা বণ্যদশ'নে অতি মহাত্মমই বিবেচনা 
হয়। কিন্ত মেই রজতকান্তিতে ভক্মবিলেপন, গলদেশে 
কল্কালমালা, আর এ প্রকার নৃত্য দেখিয়া কখন কখন ক্ষিগু 
বলিয়াও বোধ হইতে লাগিল ; আবার দেখিলাম, আমার 
মেই কনককান্তি কন্ঠা তাহাকে অবিদুরে দেখিয়া নিজানন 
হইতে গাত্রোণ্থান করত যৎপরোনান্তি সমাদর করিলেন ; 
ইত্যবদরে আমার কগ্ঠার.অঙ্গ হইতে কতকগুলি অঙ্গনার 
উৎপত্তি হইল; তাহাঁদিগের মধ্যে পরমাস্ুন্দরীও অনেক; 
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আঁর ভীষণাঁকার করালবদন] বনিত্াও অনেক । মেই মনোৌ- 
জ্ববপবতী, বামাগণ সকলেই তৌর্ধ্যতিকের উপযুক্ত বেশ- 
ধারিণী, লগ্দিত কেশজালে বিরচিত-বেণী ; কাহারও পৃষ্ঠে 
একধা, কাহারও দ্বিধা, কাহারও ভিধা ; নেই বেণীর অগ্র- 
দেশে মণিশ্রেণীতে মণ্ডিত বাম্পক-দল দোছুল্যমান হই- 
'তেছে; কোন কোন কামিনীর করে করতাল ; কাহারও 
করে নতৃস্বরা; কাহারও করে বেখু; কাহারও, করে বীণা) কেহ 
কেহ মৃদ্গ-ধারিণী; কেহ কেহ মুরজ সংগ্রহ করিয়া সকলেই 
একা গ্রমনে সুর ংমেলন করিতে লাগিল; আর, বিকটাঁকার 
বনিতাগণ কেহ কেহ স্ুধাতে পরিপূর্ণ পাত্র ও স্ুধারমের 
পধনপাত্রঃকেহ কেহ ত্রিশ্বল, কেহ কেহ শক্তি, কেহ মুখ্ছল, 
কেহ মুদ্গার, শেল প্রভৃতি হস্তে করিয়া প্রস্তুত হইল। 
তখন দেই দ্িবিধপ্রকার নারিকাগণ সকলেই নির্মিমেষ 
লোৌচনে আমার ভ্রিলোচনী কন্ঠার চন্দ্রবদন অবলোকন 
করিতে লাগিল; ত্রিনরনী কিন্তু চিত্রপুভলিকার ন্যায় 
এ, পঞ্চবদনেরই ভাব দর্শন করিতেছেন। কিম়ুৎকাল 
পরে তিনি ভ্রভঙ্গি দ্বারা আজ্ঞ1? করিলে পর, মেই অঙ্গ- 
জাত অঙ্গনারা সকলেই নৃত্য গীত বাদ্য আরস্ত করিল ; 
তাহাদের মধাবর্তী সেই পঞ্চবদন দেব এবং তাহার 
বাম পার্শে। আমার কনকগৌরী কচ্চা, উভরেই নৃত্য 
করিতে লাগিজেন ; তখন অপুর্বৰূপ নৃত্য, দর্শন করিয়া, 
আর, অশ্রত্তপুর্ধব মেই গীত বাদ্য শ্রবণ করিয়া আমি মোহে 
অটৈভন্তা হইলধম। কিয্ৎকাল পরে প্রাগুনংজ্ঞা হইয়া 
দেখিলাম দেই বিকটাকার বনিতাগণ সুধাপাঁনে উন্নত 
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হইয়া লক্ফোল্লন্ফষন করত ড্রুতবেগে চতুর্দিক বেন করি- 
তেছে। তাহাদের ঘনবেষউটনে মধ্যস্থল অলক্ষিত হইয়া 
আমার নৃতাময়ী কচ্গা এবং পঞ্চবদন দেব উভয়েই 
আমার নয়নপথ অতিক্রম করিলেন । তখন আমি নেই 
প্রাণাধিক কল্ারত্ব অনর্শনে অধিকতর ব্যগ্রচেতা হইয়া 
সদ্যপ্রন্তুতা গাভীর ন্ঠাঁয় আর্ভনাদ করিতে করিতে মেই 
' বেষ্টনাভিমুখে , ধাবমান হইলাম ; যত নিকট হই, ততই 
সেই করালবদনাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্ত দেখিয়া -আমার কণ- 
শৌষ, গাত্রকম্প, চরণস্থলন হইতে থাকিল; তথাপি 
নিবৃত্ত না হইয়া প্রাণপণেও বেক্টনপার্শে। উপস্থিত হইয়া 
দেখিলাম, যে তাহার মধ্যে প্রবেশ হইবার কোন প্রকারে 
উপায় নাই। তখন কল্সাধন অপ্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত শোকা- 
কুলা," আর, নেই ভয়ঙ্করী কিস্করীদের ব্যাপার সমস্ত দৃষ্ি 
করিয়া ভয়ে অধীরা, হইয়া চীৎকার করিতে থাকিলাম ; 
তার পর কোন্‌ সময়ে আপনি গাঢ় আলিঙ্গন করিয়াছেন, 
কিছুই জ্ঞাত নই; কেবল আপনার ভয়ভগ্তীক বাক্য-ব্রারং- 
বার শুবণবিবরে প্রবিষ হইয়া চৈতন্ডের উদয় এবং ভয়ে- 
রও দূরীকরণ হইল। 

রাজা তখন প্রেয়পীভাষিত আদ্যোপান্ত স্বপ্নরৃত্তান্ত 
শুনিয়া পুলকে পরিপূর্ণ ও রোমাঞ্চিতগাত্র হইয়া কহিলেন, 
পতিত্রতে ! তুমি ধন্য; তুমি ধন্য। 3 যে স্বপ্ দর্শন করিয়াছ, 
এ কেবল স্বপ্ন নয়, ইহার সকলই সভ্য ; একথা সাবধানে 
গোপন করিবে । 

এই প্রকার কথোঁপকথনে যামিনীর অবদান হইলে অকু- 
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ণোদয় সময়ে গাত্রো'্খান করিয়া মানন্দচিত্তে কৃতশৌচ 
কৃতাহ্িক হইয়া নৃপতি রাজকার্য্য পর্যয।লোচনায় প্রবৃত্ত 
হইলেন। রাঁজমহিষী দাসীগণ লইয়া গৃহধর্মের চর্চা করিতে 
থাকিলেন। 


সতীর জন্ম । 

পরে কতিপয়দিনা ্তরে দক্ষপত্ী প্রস্থৃতি -শুভলপ্ন 
সময়ে একটা কন্ঠা প্রমব করিলেন। এ সময় দিক সকল 
স্থানিম্মল হইয়া সুগন্ধি বাঁধু মন্দ মন্দ বছিতে লাগিল ; 
সকল নিজ নিজ সময়ের শক্তি বিকাশ করত যাঁবদীয় রি 
পুগু বক্ষকে পুম্পিত করিলেন; অলিপক্তি সকল ৭৭ 
শব্দে ইতস্ততঃ ধাবিত হইল; এবং রমাল বৃক্ষের শাখীয় 
পুংক্ষোকিলদল পঞ্চম স্বরে গান করিতে লাগিল ; 
শিখিকুলশ্রেণী পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতে থাকিল 
গগণমার্গে বিবিধপ্রকার শগ্থধনি, ও ঘন ঘন পুষ্পরৃষ্ি 
হইতে লাগিল। সেই ত্রিলৌকজননীর জন্মদিন যাবদীয় 
জীব জন্তগণের অপরিমিত সুখহেতু হইল। অতঃপর ধাত্রী 
স্যঃ প্রস্তুত সেই অপুর্বৰূপিণী কণ্ঠাঁকে গ্রহণ করিয়া বলিতে 
লাগিল, ওগো! রীজমহিষি! মা! একবার গাত্রোথান করুন 2 
যদিও প্রসব জন্ত কিছু ক্রেশ হইয়া থাকে, সে ক্রেশ-এইক্ষণে 
নিবারণ হইবে, যে কণ্ঠারত্ব প্রসব করিয়াছেন, একন্ভাকে 
দর্শন করিলে বোধ হয় আঁর কখন ছুঃখ ভাগী হইতে হয় 
না। ধাত্রীর বাক্য শুনিয়া সাহমভরে রাজী গাত্রোশ্খান 
করত, নয়ন উন্নীলন .করিয়। দেখিলেন, ধাত্রীর ক্রোড়ে যেন 
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কোটি চন্দ্রের উদয় হইয়াছে; প্রফুল্ল ইন্দীবরের ন্যায় আকর্ণ 
বিস্তৃত নয়ন; প্রতগ্ড কনককান্তিও মে ৰূপের সৌনা দৃশ্য 
হয় না। এইমত গৌরা ঙ্গী, অটবাহ্ুতে বিভূষিত, অলৌকিক- 
বপবতী” বদনারবিন্দ অতীব স্থুপ্রন্ন, সেই প্রসন্নপিণী 
কন্তাকে ধাতরীর হস্ত হইতে রাণী নিজাঙ্কে লইয়া, নির্নিমেষ 
লোচনে দর্শন করিতে লাগিলেন। অন্থঃপুরচারিনী দাসী 
গণ, দ্র্পদে রাজসভায় গমন করিয়া মহারাজরে এঁ শুভ 
সংবাদ অবগত করাইলে, রাজী তৎক্ষণমাত্রেই অস্থঃপুর 
গ্রাবেশ করিয়া দেখিলেন, পুরবাসীগণ বিপুল পুলকান্থিত, 
হইয়াছে, অন্যান্য দিবসে রাজাগ্রমনদংবাদে পুরবাদীগণ 
নিট থাকিত,কিন্ত সেদিবস কেহ লক্ষ্যই করিল না) তাহাতে 
রাঁজ। বিবেচনা করিলেন, আমার তপস্যা অদ্য সফল হই- 
য়াছে ; জগদষাই কন্যাৰপে অবতীর্ণ হইয়া! থাঁকিবেন; অত- 
এব ইহারা তাহার ৰূপ দর্শন করিয়াই উন্মত্তপ্রায় হইয়াছে ; 
যখন কন্দপের দপহারী পঞ্চানন এ ৰূপ দর্শনে বিহ্বল 
হন, তখন ইহারা হইবে, মে আশ্চর্য্যই বাকি? এই. বিতর্ক 
করিতে করিতে সত্বরেই স্ৃতিকাগৃহ্র দ্বারদেশে উপস্থিত 
হইলেন । জঙ্গি মাত্রেই কোবাধ্যক্ষ, পঞ্চ রত্ব আনয়ন 
করিলে, রাজা রত্ু লইয়া! কন্যাঁটির মুখ দর্শন কর্রিলেন। অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ দেখিয়া তপন্যার মফলতা স্থির করিয়া, তাহার আন- 
ন্নাঞ্জলে ধরাতল অভিষিক্ত হইয়া গেল। কতিপরক্ষণ 
নিশ্চলচিত্তে স্থিরতর নয়নে দর্শন করত, মানমোপচারে 
পুজা, প্রদক্ষিণ ও বারংধ]র প্রণাম করিতে'লাগিলেন। তখন 
অন্তর্যামিনী জগদস্বা বিবেচনা করিলেন, পিতা নিতান্তই 
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ভক্তিভাবে বিহ্বল হইয়া, মানন প্রর্ণামের উত্তরেই কায়িক 
গ্রণাঁমের অভিলাষ করিতেছেন ; নে কার্ধ্যও নিন্দনীয়” ও 
লোকবিরুদ্ধ ; এই বিবেচনায় তথ্ক্ষণমাত্রেই নিজমায়।তে 
বিমুগ্ধ করিলে,সেই ক্ষণেই কল্সাভাব উদয় হইয়। রাজ? মহা 
হ্লাদে পুলকিত হইলেন, এবং বহিরাগরমন করত অমাত্য 
বন্ধুবর্গকে, মহামহে।ৎমবের আজ্ঞা, ও নৈষ্ষিক গ্ুভৃতি বিবিধ 
কোবধাধ্যক্ষগণকে কহিলেন, আনি নান মাত্র করিয়া, আগ- 
মন করিত্তৈছি; তোমরা ত্বরান্বিত হইয়া এই" অবমরমধ্যেই 
সর্বপ্রকার মণি রত্ন বস্রালঙ্ক র, প্রচুরৰূপে দানমণ্ডপে প্রস্তুত, 
এবং অর্খিনণকে, আবেদনার্থ ভেরী ঘোষনার আজ্ঞা কর। 
এই,কথা। বলিয়া মহীপতি ন্নানমগ্ডপে গমন করিলে র['জ- 
শাসনে মশঙ্কিত যাবদীয় অন্ুুজীবিগণ অত্যপ্পকালের মধ্যে 
রাঁজাজ্ঞা সম্পাদন করিল, রাজনগরীর পথ সকল স্গদ্িজলে 
অভিবিক্ত,পা স্ব দবিপ্নে গ্রণালী মত ত্স্ত স্থাপন, তছুপরি নির্মল 
আলোক পাত্র, গভিদ্বারপার্খে কদলতৰ, তন্মহলে জলপুণ 
কলম, শিরোদেশে সহকার পল্লবে শোভা করিতে লাগিল, 
সুদুর হইতে লক্ষিত হয়, এই মত লক্ষ লক্ষ শ্বেত পীত লোহি- 
তাদি বর্ণের পতাকা মকল উড ডীন হইল, রাজপুরীর প্রতি 
গৃহই রক্সালোকে আলোকময়, এবং কিন্নরী বিদ্যাধরীগণে 
মৃত্যগীত করত জনরঞ্জন, ও ভূত্যাবর্গ মকল পন্টলবর্ণের 
পউবান পগসিধান করিয়া স্থানে স্থানে আনন্দ উত্মৰ করিতে 
০গিল, দক্ষপ্রজাগতির রাজধানী স্বকীয় অক্রশে।ভায় যেন 
. অনরনগ্ররীকেওউপহার করিতে জামিলেন। 
. অনন্থর রাজা ক্কৃতন্স।ন, শুন্ববেশধারী হইরাঃ দনন গুলে 
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আগমন করত দেখিলেন, নাঁনা দেশীয় লক্ষ লক্ষ দীন দরিদ্র 
গণ উপস্থিত হইয়াছে, তখন শুদ্ধামনে আমীন হইয়া প্রথ- 
মতঃ কুলদেবতা+ গ্রাম্য দেবতা, আর বেদবেত্ত! দ্বিজোত্তম 
ব্রা্মণদিগের উদ্দেশে দান করিয়া, ধন সকল পাত্রপাৎ 
করিবার আজ্ঞা করিলেন | তদনন্তর অমাত্য বন্ধুবর্গকে বলি- 
লেন, হে বন্ধুগণ ! ভোমরা হাসাবদনে যথেচ্ছান্রমে রত্বাদি 
বিতরণ, করিয়া অর্থিণণের পরিতোষ কর। আজ্ঞামাত্রে 
অমাত্যগণ এ প্রকার কর।তে দক্ষপ্রজাপতি অভীব হৃষ্টাজ্া 
হইয়া মহামহোত্মব সম্পন্ন করিলেন | 

কন্যালাভে পরম হর্ষান্বিত সেই দক্ষ প্রজ[পতি, দশম 
দিবুমে বন্ধুণে সংলিউ হইয়া, মেই কন্যাটির “ সতী” 
এই নাম রাখিলেন। পিতৃমন্দিরে সতী দিন দিন বর্ধিতা 
হওত.বর্ষ৷ সময়ের স্ুরনদীর ন্যায়, এবং মরৎকালের শুক্র 
পঙ্গীয় চক্ড্রিকার ন্যায়, প্রতিদিন নবনব চাকতাকে ধারণ 
করিতে লাখিলেন। একদ| দক্ষপ্রজাপতি, ব্লচিরবদন! 
কন্যাকে বিবাহযোগ্য। দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 
আমার এই কন্যা তো সামান্যা নন, ইনি পরমা প্ররুতি, 
জগদঘ্িকা ; ইনিই ত্রিজগহ অতসারকে প্রসব করিয়।ছেন, 
ছসীরোদ নমুদ্রের তটে, আমি বহুকাল তপম]া করাতে, ইনি 
প্রমন্না হইয়া বরদানের নিমিত্ত আবিভূতী হইলে; “আমার 
কন্যা হইয়া জন্ম লাভ কন্ুন » এই বর প্রার্থনা করায়, ইনি 
স্বরংই বলিয়াছেন, “ আনি তোমার কগ্তা হইয়া মহেশপতী 
হইব, »। এবং অতিপুর্বাকালে উগ্রতপন্যার দ্বার। মহেশ্বর 
ইহ্ঠাকে পত্ব'ভাবে প্রার্থনা করিলে, ইনি « ভতথাস্থ ৮ বাক্যে 
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প্রতিশ্রুত হইয়াছেন ; অতএব আমি সর্বতে।ভাবে বহুতর 
যত্বু করিলেও সে কথার অন্যথা হুইবে না। কিন্ত যে শঙ্ক- 
রের অংশনস্তুত রুদ্রধণ, আমার আজ্ঞার বশবর্তী 
নেই শঙ্করকে আহ্বান করিয়াষে আমার কন্যাদান, এ বিষয় 
মব্বতোভাবেই বিধেয় নয়, তবে দেবশ্রেষ্টদিগের, এবং 
“দৈত্য, দানব, গন্ধরর্া। যক্ষ+ রক্ষণ বিদ্যাধর, কিননর? প্রভৃতি 
সকলকে আহ্বান করিয়া, কেবল মহেশের আহ্বান না 
করিলে সভা! শিবশ্ন্যা হইবে, সেই সভাতে আমার সতী 
কন্যার স্বয়ম্বরের উদ্যে।গ করিব, তাহাতে বিধাতার মনে 
যা আছে তাহাই ঘটবে । 
দক্ষ রাজার স্বয়ম্বর সভা । 
দক্ষপ্রজাপতি মনে মনে এৰপ নিশ্চয় করত. শিব 
ব্যতীত, স্ুরাস্তর সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়। স্বয়স্বর সভা! 
প্রস্তুত করিলেন । দক্ষের রমণীয় পুরীর মধ্যে, বিচিত্র চিত্র- 
ময়া সভা সরা স্থুরবৃন্দের এবং আুনীন্দ ফণীন্দ্র প্রভৃতির উজ্বল 
কান্তি দ্বারা দেদীপ্যমান হইল, কুর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, 
চক্কর মান কান্তিযুক্ত স্থরেন্দ্রমকল রত্বুময় কিরীট দিব্য 
মালা, দিব্যান্বটে বিভুবিত হইয়া সেই মভামধ্যে বিরাজমান 
হইলেন ; তাহাদের বিবিধপ্রকার রখের শিখরদেশ্শে, স্ুস্বর 
প্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা, মিতাদিত বর্ণের চাঁমর, হেমদপগ্ডান্িত বিচিত্র 
ধজ পতাকাতে শৌভমান হইল। জলতরঙ্গের ন্যায় বক্রী- 
কৃত মণিমালা,*কোন রথের দ্ি্তরু, কাহার ত্রিস্তরঃ কাহারও 
চত্ৃঃন্তর দোছুল্যমান, এবং চন্দ্রকান্থ।নুর্্যকান্ত, গরভৃতি মণি- 
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মালাতে অলঙ্কৃত, বৈদ্য দণ্ডযুক্ত পারিক্কৃত ছত্র ও বিৰিধ 
বর্ণের পতাক৷ নকল দেই সভার চতুষ্পার্থে শোভা বিকা 
করিতে লাগিল ; ভেরী, হৃদঙ্গ, পণৰ, মুরজ, বেণবীণ প্রভৃতি 
শত শত প্রকার বাদ্য সকলের স্ুৃতুমুল শব্দ. দ্বারা গণনমণ্ডল 
পরিপূর্ণ ; গন্ধরর্বণণ সভার অভ্যন্তরে ললিত স্বরে গান, 
এবং সহজ সহজ অপ্সরী কিন্নরীগণঃ হাব ভাব ভ্রভঙ্গি 
। প্রকাশ করত নৃত্য করিতে লাশিল। এই প্রকার সর্ববতো 
ভাবে মভা পরিপূর্ণ হইলে, শুভক্ষণ বিবেচন' করিয়া 
প্রলাপতি মেই ত্রিলোকৈকল্গুন্দরী মতীকে আনয়ন করা- 
ইলেন। সভার মধ্যে উপস্থিতা সতী স্বকীয় পরনকান্তি 
ছার মৌন্দধ্যের প্রতিমার ন্যায়, শোভা পাইতে লাগি- 
লেন। এই মময়ে রূষ বাহনে, আরোহণ করিয়া মহাদেৰ 
মভার, অন্তরীক্ষে উপস্থিত হইলে, সভাস্থ ব্যক্তিরা কেহই 
তাহাকে দর্শন করিতে পারিল না। অনন্তর প্রজাপতি, শিব- 
শুন্য মভার সর্বদিক, নিরীল্গণ করত সেই পরমস্তুণ্দরা মতা 
কন্যাকে বলিলেন, বনে ! দর্শন কর, এই মভাতে সুরাস্ত্ুর 
দেবর্ষি, ব্রহ্গর্ষি প্রস্তুতি মহাত্া সকলের সম।গম হইয়াছে, 
ইহার মধ্যে যে পাত্রে তোমার অভির্ুচি হয়, বচন ! তা স্থা- 
কেই তুমি বরমাল্য দ্বার! বরণ কর। পিতা৷ কর্তৃক এইৰপ 
অভিহিতা"হইয়। প্ররুতিকপা সতী « নমঃ শিবায় » বলিয়। 
বরমাল্য ক্ষিতিতলে সমপন করিলেন। অনন্তর অন্রীক্ষ 
হইতে মহাদেব দভাতে আবিভূ্তি হইয়া, তৎক্ষণমাত্রেই মতী 
দত্ত বরমাল্য মস্তকোপরি'ধু'রণ করিলে, সভধস্থ সমস্ত দেব- 
তাই মহাদেবকে দর্শন করিতে লাগিলেন ; অপুর্ব দিব্য 
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বপধর, মহার্থ্য রত্বাভরণে সর্ধাঙ্গ বিভূন্ধিত ; কোটিচন্দ্রের 
প্রভাযুক্ত দিব্য মাল্যান্বরধারী, দিব্য গন্ধ দ্বারা অন্ুলিগু ; 
প্রফুল্প পঙ্কজের ন্যায় কমনীয়, অথচ উজ্জল; ত্রিনয়ন 
বদনারবিন্দকে শোভিত করিতেছে । তিনি সতীদত্ত বরমাল্য 
সাদরে গ্রহণ করিয়া সহসা অন্তর্ধান করিলেন । সতী দেই 
মহাদেবকে বরমাল্য প্রদান করিলেন, এই কারণে দক্ষ 
প্রজাপতিও কন্যার প্রতি কিঞ্চিৎ মন্দাদর হইলেন? 





দক্ষ প্রজাপতির কন্যাদান। 

মরীচি প্রভৃতি পরম সাধু সন্তানগণে মিলিত হইয়া 
ব্রা এ দক্ষ প্রজাপতিকে বলিলেন; হে পুত্রক! তোর 
কন্যা নিজ ইচ্ছায় দেবদেৰ মহাঁদেবকে বরমাল্য প্রদান 
করিয়াছেন, অতএব তুমি যত্রু দ্বারা তাহীকে আহ্বান 
করিয়া বিধিপুর্ববক কন্যাদান কর। দক্ষ প্রজাপতি পিতার 
আজ্ঞ। প্রাপ্ত হইয়া, এবং প্রকৃতিৰপা তীর পুর্ব বাক্য 
স্মরণ করিয়া, মহেশ্বরকে সমানয়ন পূর্বক মতীকন্যা সম্প্র- 
দান করিলেন ; মহীদেবও বৈবাহিক বিধ্যনুনারে সতীর 
পাণি গ্রহণ করিয়া পরমাহ্জাদিত হইলেন। তখন এ দেব, 
দম্পতীকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া, ব্রহ্মা এবং বিষণ আর 
মহর্ষিগণ, সকলেই পরিপূর্ণ ভক্তি ভাবে স্ুশ্রীব্য বেদ বাক্য 
ঘারা স্তব করিতে লাগিলেন । গগ্ণণ সার্গ হইতে অবিরত 
পুঙ্গ বৃষ্টি ও শত শত দুল্ছুভি নিনাঁদ করত, দেবতা, গন্ধর্ব, 
অপর, কিন্নর'সকলেই সেই অদৃষ্টপুর্্ব কপ দর্শন করিয়া 
হুউচিত্ত হইলেন ।.শিবের গলদেশে কক্কীলমালা ) মন্তকে 
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জটাভার; ভম্মাচ্ছন্ন কলেবর ; এবং তিনি অমঙ্গলশীল ; 
তজ্জন্ত দক্ষ প্রজাপতি লান-হ্ৃদয় হইয়া ছুর্ৈব, ও ভাগ্য- 
বিপ্লব বশতঃ তাহার বিদ্বেষ করিতে লাগিলেন; আর 
শুলীকে বরমাল্য প্রদান করিয়াছেন বলিয়া, প্রাণমমা সতী 
কন্যারও বিদ্বেষ্টা হইলেন। অনন্তর উদ্বাহবিধির মমাপ- 
নান্তে সেই সর্বলোকৈক সুন্দরী সতী পত্ভীকে লইয়া মহেশ্বর 
হিমগিরির জুশেভিন প্রস্থদেশে গমন করিলেন । শঙ্করের 
সহিত মতী গমন করিলে পর, আন্তরিক শিখানন্দাদোষে 
দক্ষ প্রজাপতি দিব্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া প্রকৃত মুটের ন্যায় 
ব্যবহার করিতে লাগিলেন । 


স্পেস 
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দ্ধীচি ঘুনির সঙ্গে দক্ষের কথোপকথন । 

তদনন্তর দক্ষ প্রজাপতি বলিলেন, হায়! আমার 
পরমাস্থন্দরী সতী কন্যা এ ঝপ কদর্য পাত্রে অপিতা 
হইল, ইহার অধিক আর দুঙখই বাকি? এই কথ। বলিয়া 
দীর্ঘনিশ্বীস পরিত্যাগ পুর্ববক মহাদেবের ও দাক্ষায়নীর 
নিন্দা করত, ক্ষীণপুণ্য সেই দক্ষ প্রজাপতি উচ্চৈঃস্বরে 
রোদন করিতে লাগিলেন । যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত 
দধীচি মুনি দক্ষের একান্তদুখোদয় দেখিয়া 'পর দুঃখে দুঃখি- 
তান্তকরণ হইয়া, দক্ষকে বলিতে লাগ্গিলেন, হে প্রজ(পতে! 
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তুমি দিব্যজ্ঞানী হইয়।» হৃতজ্ঞানের ন্তান্স ব্যবহার করি- 
তেছ? সতীশিবের পরমতভ্তব না জানিরা মোহবশতঃ 
নিন্দা করিতেছ? বছতর ভাগ্যফলে তোমার ভবনে সতী 
আবিভূতা হইয়াছেন, তাহা কি বিস্থৃত হইলে ? এই সতী 
আদ্য। প্রকৃতি, অশরীরিণী, স্বেচ্ছান্নুনারে শরীর পরিগ্রহ 
করেন, এবং মহেশ্বর, সাক্ষাৎ পরম পুরুষ, এবিষয়ে সন্দেহ 
করিও না। সুরাস্থরগণ উগ্র তপস্তা। দ্বারা ফাহার দর্শন 
লাভ করিতে সমর্থ হন না, সেই প্রকৃতিৰপা পরমেশ্বরীকে, 
পুত্রীভাবে প্রাপ্তহইয়ও তাহার তত্ত্ব বিবেচনা করিতে 
পারিলে না? আমার বোধ হয়ঃ তোমার অন্তঃকরণে 
ভক্তির হ্রাস হইয়া থাকিবে, তঙ্জন্তই মেই প্ররুতিৰপিনী* 
তোমাকে বিমুগ্ধ করিয়াছেন । 

খবির বাক্যাবমানে প্রজাপতি কহিলেন, মহর্ষে! শত 
যদ্যপি পরম পুরুষ, অনাদি জগদীশ্বর হইতেন, তবে কিজন্ 
বিৰপাক্ষ ; কিজন্ফইবা ভিক্ষার অবলম্বন, সর্ধবাঙ্ে ভদ্ম 
বিলেপন এবং প্রেতক্ুমিতে বান করেন? এই কথ। শুনিয়া! 
দধীচি মুনি ঈষতহান্ত করিয়া কহিলেন, রাজন.! যে দেব 
নিত্যানন্দময়, পুর্ণ, হার ইচ্ছা কখনই প্রতিহতা। হয়না, 
যিনি সর্বেশ্বরের ঈশ্বর )যধাহার চরণ ক্ষণকাল আশ্রর 
করিলে, কখনও দুঃখভাগী হইতে হয়না» দেই ভগবান, 
শঙ্ভুকে তুমি ভিক্ষীজীবী বলিলে ! তোমার . এইপ্রকাঁর 
ছুর্মাতি কি জন্তই বা উপস্থিত হইল ট ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, 
এবং তত্তৃদর্শী-যোপিগণ নিরন্তর ধ্যান "করিয়া ধাহার পরম 
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বিৰূপাক্ষ বলিয়া নিৰপণ করিলে ! তিনি সর্ধাগ্রগ।মী ; 
সর্ধত্রস্থায়ী ; রমণীয় পুরীতে বা শ্মশানে, তাহার কিঞ্চি- 
মাত্রও বিশেষ নাই ; তিনি সর্বদেশে সর্বদাই সমভাবে 
অবস্থান করিতেছেন। আরাহার পুরী যে শিবলোক, 
সে অতি অপূর্ববদর্শন ; ব্রহ্মাদি দেবতারও ছুর্লভ; ব্রদ্ধ- 
লোঁক, কি বৈকুখ্ধাম, উহার কিয়দংশের তুলনা ধারণ 
করিতে পারে না? স্বর্গলোকেও তাহার কৈলাস নামক 
এক নগরী আছে; যাবদীয় দেবতার ছুর্লভ শেপুরীও নান 
রত্বে সমাকীর্ণ ; সন্ডানক বনে আর্ত; পুরবাসীজন, তরু- 
তলে আগমন করিয়া যে ফলের অভিলাষ করেন, তাহাই 
প্রাপ্ত হন; এইপ্রকার বৃক্ষ মে নগরীতে প্রায় সর্বদাই 
সুলভ; স্বর্গাখিপতি মহোন্দ্রের পুরী উহার একাংশতুল্যও 
নহে। মন্ত্যলোকে তাহার যে বারাণসী পুরী, তাহার অন্ত 
গুণের কথা আর কি কহিব, তাহাতে দেহ ত্যাগ মাত্রেই 
প্রাণিগণে মুক্তি লাভ করেন; জন্গ জন্ম যোগাচরণ করি- 
যাওঃ যোগিগণ যে ধন উপার্জন করিতে সমর্থ নহেন,.মেই 
পরমধন মুক্তিও সে পুরীতে শুক্তিকার ন্যায় বিতরিত হই- 
তেছে। মানবের কথা কি কহিব, ব্রহ্গাদি দেবতাও দে 
পুরীতে দেহপাতের অভিলাষ করেন। মহারাজ! তাহার 
এই সকল নিবাস ভূমি থাকিতে প্রেতভূুমিতেই নিবাঁস 
করেন বজিলে ! তুমি কি এতই ভ্রান্তচেতা হইয়।ছ ? প্রজা- 
নাথ ! ষে তুমি নিজ কর্মাফলে বিশ্বক ভার পুত্র হইয়া প্রজা- 
পতি হইয়াছ, এবং ফঠোঁর তপন্া দ্বারা পরম প্রকৃতিকে 
কন্ঠালাভ করিয়ছ সেই তুমি এতাদৃশ বিমুগ্ধ হইলে যে, 
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ভ্রিলোকনাথ দেই মভীনাথের, আর সাক্ষাৎ ব্রন্মৰপিণী 
তোমার কন্ার নিন্দা করিতেছ? ইহা কদাচ করিও না» 
কারণ আধুবিগহি তি-পথাৰলত্বী হইলে, পরিণামে নিরয়- 
গামী হইতে হয়। 

মেই তত্বর্শী দধীচি মুনি কর্তৃক বহ্ুপ্রকারে প্রবোধিত 
হইয়াও, দক্ষ রাজার ভ্রম দূর হইল না; কোন প্রকারেই 
মহেশ্বরকে জগদীশ্বর বলিয়া জানিতে পারিলেন না; 
প্রত্যুত্ত শ্বারম্বার অমদাচার কীর্ঘন করতঃ শিবনিন্দাই 
করিতে লাগিলেন; তাহার পর কগ্গার প্রতি আক্ষেপ করত 
রোরুদ্যমান হইয়া বলিতে লাগিলেন হে বসে, মতি ! হা 
পুতি! তুমি আমার প্রাণসদৃশী কন্যা; হায় বমে ! আমায় 
পরিতভাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে ! হা পুত্রি ! আমায় 
শোকমাগরে মগ্ন করিয়া, এখন তুমি কোথায় রহিয়াছ 
নাজানি কতই ছুগ্খভাগিনী হইতেছে 

রাজাকে একান্ত রেরুদ্যমান দেখিয়া, দধীচি মুনি তখন 
প্রিয় বাক্য দ্বারা সান্তনা কারিতে লাগিলেন, আর নিজ 
' পাণিপঙ্কজ দ্বারা উাহার নয়ন জল মাঞ্জন করত কহিলেন, 
হে নরনাথ ! আপনি জ্ঞানীগণের মধ্যে প্রবীর হইয়া মুখের 
হ্যায় রোদন করিতে লাগিলেন! হে মহাজন! অশেষ 
প্রকারে মহাঁদেবকে জানিয়াও আপনার অজ্ভানচ্ছেদন 
হইল না? ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়! এই ত্রিলোক, 
চর/চর মধ্যে যাবনীয় ক্্ীপুরুষ মূর্তি আছে, সে নমস্তই, এ 
সতী শিবের মুর্তিবিশেষ ; আপনিশুদ্ধান্তঃকরণে, এ বিবয় 
ধারণ করিলে মহীদেবকে অনাদি, পরম পুরুষ, আর আপ 
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নার সতী কগ্তাকেও তরিগুণাজ্িকা, চিদানন্দকপিণা, পরম 
প্রক্ৃতিৰপে জানিতে পারিবেন। মহারাজ! আপনি যে 
পরাৎপরাকে পুত্রীভাবে, এবং বিশ্বেশ্বরকে, জামাত ভাবে, 
প্রাপ্ত হইয়াও আপনার অনীম নৌভাগাকে জানিতে পারি- 
লেন না, ইহ্াতেই বিবেচন। হয়, আপনি বিধি কর্তৃক বঞ্চিত 
হইয়াছেন । অবনীনাথ ' যদি শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির ইচ্ছা থাকে, 
তবে আমার বাক্যে বিশ্বাম করিয়া মতা শিবকে পরম 
প্রকৃতি" এবং পরম পুরু বলিয়া হৃনয়ে ধারণা কন্চন। 
দধাচি মুনির এই বাক্য শুনিয়া প্রঙ্গাপতি কহিলেন, 
মহর্ষে' আমার নতী কন্যাকে পরম প্রকৃতি, এবং মহ্হাদেবকে 
যে পরম পুরুষ বলিতেছেন, ইহা সত্যই বটে? যে হেতু 
আপনারা সত্যবাদী, কিন্তু এবিষয়ে আমার যথার্থ প্রত্তীতি 
হইতেছে না! ; ইহার কারণ আপনাকে আমুলক বলিতেছি, 
মনোযোগ করুন| পুর্ববকালেঃ আমার পিতা যখন প্রজা 
সকলের স্থফি করেন, তখন যে একাদশ জন রুদ্র উৎপন্ন হই- 
লেন; তাহারা সকলে ভ'মপরাক্রম, ভীষণাকার ; অতিশয় 
মহাকায় ; সর্বদ। ক্রোধে আরক্ত নয়ন ; দ্বপিচর্মা পরিধান; 
মস্তকে সুদীর্ঘ জটা কুগুলীকুত হইয়[ছে। সেই রুদ্রমণ দৌরা ত্ম। 
করিয়া স্ষ্টি লোপ করিতে উদ্যত হইলে, স্থটিকর্তা ইইাদের 
ভরন্ত হ্কভাব দেখিয়া, পিতামাতা যেপ্রকার ছুরন্ বালক- 
দিকে ভয় দেখাইয়। শান্ত করে, দেইৰপ ভয়প্রদর্শন ছারা 
ইহাদিগকে শান্ত করিবার জন্য, কিঞ্িডুক্চ শবে আমাকে 
কহিলেন, হে পুত্রক ! 'আমার আজ্ঞায় তুমি শীঘ্বই মেই 
প্রকার প্রতিবিধান কর, যাহাতে এই কুদ্রগণ প্রশ্রয় না পায়। 
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এই ভীমকর্মা রুদ্র মণকে সর্বদাই ম্ববশে রক্ষা করিবে । তখন 
পিতার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আমি তাহাই বিধান করিলাম । 
তদনন্তর দেখিলাম, এই ভীমকর্মা রুদ্রণ সকলে শান্তবপে 
আমার. বশীভূত হইয়া থাকিলেন ) তদবখি মহাদেবের প্রতি 
আমার অবজ্ঞর অন্ক,র হইল। মহর্ষে! যে শিবের অংশমস্তত 
“এই ভীমপরান্রম র্ুদ্রগণ, আমার আজ্ঞার বশীভূত, মেই 
শিবের আবার আমা হইতে শ্রেষ্ঠত্বকি ? আমার সুতী কন্তা . 
কপ, গুণ, গৌরবে, যেপ্রকার অসামগৌরবা হইয়াছেন, মুনে! 
সাভ। আপনি সকলই অবগত আছেন । সনে কম্ঠার অন্ুব্ধপ 
বরপাত্র কি একুৰপ বিৰূপাক্ষ? যথাযোগ্য পাত্রে বিধি- 
পুর্বক যে কন্ঠাদান, সেইটি পুণ্যকার্থির হেত হয় 3, এই 
নিগিত্ত বন্ধুবগগের সহিত পাত্রের কুল, শীল এবং ৰূপ ৭ 
বিচ।র করিয়া বিচক্ষণ বাক্তিরা কন্যা দান করেনু। এই 
সকল বিচার করিয়াই তো মতীর স্বয়স্বরমভাতে কুলশীল- 
বর্জিত এ ভূতপতিকে নিমন্ত্রণ করিলাম না। মহর্ষে! শ্রবণ 
করুন, যাহা আমার মনোগত ভাব, আপনার নিকটে 
প্রকাশ করিয়া বলিতেছি ; যাহার অংশমস্তত মেই মহা- 
রুদ্রগণ আমার বশবর্তী রহিয়াছে, দেই শত্ত, যে পর্য্যন্ত 
আমাকে আক্রমণ না করিবেন, নে পধ্যন্তই তাহাতে আমার 
বিদ্বেষ থাকিবে; একথ? সত্য বলিতেছি, যদবখি মহধদেব এই 
বিদ্বেষের প্রতিফলদানে সক্ষম না হইবেন, তদবধি আমার 
পুজনীয় হইবেন না, এই প্রতিজ্ঞা দৃঢর্তর জানিবেন। 
'দক্ষের এইপ্রকার বাক্য শুনিয়া'দধীচি মুনি মনন মনে 
চিন্তা করিতে লাগিলেন, হীয়! এই মুব্ুদ্ধি প্রজীপতি 
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নিশ্চয় শিবশিবানীকর্তৃক পরিবঞ্চিত হইয়াছে। ফাহারা 
কায়মনোবাক্য দ্বারা সতী ও শিবের চরণ আশ্রয় করেন, 
ভাহারাই পরম তত্ব জানিতে পারেন ; মুগ্ধ ব্যক্তিদিগের 
উহা নিতান্তই অজ্দ্রেয়। অতএব মুঢ়চেতা দক্ষ প্রজাপতি 
কি প্রকারেই বা জানিতে পারিবেন ? বিজ্ঞ জনেরা ভক্তি- 
হীন বাক্তিকে যদি বিজ্ঞানদানে শক্ত হইতেন, তবে এই 
 জগৎ্সংম্বারে কোন্‌ জনই বা বিমুক্ত না হইত? 

এইৰূপ চিন্তা করিয়! দক্ষকে আর কোন কথ] না বলিয়া 
দধীচি মুনি নিজ নিকেতনে গমন করিলেন । দক্ষ প্রীজা- 
পতিও মনোছুঃখে পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করত 
অন্থঃপুরে প্রবেশ করিলেন । 


সপেশশপীপীপ সপ 
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দম্পতী দর্শনে দেবতাদি সকলের আগমন । 

বেদব্যাম বলিতেছেন, বস জৈমিনে ! শিববিবাহের 
পর বরবধুর বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। মহাদেব, সতীর পাণিগ্রহণ 
করিয়া, দ্হমগিরির সান্ুদেশে গমন করিলে পর যুগলৰূপ 
দর্শনের একান্ত অভিলাষ বশতঃ অতি সত্বরেই দেবতা ও 
মহর্ষি নকল তথায় আগমন করিলেন ; তৎপরেই ক্রমে ক্রমে 
দেবপত্রী, নাগপত্ী, অগ্দ্‌রী, কিন্নরী, মুনিপৃত্থী নকল অর্থাৎ 
ধহারা সে স্কানে আগমন করিতে সক্ষম, দেই মকলেই 
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দল্পতী দর্শন করিতে তথায় সমাগত হইলেন । গিরীন্দ্রপত্তী 
মেনকাও অখীগণে পরির্তী হইয়া আগমন করিলেন । 
অনন্থর সেই অভূতপূর্ব, যুগলৰূপ দর্শনে, যথেষ্ট হৃষ্টচিত্ত 
হইয়া, অমরগণে পুষ্পর্ষ্ডি করিতে লাগিলেন, অপ্দরা প্রধানা। 
নকল, নৃত্য ও গন্ধব্ব কন্তা নকল গান করিতে লাগিল) দেব- 
পত্বীরা মহাঁমহোৎ্মৰ করত, মঙ্গলধনি করিয়া, বর বধূর 
বরণ প্রভৃতি মঙ্গলাচার কর্্মসকল সম্পন্ন করিলেন; “প্রমথগণ 
সকলে আহ্জাদপুর্ণ হইয়া, দতীশিবকে ধুল্যবনুষ্ঠন পূর্বক 
প্রথম হওত, গালবাদা, কক্ষবাদ্য করিয়। নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। এইপ্রকার ঘোরতর আনন্দকোলীহুল হইলে পর, 
দম্পতীকে প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া স্থরগণ সকলে স্ব স্ব স্থান 
গমন করিলেন । গিরীন্দ্রপত্বী মেনকা এ নববধূর নিৰূপম 
ৰপলাবণ্য অবলোকন করিয়া মনে মনে চিস্তা করিতে লাগি- 
লেন, হায় ! জগতের মধ্যে মেই রমনীই ধন্যা, যে ধনী এই 
কন্যারত্রটাকে প্রমব করিয়াছেন । অদ্যাবধি এই মনৌজ্- 
বদনাকে, আমি প্রতিদিন আরাধনা করিতে থাকিব) বহুকাল 
আরাধনা করিয়াও কি পুত্রীভাবে প্রাপ্ত হইৰ না? ইনি যে 
প্রকার পরমাস্থন্দরী দেখিতেছি, কখনই নাঁমান্য কন্া নন ? 
তাহা হইলে ব্রহ্মা, বিষু পর্য্যন্ত কদাচই উ“হার চরচুণীপান্তে, 
নতশিরা হইতেন ন। ; অতএব বোধ হয়, দয়াময়ী, ছুর্গাই 
হইবেন ; তবে চিরদিন সেবা করিয়া কম্তাৰূপে প্রার্থনা 
করিলেও কি দয়া করিবেন না জ্ঞান হইতেছে অবশ্যই করি 
বেন ; তবে তাঁহাই কর্তব্য । গিরিরাণী এই সংকণ্প স্ুস্থির 
করিয়া সেদ্বস নিলয় গমন করিলেন । 
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অনন্তর সর্ধরী সমাঁগতা হইল, সতীর বদনস্ুধ করের 
অনুধ্যান স্থখে, গিরি পত্বীর শয়নাবস্থায় নিদ্রা ছিন্নভিন্ন 
হইতে থাকিল। বিভাবরী, শেষপ্রহরা হইলে নিতান্ত শঁৎ- 
স্ুক্য চিত্তে, তিনি প্রভাত প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এমত 
সময়ে? ভগবান মরিচমিলী,উদয়।চলের চুড়াবলম্বন করিতে 
সঙ্জ! করিলে, পুর্ববদিক রক্তিমাবর্ণ অরুণ কিরণে, অলো- 
কিত হইল। যামিনী প্রভাতা দেখিয়া, গাত্রোণ্ধান করত, 
সংযত ব্রতীর ন্তায়, কৃত শৌচা, পুতবমনা। হইয়া প্রভাত 
সময়াবধিঃ সতীর গৃহদ্বার, চত্বর+ প্রভৃতির মর্জন। করেন । 
তীর .নিদ্রাভঙ্গ হইলে, বাহ পিগুকে বপিবার পরিষ্কৃত 
্পাঠস্থাপন, বদন ধৌত করিবার সুগন্ধি জলপুর্ণ পাত্র দশ্থ- 
মার্জনার দ্রব্য ও গাত্র মার্জনী, পরিস্বচ্ছ দপণ্, কজ্জলপা ত্র, 
অঞ্জীনশলাকা, কেশনংস্কারের দ্রব্যাদি এইসকল প্রস্তত 
করিয়া রাখেন । এই প্রকার ছুই এক দিবস করিলে পর, 
সতীর সহিত কথোপকথনে গিরিরাণী পরিচিতা হইলেন। 
পরে গিরীন্দ্রপত্বীর নিষ্কপট বাতমল্য ভাঁৰ দর্শন করিয়া 
দাক্ষায়ণী তুঈন্ৃদয়া হইলেন । রাণীকে, মা, মা, বলিয়া 
গৌরব করিতেন ; রাণীও সেই বিধুবদন হইতে অমৃতময় 
মাতৃবাক্য *আববণ করিয়1, ততোধিক ন্েহ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। সতীর নিদ্রাভঙ্গ হইলে; একবার ক্রোড়ে লইয়া, 
আদর বাক্যে মুখচুয্ন*করত, ইতস্ততঃ গমনাগমন করিয়া, 
জলহস্ত বারা! মতীর বদন[র বিন্দের পর্যদিত; অলকাতিলক 
প্রোঞ্চন, অঞ্চল দ্বার মুখমার্জন, তদনন্তর সুখীমনে বনাইয়া, 
উত্তমোত্তম চর্ধ্য চোষ্য আহার প্রদীন, এবং দিনমণি, 
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' কি্ছিৎ প্রখর হইলে, ক্সানবারির আহরণ, ও কোন কোন 
দিবন সঙ্গে লইয়। সরোবরাবগাহন করত গীত্র মার্জনা, 
এবং অপরাহ্ন সময়ে, সুথন্ষি তৈল দ্বারা কেশ সংস্কার, 
মম্তকোপরি সিন্দুর বিজ্দু, কপোল দেশে অলকপক্তি প্রদান 
করিতেন । গিরিরাঁণী, সতীর নিকটে আসিয়া, প্রতি দিবস 
'এ প্রকার দেবা করত, শিবানীর প্রীতি বর্ধন করেন । ইতি- 
মধ্যে” একদিবস, দক্ষের অনুচর নন্দী, তথায় আগম্মন করি- 
লেন। তিন্নি অত্যন্ত শিবপরায়ণ, শিবের সম্মুখে দণ্ডের 
নায় পতিত হইয়া প্রণামাস্তে কৃতাঞ্জলি পুটে বলিতে 
লীগিলেন, হে গ্রভো ! আমি দক্ষের অন্ুচর, দখীচি মুনির 
শিষ্য; যিনি নিজবুদ্ধি প্রভাবে আপনার প্রভাৰ 'জ্বাত, 
হইয়। শিবপরায়ণ হইয়াছেন, আমি সেই গুরুর অনুশ্রহে, 
আপনাকে সাক্ষাৎ পরম পুরুষ, এবং সতীকেও পরম 
গ্ররূতি, স্ষ্ট্যাদি কত্রীৰপে, জ্ঞাত হইয়াছি আপনি শরণা- 
গত বৎমল আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম ? হে দয়াময় 
দেবদেব! আমাকে আর সংসার মায়ায় বিমুগ্ধ করিবেন 
না। এই কথা বলিয়া নেই ভক্তানুগ্রাহক মহাদেবকে 
ভক্তিভাবে, গদগদ বাক্য দ্বারা” নন্দী স্তব করিতে লাগি- 
লেন। 


নন্দী কর্তৃক সদাশিবের স্তব। 
হে আদি পুরুষ! আপনি জগ্ঘতের ধাতা বিধি, বিষু, 
প্রভৃতি দেবতা'*মকলের প্রলয়কর্্।; এবং দেবের দেবত্ব- 
স্বপ ; আপনি সর্বময়, পরমৈশ্বর্যাশীলী, জিলোঁকের রক্ষা" 


৫৮ মহাভাগবত। 


কর্তা) আমি আপনার শরণাঁপন্ন হইলাম। আপনি পিতা মাতা; 
যুব বৃদ্ধ ; ও ব্রহ্মা বিষণ) স্ুরাস্ুর, নর+ ভূচর+ খেচর+ চরা- 
চর প্রভৃতি ঘত কিছু বস্ত আছে, সে সকলই আপনার ৰূপ; 
অতএব আমি আপনার চরণে প্রণাম করি, অনুকম্পা 
পুর্ববক ভুস্তর মংমার সমুদ্র হইতে আমাকে উদ্ধার করুন । 
আপনার ৰূপ অচিন্ত্+ অথচ সাকার নিরাকার প্রভৃতি 
জ্যোতির্দীয় ৰপও আপনার প্রতিমুর্তি; আপনার ললাট 
দেশে অর্চন্দ্র; পঞ্চবদনের শোভা কোটা চক্রের দীপ্তিকেও 
পরাঁজিত করিয়াছে ; আপনার বামপার্শে সতী; ফণি- 
বিভূষিত হইয়। কি অপুর্ব দীপ্ডি বিস্তার করিতেছেন ! অত- 
এক ত্রহ্মাদির প্রণম্য আপনার চরণে আমি প্রণাম করি। 
যেব্যক্তি নিত্য আপনার পুজা! ও তব মন্ত্র জপ, ও আপন- 
কার* গুণ কীর্তন দ্বারা সময়াতিপাত করে, ভক্তজনের 
কথা দুরে থাকুক, অভক্ত ব্যক্তিও অনস্ত কোটী যজ্ঞফল 
লাভ করিয়া অনায়াসে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। অতএব হে বিভো! 
জগতে আপনি ব্যতীত দীন জনের পক্ষে দয়ার্ণব স্বব্ূপ 
আর কেহ নাই। 


নন্দীর প্রতি মহাদেবের বর দীন। 
নন্দী এই প্রকার স্তব করিলে পর, মহাদেব বলিলেন, 
বন নন্দিন.! তোমার স্তবে আমি সন্তষ্ট হইয়াছি; এইক্ষণে 
প্রার্থনা কর, তোমার অভিলাষমত বর প্রদান করিব। 
নন্দী তখন ক্কতাঞ্জলি টে বলিলেন, হ্ে'দয়াময়! আমি 
সর্ববদ! নিকটস্থায়ী দাঁসত্ব বর প্রার্থনা. করি, যাহাতে এই 
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নয়ন দ্বারা সর্বদাই আপনার ৰূপ দর্শন হইবে । নন্দীর 
এই কথ। শুনিয়া, মহেশ্বর বলিলেন, বৎস ! “তথাস্ত* 
নিশ্যয়ই তোমার মৎন্িধানে বাস হইৰে, এবং ত্বংকৃত 
স্তব দ্বারা ত্রিলোকবামী যে কোন ব্যক্তি ভক্তিপুর্ধবক 
আমার স্তব করিবে" তাহার কিঞ্চিম্মাত্রও অমঙ্গল থাকি- 
বেনা, এবং সেই দেহে সুচিরকাল সুখভোগ করিয়া অন্ত- 
কালে মোক্ষধাম প্রাপ্ত হইবে। বহম নন্দিন্‌, !তুঙ্ষি তরিয়- 
তম ভক্ত, অতএব এই প্রমথগণের গণপতি হইয়া আমার 
নিকটে অবস্থান কর। মহাদেবের এইপ্রকার আজ্ঞা 
প্রভাবে নন্দী প্রমথরন্দের অধাক্ষ হইয়া শিব নিকটে 
বাম করিতে লাগিলেন । 
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মহাদেব নেই ভুবনমোহিনীসতীসহবাঁমে ক্রমশঃ 
কন্দর্পবাণে পরিপীড়িত হইয়া নন্দীকে এবং প্রমথগণকে 
বলিলেন, পারিমদগণ ! তোমরা এন্থান হইতে কিঞ্চিগ্দুরে 
অবস্থান কর, তোমাদিগকে যখন স্মরণ ,করিব,তখন আমার 
নিকটে আগমন করিবে, ইতিমধ্যে দেব দানব কি গন্ধর্ধর 
কোন ব্যক্তিকেই' আমার আজ্ঞা বতিরেকে আমিতে দিবে 
না। শঙ্জুর আজ্ঞা শিরোধারা করিয়া প্রমথগণ নকলে শঙ্কু 
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সন্সিধি হইতে দুরদেশে অবস্থান করিলেন। তদনন্তর 
মহাদেব, অতি নির্জন গিরিসান্থুতে সতীর সহিত যথেচ্ছা- 
ক্রমে বিহার করিতে লাগিলেন, কোন সময়ে স্থরম্য বন্য 
পুষ্পের আহরণ করিয়া স্বহস্তে মনোহর মাল! গৃম্থন 
পুর্বক তীর কদেশে প্রদান করত সকৌতুকে সতীকে 
মন্দর্শন করেন, কোন সময়ে নিজ পাণি দ্বারা পরমাদরে 
সতীর - মুখপঙ্কজ পরিমাজর্না করিয়া দেন, কখন পুষ্প- 
কাননে, কখন গিরিগহ্বরে, কখন সরোৰরতীরে কখন 
কুঙ্গুম শয়নে, কদাচিৎ পাধাণতলে, কখন বাহুলতোপধানে, 
কখন স্বহৃদয়াসনে, সতীকে সংস্থাপন করত,দতীনাথ ইচ্ছানু- 
কূপ বিহার করিতে লাগিলেন, ক্ষণকালের জন্যও অন্তত্র 
দৃষ্টি সঞ্চার না করিয়া সর্ধবদাই পরমাদরে পরস্পরকে পর- 
স্পর'দর্শন করেন, মহেশ্বর সতীর সহিত, কখন কৈলাসে, 
কখন মেরুপৃণ্ঠের। কখন মন্দরপর্বতোপরি অবস্থান করেন, 
ক্ষণার্ও সতীকে পরিত্যাগ করেন না। ব্রলোক্যমোহিনা 
সতীর মায়াতে বিমুগ্ধ হইরা মহাঁদেৰ দশ সহস্র বতমর 
বিহার করিলেন, তন্মধ্যে কোন সময়ে দিবা, কিন্বা কোন, 
সময়ে রজনী, ইহার কিছুই পরিজ্ঞান থাকিল না । এ মম- 
যেও প্রায় প্রতিদিন গিরীন্দ্রপত্বী মেনকা সতীর নিকটে 
সময়ান্ুমারে আগমন করিয়া স্ুস্বাছু ক্ষীর, লঙ্টুকাদি সতী- 
হস্তে প্রদান করত গুত্রীভাবে প্রার্থনা করিতেন ; সতীকে 
কন্তা কামনা করিয়া মহাউমী দিবসে উপবান ব্রতেরও 
আঁরস্ত করিলেন। প্রতি* মাসের শুক্লাউ্মীতে বিধিপূর্বক 
প্ুজোপবান করিয়া মযৎমরে একান্ত শ্ডক্কিতে ব্রত পুর্ণ 
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কন্রিলেন। এই সকল প্রকাঁরে মেনকার একান্ত ভক্তি 
দেখিয়া, শঙ্করগেহিনী সতী বলিলেন, মা গিরিপত্তি ! 
তোমার সেবাতে আমি সন্তষ্টা হইলাম,অতএব অঙ্গীকার 
করিতেছি, “এই দেহীবসানেই তোমার কণ্ত। হইব, ইহাতে 
সংশয় নাই ।” তীর এই বাক্যে মেনকা সাতিশয় হৃট- 
চিত্তা হইয়া নিজালয়ে গমন করিলেন, কিন্ত রাত্রিন্দিবই 
মতীকে ধ্যান করিতে লাগিলেন । 

নৈমিবারণ্যবাদী কুলপতি নৌনক স্থৃতকে জিজ্ঞামা করি- 
লেন, হে সত! তোমার মুখপদ্ম হইতে বিনিঃস্থত বাক্যের 
প্রতিপদেই আমরা পরিতৃপ্ত হইতেছি, সম্প্রতি জিজ্ঞাসা 
করি, সেই শিব-দ্বেষ্টা দক্ষপ্রজাপতি অতঃপর কি করিলেন, 
তাহ কার্তন করুন। তখন কৃতাপ্তলিপুটে স্থুত কহিলেন, 
'মহ্র্ষে ! তবে শ্রবণ করুন। 


নারদের দক্ষালয়গমন ও দক্ষের যজ্ঞ করিবার মন্ত্রণা | 

. মোহান্বকারে জ্ঞানচক্ষুবিহীন সেই দক্ষপ্রজাপতি সক- 
লের নিকটে শিবনিন্দা করেন, মহাদেবও উহীকে শ্বশুর 
বলিয়া সম্মান করেন নাই । এই প্রকারে তাহাদের ছুই জনের 
অপ্রণয় দ্রিনদিন উৎকট হইতে থাঁকিল; ইতিমধ্যে এক- 
দিবস ব্রহ্মার পুত্র নারদ যদৃচ্াক্রমে সমাগত হইয়া দক্ষ" 
প্রজাপতিকে বলিলেন, হে প্রজাপত্তে তুমি সর্বদা শিব- 
নিন্দা কর, সেই জন্য মহাদেব ক্রুদ্ধ হইরা তোমার প্রতি 
যে প্রকীর ইচ্ছা! করিতেছেন, তাহা শ্রবণ কর; ভূতগণের 
মহিত তোমার পুরপ্রবেশ করিয়া, তিনি নিশ্চয় ভক্মাস্থি- 
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সকলেই সেই শিবশুন্য সভাঁতে আগমন করিলেন, কিন্ত 
সভাস্থ হইয়া যজ্তরক্ষক বিষুকে দর্শন করত কথ্থিৎ নির্ভয়ে 
কাল ধাপন করিতে লাগিলেন । 

প্রজাপতি কনিষ্ঠী কন্ঠা সতী ব্যতিরেকে আর আর' 
সমস্ত কন্ঠাকে আনাইয়া, তুরি ভূরি বস্ত্ালঙ্কার দ্বারা পরি 
তোষ করিলেন । যজ্ঞ দর্শনে সমাগত ব্যক্তিদিগের পান 
ভোজন্নার্থ প্রজাপতি কোন স্থানে পুপপর্বত, কোন 
স্থানে মিষ্টাঙ্গপর্বত, কোথায় স্বৃতকুল্যা, কোথায় মধুকুল্যা” 
এই প্রকার নানাবিধ স্খাদ্য সুখপেয় দ্রব্যাদি প্রচুর- 
বূপেই প্রস্তৃত করিয়াছেন। প্রজাপতির আজ্ঞাতে 
“দীয়তাং” “তভূক্গ্যতাঁং” শব্দ সহকারে যত্তত কর্ম প্রবৃত্ত হইল, 
বহুধা দেবী ম্বয়ং আসিয়া যজ্ঞের কুণডৰপা হইলেন ; মেই 
কৃণ্ডে হুতাশন, আনিয়া নিধূ্ম শিখার প্রত্বলিত হইলে, 
্বয়ং ব্রন্ম! সেই ষজ্জের ত্রন্ষকার্ষ্যে বত হইলেন; অষ্টাশীতি 
সহ্ত্র পুরোহিত হোতৃকার্ধ্যে বরণ” এবং চতুঃষষ্ি সহজ 
উদগাতা, অর্থাৎ সামবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সাঁমবেদ গানে নিযুক্ত 
হইলেন ; যজ্ধের অধিপতি দেবতা স্বয়ং বন্তভূমিতে আবি- 
ভূত হইলেন; জগতের রক্ষা কর্তা পরম পুরুষ বিষণ সেই 
যজ্ঞ রক্ষা করিতে নিজাসনে, উপবেশন করিলেন। এই 
প্রকারে ঘোরদ্টানুষ্ঠানে সমারব যজ্ঞ প্রচলিত হইল। 


দীচি মুনির সহিত দক্ষের কথোপকথন । 
জ্ঞানিশ্রেন্ঠ দধীচি মুনি, দেই সভাঁতে সমাগত হইয়া 
দেখিলেন, ঈশানদিক শুন্) সে স্থানে মহেস্খর কি দতনুচর 
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কেহই নাই, তখন দধীচি মুনি দক্ষ প্রজাপতিকে বলিলেন, 
হেপ্রজাপতে! হে প্রাজ্ঞ! তুমি ষে প্রকার যজ্ঞ উপস্থিত করি- 
য়াছ, এইৰপ যজ্ঞ কখন ত হয় নাই, বোধ হয় কখন হইবে 
না; এই যজ্ঞে দেবাদিগণ সকলেই আগমন করিয়া হৃষ্ট চিত্তে 
নিজ নিজ ভাগানুনাঁরে আহ্ছতি গ্রহণ করিতেছেন; দেখি- 
তেছি প্রাণিগণ সকলেই এই যজ্ঞে সুখ সচ্ছন্দে আহার 
বিহার করত, পরম সুখে কাল যাপন করিতেছেন ; কিন্তু 
ত্রিদশের ঈশ্বর মহেশ্বরকে কি হেতু দেখিতেছি ন1 2 মহর্ধির 
বাক্য শেষ হইলেপ্রজাপতি বলিলেন, মুনিবর! মেই অমক্রল- 
শীল মহাদেবকে, আমি আহ্বান করি না ? দেই ভুর্জনসজী, 
কদর্য্যৰাবহারা বিৰূপাক্ষ, যজ্জীয় ভাখের যোগ্যপাত্র আক্র 
না হউক, এই অভিলাষেই যজ্জারস্ত করিয়াছি । দক্ষের 
কটুক্তি শ্রবণ করিয়া মুনি বলিলেন, প্রজাপতে ! তবে শ্রবণ 
কর? জীবহীন দেহ, বন্থরাত্বে বিভূষিত থাকিলেও, শোভা 
প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না, সেই প্রকার শিবহীন তোমার 
এই যজ্ঞভূমি শ্বাশানভূমির স্মান দেখিতেছি। মুনির এই 
কথা শুনিয়া দক্ষ প্রজাপতি কোঁপভরে কম্পিত কলেবর 
হইয়া বলিলেন, ওহে ম্বনে! তোমাকেই বা কে আহ্বান 
করিল ? কেনইবা এস্থানে তুম্মি আপিলে ? কেবা তোমায় 
ভালমন্দ জিজ্ঞানা করিতেছে? কেনই বা তুমি এমত কথা 
বলিতেছ? দক্ষের এই কথা শুনিয়া দর্ীচি মুনি বলিলেন, 
অরে ছুর্খ! .আমি আহ্মতই হই, বা না হই, মেবিবেচনার 
প্রয়োজন নাই, কিন্ত অ'মাঁর বাক্য ঘদি শ্রবণ কর, তবে এই 
ক্ষণেই দেই দেবাদিদেবকে আহ্বান কর, নত্ববা এবজ্ 


৬৬ মহাভাগবত । 


কদাচই দিদ্ধ হইবে না। সত্যবিহীন বাক্য, বেদবিহীন 
ব্রাহ্মণ, গঙ্জাবিহীন প্রদেশ, যেমত মহোদয়দিগের অব্যব- 
হার্য্য, যজ্ঞও শিব বিহীন হইলে তাদৃশ হয়? পতিহীনা 
নারী, পুত্রহীন গৃহী, ধনহীনের আকাজ্জন, যে প্রকার 
নিম্ষল হয়, ষজ্ঞও শিবহীন হইলে তাদৃশ হয়। দর্ভহীন সন্ধ্যা, 
তিলহীন তর্পণ, ঘ্ৃতহীন হোম, যে প্রকার নিষ্ফল হয়, শিব- 
হীন য্ঞও তাদৃশ হয়। দক্ষ বলিলেন, ওহে নির্বোধ 
ব্রাহ্মণ! যেস্কানে জগৎপতি বিষণ আগমন করিয়াছেন, 
মেস্থানে অমঙ্রলমূর্তি শত্ত, কর্তৃক আর কি হইবে? দধীচি 
বলিলেন, ওহে দক্ষ! তোমার দিব্যন্ঞীনবিলোপ হেত্বক 
কাঁনিতে পার না, ফলত যিনি বিধুষ তিনিই শিব, যিনি 
শিব, তিনিই বিষ, অজ্ঞানিসস্বন্ষেই ভিন্ন ভিন্ন বোধ হয়, 
কিন্তু দিব্যজ্ঞীন উদয় হইলে, « একমেবাদ্বিতীয়ং ;, তত্ব- 
শানে কোথাও ভেদকীর্তন নাই । যিনি একজনের নিন্দ। 
করেন, তিনিই উভয়নিন্দক হন ; হরিহর একই আত্মা; অভ- 
এব শিৰাপমান করিবার ইচ্ছাতে তুমি যে যজ্ঞানুষ্ঠান 
করিয়াছ, অবশ্যই জানিবে, সেই শঙ্তুর ক্রোধানল উজ্জ- 
লিত হইয়া এই সমীচীন যজ্ঞ একেবারেই উচ্ছিন্ন হইবে। 
এই কথা৷ শুনিয়া দক্ষপ্রজাপতি হুস্কার করিয়া বলিলেন, 
ওহে ্রাঙ্গণ ! তুমি ত বড় নির্বোধ দেখিতেছি ; যেস্কাঁনে 
ত্রিলোকরক্ষিতা কালা বিধুঃ স্ব আনিয়া যজ্ছরক্ষক 
হইয়াছেন, মেস্থানে আবার স্মশানবাসী শশ্ত,কি করিতে 
পারিবেন? এই কথা" শুনিয়া দধীচি শুনি হাম্ত করিতে 
লাগিলেন। পুর্বে যে ব্রেশধ হইয়াছিল, তাহ! অপনীত 
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হইয়া স্মিতয়ুখে বলিলেন, হণ, তা৷ বটে ; যে প্রকারে রক্ষা 
করিবেন, তাহ। অবিলম্বেই দেখিবে। দধীচী মুনির উপ- 
হাস দর্শন করিয়া দক্ষপ্রজাপতি কোপে কম্পমীন হইয়? 
ক্রোধবিস্ফারিত আয়ক্ত নয়নে বলিলেন, ওহে প্রহরিগণ ! 
এটাকে দুর করিয়া দাও? তখন দধীচি বলিলেন, অরে 
মু; ! আমি ত পাপিষ্ঠনিকট হইতে স্বতঞই দুর হইব, কিন্ত 
আমাকে দূর কর কি, তুমিই আপনি মঙ্গল হষ্ুতে দুর 
হইলে? অছির কাল মধ্যেই তোমার মতকে শিবনগু- 
প্রপাত হইবে, ইহাতে অগুমাত্র সংশয় নাই। এই কথা 
বলিয়া দধাচি মুনি, মধ্যাহ্ন সুর্যের ম্তায় তেজঃ প্রকাশ 
করত, রোষভরে প্রস্থলিত হইয়া, মভামধা হইতে নির্গমন 
করিলেন, তৎপরেই শিবতত্ববেত্ত! মহর্ষি ছুর্বামা, বামদেৰ, 
চ্যবন, গৌতম, কণাদ, বাহ্ভিক প্রভৃতি অনেকানেক খধি- 
গণ? কণদেশে হস্তপ্পণ করিয়া, মেস্থান পরিত্যাগ পুর্ববক স্ব 
স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । নেই সকল ব্যক্তি গমন 
করিলে, দক্ষ প্রাজাপতি কিঞ্িৎ শঙ্ষিত হইয়া অবশিষ্ট 
ব্রাহ্মণগণকে, ভুরি ভুরি বস্ত্রাভরণ মণি রত্বাদি, বিতরণ 
করিয়া সেই সমারন্ধ যজ্ঞ পূর্ব্ববৎ করিতে থাকিলেন, 
তোষামোদ কারী অমাত্য বর্গেরা বলিতে লাশিল,মহীরাজ! 
অপনার সতী কন্ঠাকে কাচ এ যজ্জে আনিবেন না? দক্ষ 
প্রজাপতিও শিবনিন্দান্দোষে, ক্ষীণপুণ্য হইয়া, সতী কন্সাকে 
পরমা প্রকৃতি ভাবে আর জানিতে পারিলেন না; মেই 
মায়াশক্তিধারিণী জগদম্বাই দক্ষ্কে বঞ্চনা করিলেন । 
বেদবাম বলিতেছেন, বম জৈমিনে! এদিকে আবার 
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চমতকার শ্রবণ কর। অতিনির্জন প্রদেশ; হিমালয় পর্ধব- 
তের এক মনোহর শ্ঙ্গে, সতী শিব একাসনে উপবিক্ট 
হইয়া সমাদরে কথোপকথন করিতেছেন, এ সময়ে অন্ত- 
ষাঁমিনী সতী যজ্জস্থলীয় সমস্ত বৃত্তান্তই জানিতে পারিলেন | 
অনন্তর মনে মনে চিন্তা কবিতে লাগিলেন, এই গিরিপত্বী 
মেনকা সর্বদাই আমায় অনুনয়, বিনয়, এবং সন্ভক্তি দ্বারায় 
কন্তাভাবে, প্রার্থনা করিয়াছেন ; ইহার নিষ্কপট প্রেম- 
ভারের বশীভুতা হইয়া, আমি ও অঙ্গীকার.করিয়াছি, দক্ষ 
প্রজাপত্তি কালে তপঃ সিদ্ধ হইয়া আমাকে কন্যালাভ- 
কামনায় বর প্র্থনা করেন, ততৎ্কালে আমি স্বীকার করিয়া- 
_ছিলান, যে তোমার কন্ঠ হইব । কিন্ত ষখন মহাদেবে, 
এবং আমাতে মন্দাদর বশতঃ তোমার সঞ্চিত পুণোর ক্ষয় 
হইধে, তখন আমি মায়াতে" মুগ্ধ করিয়া নিশ্চয় পরিত্যাগ 
করিব। এই সকল প্রতিশ্রুত বিষয়ের যথোচিত সময়ই 
উপস্থিত ইইয়াছে, অত্তএৰ এ দেহ পরিতাগ করা সম্প্রতি 
আবশ্ক হইয়াছে, কিঞ্চিৎ কাল পরে হিমালয়ের কন্গা 
হইয়া এই প্রাণবল্লভ মহেশ্বরকে পুনর্ধবার পতিলাভ করিব । 
এই প্রকার নিশ্চিতান্তঃকরণ হইয়া, দেই দক্ষকল্যা সতী 
পিত1র যজ্ঞস্থলে গমন করিবার ছল প্রতীক্ষা করিতে লাগি- 
লেন, ভ্রমত সময়ে ব্রন্ধার পুত্র নারদ? দক্ষালয় হইতে তথা য় 
উপস্থিত হইলেন, যেস্থানে ভগব।ন মহেম্বর দাক্ষায়ণীকে বাম 

ভাগে লইয়ান্ুখাসনে উপবিষ্ট আছেন। মহর্ষি নারদ সুখোপ- 
'বিষ্ট, সতী শিবকে বাঁরত্রয় প্রদক্ষিণ, এবং অষ্টাঙ্গ প্রণাম 
করিয়।,মত।কে নষ্বে 1ধনপুর্ববক»মহাদেবকে বলিতে লাগিলেন। 


সগ্ডম অধ্যায়। ৬৯ 


নারদের মুখে বজ্ঞসৎংবাঁদ। 

হে দয়াময়! দেবদেব! তবে শুবণ করুন ; আপনকার 
শ্বশুর দক্ষ প্রজাপতি, শিবাপমান উদ্দেশে, একটা যজ্জারস্ত 
করির।ছেন ; মে ষজ্জের ঘটার মীম নাই ; দেবতা, গন্ধর্ধ্? 
কিনর, বিহগোরগ প্রভৃতি স্বর্গ, মর্ত, রূসীতিল বাসী ষে 
স্থানে যত প্রাণী আছে, মে সমস্তই যজ্ঞ।য় সভাতে আহত 
হইয়াছেন, ত্রিসংসারের মধ্যে কেবল আপনাদের ছুই 
জনের নিমন্ত্রণ,হয় নাই। আমি দক্ষালয়ে পরবর্ণ করিয়া, 
তন্মধ্যে আপনাদিগের অদর্শনে, একান্ত ছুঃ্খিতান্তঃকরণ 
হইয়া, তৎক্ষণমাত্রেই সেই শিবশুন্তামভা পরিত্যাগ করিয়া 
আপনার নিকটে আমিতেছি ; কিন্তু দয়াময়! আপনকার 
উপর এতাদ্বশ দর্প, ব্রন্মাবিষু$ করিতে পারেন নাট 
আপনারা কি সেস্থানে গমন করিবেন? নারদের, এই 
কথায় মহাদেবের কিঞ্িপ্ৰাত্রওত কোপাবেশ হইল না, 
ত্ুত হাস্পূর্ণবদনে নারদকে বলিচেন, বস ! আমাদের 
মেস্থানে গমনের কিছুই প্রয়োজন নাই, প্রজাপতির ষে 
প্রকার ইচ্ছা হয়, দেই প্রকারেই ষজ্ঞ করুন, তাহাতে হানি 
কি? নেই শান্ততম যোগীশ্বরের এই প্রকার বাক্য শুনিয়া 
নারদ পুনর্ধবার বলিলেন, দয়াময়! আপনার হানি কি? 
তবে শিবীপমানের ইচ্ছাতে এই যজ্জের সমাধান করিতে 
সমর্থ হইলে, যাবদীয় লোকের আপনকার প্রতি অবজ্ঞা 
হইবে, এইটা আমাদের অত্যন্ত ছুঃখের বিষয় ? অতত্রব, হে 
ত্রিদশেশ্বর ! জ(পনি তথায় গমন, রিয়া বলপুর্ববক যজ্জীয় 
ভাগ গ্রহণ করুন, কিন্বা যজ্ঞ বিত্বই করুন, ইহার এক প্রকার 
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বিধাত। কর্তৃক হ্যষ্ট হইয়াছে; জাঁমাতকেবিশেষ স্নেহ মহ- 
কারে শ্বশুর সম্মান করিবেন, এবং শ্বশুরকেও জামাতা, 
পিতার সমানি ভক্তি করিবেন; ইহা ন। করিলে পরস্পরকে 
পাপগ্রস্ত হইতে হয়। অতএব প্রণয়িণি, কিজানি, 
সেস্থানে গমন করিলে, মাঁনভঙ্ষ দেখিয়া, যদ্যপি কোপবেগ 
অসহ্াই হয়, তবে ত তাহার অপ্রীতিকর অনিষ্ট ঘটনা 
অনায় সেই ঘটিয়৷ উঠিবে। শ্বখডরের প্রীতি বর্ধন করাই 
জাঁমাতার কর্তবা, তাহার প্রীতি বর্ধন করিলে, জামাতার 
ৰূপ বৃদ্ধি, প্রজা বৃদ্ধি, এবং ধর্ম বৃদ্ধি হয়, আর অশ্রীতি 
করাতে নানাবিধ হানি ও অনিষ্ট ঘটনা হয়। দক্ষ প্রজা- 
পতি চিরকালই আমাকে ভিক্ষাজীবী স্ুদরিদ্র বলিয়া 
থাকেন, তাহাতে আবার ক্রোধান্ধ হইয়াছেন, এনময়ে বিন। 
নিমন্ত্রণ গমন করিলে ভিক্ষুক বলিয়। কতই গ্নানি করি- 
বেন; যেস্থানে বিশেষ কপে মান প্রাপ্ত হইতে হয়, মেস্থানে 
অপমান জস্তাবনায় কোন ব্যক্তিই ব। গমন করিয়! থাকে 2 
অতএব, শঙ্করি! তুমি ক্ষমা কর, ওকথার আর উত্থাপন 
করিও না? এই প্রকার শিবভাষিত শ্রবণ করিয়া, সতী 
বলিলেন, দয়াময় ! আপনি যদি একাস্তই গমনে পরাঞ্খ 
হইলেন, তবে আজ্ঞা প্রদান কর্তন, আমি একাই দেস্থানে 
গমন করিব পিতা ষে প্রকার মহামহোৌঁৎমৰ যজ্ঞ করিয়া- 
ছেন, সেষজ্কে কতশত দীনহীন, অসম্মানিত ব্যক্তিরাও 
যথেষ্ট সহফার লাভ করিবে; আর আমি তাহার কন্তা, 
আমাকে তিনি কি একৰার কথার দ্বারা সমাদর করিবেন 
না? সে স্থলে গমন মা করিয়া, আমি কোন মতেই খৈর্য্যা- 
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বলস্বনে সমর্থ হইবন।, অন্ত স্থানে আহ্বানের অপেক্ষা করে, 
পিতৃগ্ৃহে নিমন্ত্রণের অপেক্ষা নাই ; অতএব, হে দয়াময় ! 
আমার প্রতি আজ্ঞা রুরুন, পিতৃযজ্ঞ দর্শনে আমার 
নিতান্তই অভিলাষ হইয়াছে । আমি গমন করিলে, কন্গার 
মুখাবলোকন করত, করুণাবাধিত হইয়া পিতা অবশ্যই 
সমাদর করিবেন ; অনন্তর, পিতাকে বলিয়া, আপনারও 
আভহু,তি ভাগ আনয়ন করিব; যদিও মোইহবশতঃ অ!পনাঁকে 
পরমাত্ম! স্বপে, পিতা জানিতে পারেন না, তথাপি, আপন 
নার শ্বশুর হইয়!, তিনি কি চিরকালই অজ্ঞানী থাকিবেন 2 
তাহাকে জ্ঞান দান করাও তো কর্তব্য; হে দয়াময়! 
আপনিই ত জ্ঞানদাতা অদ্থিতীয় গুরু; অতএব ষে প্রকারেই, 
হউক, পিতার মোহনাশ করিয়া যজ্জীয় ভাগ গ্রহণ করুর্ন। 
তখন মহাদেব বলিলেন, প্রিয়তমে ! যেব্যক্তি কায়মনো- 
কাক্যে আমাতে আত্ম সমপণ্ন করে, আমি তাহাকেই বিশুদ্ধ 
জ্বানদান করিয়া কৃতার্থ করি? কিন্তু অভক্তের পক্ষে, মে 
প্রকার নয়। প্রজাপতি আমার অপমান উদ্দেশেই যখন 
যজ্ঞারস্ত করিয়।ছেন, তখন বৌধ হইতেছে, দত্বরেই ইহার 
সয়ুচিত ফল প্রাপ্ত হইবেন । প্রিয়তমে ! তুমি গমন করিলে 
সম্মান কর! ত সন্তবই নয়; যদিও করেন, কিন্ত আমার নিন্দা 
অবশ্থই করিবেন; তাহা হইলে তোমার সে সন্মানেই বা 
কি স্ুখেদিয় হইবে 2 সুখোদয় দুরে থাকুক, কিঞ্িন্াত্র 
আমার নিন্দা. শ্রবণ করিলে, তুমি যে কি সর্ধন।শের ঘটনা! 
করিবে, সেই চিন্তা এক্ষণে আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে । 
অতএব,শঙ্করি! তুমি ক্ষমা কর, বারম্বার আর বিদায় প্রার্থনা 
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করিও না; অনি প্রাঁণ থাকিতে তৌমাঁয় একাঁকিনী বিদায় 
দিতে সমর্থ হইব না; ভর্তাকে অতিক্রম করিয়া যথেচ্ছ 
ব্যবহার করিলে কামিনীগণ অবশ্তই ছুঃখভাগ্িনী হন। 
সতী বলিলেন, হে দয়াময় ! ও বিষয়ে আমি এতই উন্মনা 
হইয়াছি ষে, আপনি সহ সহত্্র বার নিবারণ করিলেও 
ধৈর্য্যাবলম্বনে অক্ষম হইব। এই কথা শুনিয়া মহাদেব অত্যন্ত 
ক্রোধারিউ হইয়া আরক্ত নয়নে বলিলেন, তুমি পত্তী হইয়া 
পতিবাক্য বারম্বার অবহেলন করিতেছ ? কেনইবা তুমি সে 
স্থানে গমন করিবে 2 তুমি অন্তঃকরণে কি অবধাঁরণ করি- 
য়াছ? ইহার বিস্পঞ্ট না বলিলে কোন  প্রকারেই তোমার 
.গ্ীমন হইবে না; ষে ছুরাত্মাদের মানহানির ভয় নাই, 
তাহারাই এসকল স্থানে গমন করে। আমার নিন্দা করিবে, 
নিশ্চয় জানিয়াও যখন একান্তই গমন ইচ্ছা! করিতেছ, তখন 
নিশ্চয় বোধ হইতেছে ষে,অ মার নিন্দাতে তোমার সন্ভোষ- 
লাভ হয়। এইৰপ কঠিন ও কর্কশ বাক্য দ্বার! মহেশ্বর কর্তৃক 
সতী প্রত্তযুক্তা হইয়া ক্রোধভরে আরক্তনয়না হইয়া মনে 
মনে চিত্ত করিতে লাগিলেন । 


সতীর দশ মহাঁবিদ্যা বপধারণ। 
ইহাও তো চমৎকার দেখিতেছি, অনেক তগন্তা দ্বারা 
শঙ্কর আমায় প্রাপ্ত হইয়া সম্প্রতি কিছু গর্থিত হুইয়াছেন, 
তাহাতেই নিদারুণ বাক্যমকল প্রয়োগ করিতেছেন ; অত- 
এব সেই দর্পিত পিতাঁরে ত একেবারেই পরিত্যাগ করিব, 
সার ইহণাকেও কিঞ্িৎকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া নিজ- 
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লীলায় স্বস্থানে অবস্থান করিব) তদন্তর অ।মার বিরহে 
অতিশয় কাতর হইয়া শস্ভু পুনর্ধবার কঠোর তপন্তা দ্বারা 
আমাকে প্রার্থনা করিলে, হিমালয়ের কন্ঠা হইয়া পুনরপি 
পত্বী স্ব্পে ইহীণীকে প্রাপ্তা হইব। মনোমধ্যে এইটা 
নিশ্ছর করিয়া দাক্ষায়ণী কোপবিস্ফারিত আরক্ত নয়ন- 
দ্বারায় মহাদেবকে মোহিত করিলে, তখন শস্তু দেখিলেন, 
সতী নিতান্তই কোপবতী হইয়াছেন ? ওষ্ঠাধর কম্পিত হই- 
তেছে; নয়নগ্রয়, কম্পান্ত সময়ে অগ্নির ন্যায়, প্রজ্জলিত 
হইয়া উঠিয়াছে; এই দেখিয়া! মহীদেৰ ভীত হইয়া, নির্নি“মেষ 
নয়নে, চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন ; দেখিতে 
দেখিতেই সতী তৎক্ষণমাত্রে অট্ট অ্ট হাস্ত করত, সে. 
সৌম্যমূর্তি ত্যাগ করিয়া অপ'র একটা ভীম। মুর্তি ধারণ করি- 
লেন; সে মূর্তি প্রাণিমাত্রেরই ভয় প্রদা,ঘোরতর তিমিরবর্ণা, 
দিগসম্বরী, আলুলায়িতকেশী, লোল জিহ্বা, চতুর্ববা ধারিণী, 
প্রতিরোম কুপে অগ্নি কণিকা নিঃদারিত হইতেছে, গলদেশে 
মুণগ্মাল৷ দোছুল্যমানা,মধ্যে মধ্যে ভয়ানক হ'কার শব্দ করি 
তেছেন,কোটি নুরের ন্যায় প্রভাবতী,ললাট ফলকে অর্ধচন্দ্র, 
অচিরোদিত দ্রিবাকরের ন্যায় কীরিট মস্তকে বিরাজ করি- 
তেছে। এইপ্রকার ভয়ানক ৰ্ূপধারণ করিয়া নিজতেজঃ- 
প্রভার জান্বল্যমান নেই সতী অষ্ট অটহাম্ত ও গভীর সিংহ- 
নাদ পূর্বক গাত্রোণ্ধান করিয়। বিরাজ করিতে থাকিলেন। 
মহাদেব এপ্রকার ভীষণমূর্তি দর্শন করিয়া কউস্থফেঁ ধৈর্য্যা- 
বলঙ্বন দ্বারা স্বকীয় মুচ্ছর নিৰৃত্তি করিয়া সে স্থান হইতে 
পলায়নে কতনিশ্চয় হইয়া অগ্যবিগভিমুখে প্রাণপনেই ধাব- 
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মান হইলেন। তখন তা্দৃশীবস্থা দেখিয়া ভয়ভীত মহে- 
শ্বরের ভয় নিবারণ জন্য দাক্ষায়ণী বারম্বার “ভয় নাই 
ভয় নাই” বলিতে লাগিলেন এবং কৌভুহলাক্রান্ত হইয়া হান্তও 
করিতে থীকিলেন । অভয়দানার্থে এপ্রকার করিলেও, সেই 
দুর্মিরীক্ষ্য প্রকাণ্ড মুর্তি হইতে সমুদ্ূত সেই শব্দ আর হাস্ত 
ততোধিক ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিল ; তাহাতে মহাদেব ততো - 
ধিক জী্ুচেতা হইয়া পুর্ববাপেক্ষাও ভ্রতবেগে পরিধাবিত 
হইলেন; ইতঃপুর্ধ্বে এক একবার বরং দাক্ষায়ণীর দর্শন লাল- 
ঈসীয় পশ্চাঁৎ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, এবারে আর তাহাও 
রহিত হ্ষ্্গেল, ভয়ে এতাদৃশই বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। 
প্ৃতির অনিবার্ধ্য ভয় এবং ছুর্গতি দর্শন করিয়া সতী তখন 
দরাস্থিতা হইলেন; মহাদেবের গতি রোধ করিবার 
নিমিত্তে ক্ষণমাত্রেই দশটা ভয়ানক অপুর্ব মূর্তি ধারণ 
করিয়া দশদিগে অবস্থান করিয়! খাকিলেন। তখন এ 
জ্ুতগামী মহাদেব সম্মুখে আর এক প্রকার ভীমা মুর্তি 
দর্শন করিয়া মেদিক পরিত্যাগ পুর্ববক অন্পদিগভিমুখে 
ধাবিত হইলেন); নেদিকে দেখিলেন আর একপ্রকার 
ভীমা মুর্ঠি; এঁৰপে যেদিগে পলায়ন করিতে অভিলাষ 
করেন, সেই দিগেই ভয়জনিকা। একএক প্রকার মুর্তি । এই 
দেখিয়া পলাঁয়নে অক্ষম হইয়া মহাদেব বদনে হত জ্ছাদন 
করিরা কম্পিতকলেবরে সেই স্থানেই দণ্ডায়মান থাকি- 
লেন; কিঞ্চিৎ কাল পরে নয়ন উন্মীলন করিয়। দেখেন, 
ূর্বপেক্ষায় অনেক প্রশান্তভাব? সম্মুখে একটা শ্ঠামামুর্তি 
রহিয়াছেন? তিনি দক্ষিণভিমুখে দণ্ডায়মানা, মুখমণ্ডল নীল 
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কমল অপেক্ষা সুদৃষ্ঠ, হাস্থমুখী, পীনস্তনী, নিবিড়জঘনা” গুল্ফ 
পর্য্যন্ত কু্ষিত কেশজাল, দিগম্বরী, আকর্ণনয়না, চতুর্বান্থ- 
ধারিণী; তাহাকে দর্শন করিয়। কিঞ্ধিৎ সাহসান্বিত হইয়। 

ভয়ে ভয়ে শস্তু জিভ্ঞানা করিলেন শ্বামা দেবি! আপনি কে? 
আমার প্রাণবল্লভা সেই সতী কোথায় গমন করিলেন 2 এই 
কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, হে মহাদেব ! আপনি কি দেখি 
তেছেন না? এই যে আমি সতী তোমার বন্মুখে রহিয়াছি। 
সৃছুহান্ত করিতে করিতে বলিলেন,প্রাণবল্লভ! তুঁম আমাকে 
চিনিতে পারিলে না? তোমার তাদৃশ নির্মল বুদ্ধিতে এতাদৃশ 
মোহ্মালিন্ত কিজন্যই উপস্থিত হইল ? মহাদেব বলিলেন, 
দেবি! তুমি যদি দক্ষকন্তা আমার প্রীণবল্লভা মেই সতীই 
হইবে, তবে ঘোরান্ধকারের ন্যায় কুষ্ণবর্ণা আমার ভয়দাত্রীহী 
বাকি জন্য? আর দশদিকে ই বা! এনকল ভয়দায়িনী দেৰীরা 
কে? তন্মধ্যে কোন ভীমা মুর্ঠিটি তোমার, তাহার পরিচয় 
দানে বিলম্ব করিবেন না, আমি নিতীন্তই ভয়বিহ্বল হই- 
যাছি। . তখন সতী বলিলেন, শত্তো! তুমি কি পুর্ববভাৰ 
সমস্তই বিস্মত হইয়াছ? আমি হুষ্টিস্থিতিপ্রলয়কত্রী পরমা- 
প্রকৃতি, তোমার তপৎপ্রভাবে পুর্বের স্বীকার বশত দক্ষাল়ে 
গৌরাজী হইয়াজন্মলাভ করিয়াছিলাম, মেই আমি এইক্ষণে 
পিতার মহাযজ্ঞ বিনাশ করিবার নিমিত্তে ভরানক হইয়াছি; 
অতএব তুমি আমার নিকটে আর ভীত হইও না) তোমাকে 
অভয়দান করিতেছি ; আর এই দশদিজ্সধ্যে যে ভীম মুর্তি 
সকল দর্শন করিলে, ও সমস্তই আমার মৃর্তিঃ উহার কৌন 
মুর্িতেই তোমার ভয় নাই) আমি তোমার প্রিয়তম পত্রী, 
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তুমিও প্রাণের সমান ভর্তা, তুমি নিতান্ত ভীত হইয়া ধাব- 
মান হওয়াতে তোমাকে সুস্থির করিবার জচ্ভেই এপ দশ 
প্রকার মুর্তিতে দশকে অবস্থান করিয়ছিলাম। সেই 
দেবীর এইপ্রকার করুণাপুর্ণবাক্যে মহাদেবের ভয় মোহ 
দুরীক্কৃত হইলে,মহেশ্বর মনে মনে বিবেচনা করিলেন, হায়, 
আমিকি কৃতত্ষের স্ভার অকাধ্য করিয়ছি !যশহার প্রমন্নতা- 
তেই আমি দেবাদিদেব মহাঁতদেৰ হইয়াছি, সেই পরমারাধ্য 
পরমেশ্বরীর প্রতি তিরস্কার এবং কটু বাক্য আমার সুখ 
হইতে নিঃহুত হইল, ইহার অধিক পরিতাপের বিষয় আর 
কি? এই বিবেচনায় আপনার অপরাধভঞ্জনের নিমিত্তে এ 
দেবীকে অনেক স্তবস্ততি করিয়া বলিলেন, হে পরমেশ্বর ! 
আমি অজ্ঞান বশত আপনার প্রতি যে অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ 
করিয়াছি, ইহাতে আমি নিতান্তই সাপরাধী হইয়াছি, 
কিন্ত আপনিই আমাদিগের উৎপত্তি করিয়ছেন, এক্ষণে 
সহ সহজ অপরাধ করিলেও আর নষ্ট করা বিধেয় নয় ; 
যেপ্রকার আরামনির্াণকর্তী নিজহস্তপ্রতিপালিত রৃক্ষমধ্যে 
কোন পাদপটি বিষদুষিত ফল পুত্পাদির প্রমবকারী হইলেও 
তাহাকে ত্বরায় বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন না নেই প্রকীর 
আমাকে এক্ষণে রক্ষা করাই আপনার কর্তব্য ; অতএব, হে 
বিশ্বজন্নি ! আপনি এই দ্বীন দাসের প্রতি ক্ষমা করুন। 
মহেশ্বর এই কথা ৰলিলে, সতী কোন উত্তর না করিয়া কেবল 
মন্দ মন্দ হান্ত করিতে ল।খিলেন, তাহাতে মহাদেব নির্ভীত 
হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পরমেশ্বরি! মহীভয়।নক 
তোমার যে মুর্তিসমূহ দর্শন করিলাম, ইহাদিগের নাম কি 
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ডাহা কীর্তন করুন। তখন সতী বলিলেন, হে আশুতোষ! 
দেবতা মাত্রেই আমার স্বৰূপ, তন্মধ্যে অন্যান্য সকল অঙ্গবিদ্যা 
এবং ইহারা মহাবিদ্যা ইহাদের প্রত্যেকেরই নাম কীর্তন 
করিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর$-_ “কালী তারা মহাবিদ্যা 
ষোড়শী ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী ছিন্নমস্তাঁচ বিদ্যা ধূমাবতী তখ। 
বগল। নিদ্ধবিদ্যাচ মাতঙ্গী কমলাক্সিকী।” মহেশ্বর নাঁম শ্রৰণ 
করিয়া গদগ্রদচেতা হইয়া পুনর্ববার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে 
পরমেশ্বরি !যদি নাম মকল কীর্তন করিলেন, তবে কাহার কি 
নাম, মেইটি বিশেষপ পরিচয় প্রদান করুন। সতী বলিলেন, 
সাবহিত হইয়া শ্রবণ কর; ষিনি তোমার সম্মুখে কষ্কবর্ণ৷ ভীম- 
ত্রিলোচনা, ইহীর নাম কালী ; যিনি উর্ধভাগে অবস্থিত 
শ্যামবর্ণা, ইনি তার1) তোমার সব্যভাগে যে দেবী স্বহস্তে নিজ 
মস্তক ছেদুন, কারিয়া সেই ছিন্ন বদনে রুখিরধার। পান করত 
ভয় প্রদান করিতেছেন, ইনি ছিনমস্তা ) বামভাঁগে ষে দেবী, 
ইনি ভূবনেশ্বরী ; পৃষ্ঠদেশে বগলামুখী ?অগ্নিকোণে বিধবাৰপ- 
ধারিণী যে দেবী, ইনি ধুমাবতী; নৈষ্তভাগে ত্রিপুরা স্থন্দরী; 
বাষু কোশস্থা দেবী মাতঙ্গী; আর ঈশানকৌণবাসিনী ইনি 
যোড়শী; আর আমি ভৈরবী ভীমা | হে মহেশান ! তোমার 
প্রাণসশ্রিয়া পত্বী ষে সতী, মেই আমিই এক! এই সমস্ত বৰপ 
ধারণ করিয়াছি ; অতএব তুমি কিঞ্ি্মাত্রও ভীত হহইঁও না), 
আমার যে সকল ৰৃপদর্শন করিলে, ইহার প্রত্যেক ৰপই 
ধর্মার্থ কাম য়োক্ষ, এই চতুর্ধর্গ ফল ভক্তকে প্রদান করেন: ১ 
মহেশ্বর! তৃমিত অবগতই আছ, জগ মংসারে ফাবদীয় দেবতা 
আছেন, সেই মকল দেবতার দেবত্ব আমি, ব্রহ্মার সিক্ত 
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যে ৰপ, মে আমি, বিষু'র পালনকর্তৃত্ব যে ৰপ” সেও 
আমি, এবং তোমার ,সংহারকর্তৃত্ব ষে ৰূপ” সেও আমি, 
এবং যে কএকটি মহাবিদ্যার নাঁম ্া ন করিলাম, 
নিগুঢ ভাবে ইহাদের উপাসনা করিলে, ভোগ ও মোক্ষ ভক্ত 
জনের করস্থ জানিবে; এই নিমিত্ত বি ইহা পরম 
যত্বে গোপন করিবে, কদাচই অভক্তসমাজে প্রকাশ করি- 
বেন ১ইহানের মন্ত্র যন্ত্র, পুজা প্রণালী, হোমবিধি,পুরস্চরণ, 
ভোট কবচপাঠ, এবং ধারণ, সাধকপিগের আচারপরি- 
পাটা, প্র্ণামপদ্ধতি, বিনয় ব্যবহার, এই সমস্ত বিষয়ের উপ- 
দেশকর্ভা আপনিই হইবেন, সবিশেষ ৰূপে উপদেশ করিতে 
আপনি ব্যতীত আর কেহই সমর্থ হইবে না। হে মহেশান ! 
আঁগিম শাস্ত্র আপন! হইতেই লোক সমাজে বিখ্যাত হইবে; 
আগম আর বেদ, এইছুইট আমার বাহু স্বৰূপ ; এই দুইটা 

বা বিস্তার করিয়া এই চরাচর জগ সংইরিচক ধারণ 
করিয়াছি ; যেব্যক্তি বেদাগমকে উলঙ্ঘন করেন, তিনি হঠাৎ 
আমার হস্ত হইতে বিগলিত। হইয়া অধঃপতিত হ্ইয়া তাপ- 
যুক্ত হন, ইহাতে সংশয় নাই । বেদাগম উল্লঙ্ঘন করিয়া 
যিনি আমার ভজন! করেন, তাহাকে উদ্ধার করিতে আমি 
অশক্ত হই ; বেদ এবং আঁগম, এই দুইটা যাঁবদীয় মঙ্গলের 
হেতু শ্বৰপ, ইহা সত্যই বলিতেছি; ইহা সাতিশয় ছুৰহ, 
সমুদ্রের স্চায় ছুস্তর, গুৰপদেশ ব্যতীত সুখী জনেরও ছুজ্ঞের, 
মতিমাঁন্‌ ব্যক্তিরা বেছ্গম বাক্যের তত্ব বিচার করিয়া 
উপামনা করেন; বিচক্ষণ-ব্যক্তিরা কখনই মোহ বশত বেদা- 
গমের ভেদ ব্যৰহার করেন নাই; এ মহাবিদ্যাদিগের 
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উপানকেরা নিজ নিজ ইফউদেবতাতে অন্তঃকরণ স্ুস্থির 
করিয়া গুপ্তাৰধৌত হইবেন, লোকমমাজে বৈষ্ণবের স্।র 
ব্যবহার করিবেন; মক বন্ত্র কবচ প্রভৃতি যেনকল আর।খনার 
উপযোগী বস্তু, তাঁহা গে'পনভাবে সংস্থাপন করিবে, কদাচই 
প্রকাশ করিবে না, প্রকাশে বাঞ্জামিদ্বির হানি এবং সাধ- 
কের অশ্ুভরাশির অভ্যুত্থান হয়, এই হেতুক সাধকোত্তম 
ব্যক্তি প্রযত্ব দ্বারা সাধনাপ্রণালীকে গোপন করিবে । হে 
মহামতে মহাদেব! তুমি আমার প্রাণবলভ বলিয়া তোমার 
নিকটে এই সমস্ত কথার বিস্তার করিলাম। আমি তোমার 
সেই প্রিয়তম। পত্রী সতী, পিতার দর্পনাশের নিমিত্তে এই 
ভয়ানক মুর্তি ধারণ করিয়াছি, দর্পিষ্ঠ পিতার দর্পমূলক 
যজ্ঞের সমূলোৎপাটন যাহাতে হয়, তাহা অবশ্যই কক্সিতে 
হইবে; আপনি যদি একান্তই গমন না করেন,আমাকে আজ্ঞা 
করুন, আমি সেই বজ্জীয় সভায় অখশ্ঠই গমন করিব। 
মহাদেব ভীষণ মুর্তি সকল দর্শন করিয়া! মহাভীতের 
স্য(র দণ্ডায়মান ছিলেন, কিন্ত ভীমাদেবীর করুণাপুর্ণবাক্য 
শ্রবণ করত, সাহনান্বিত হুইয়া, আনন্দপুর্ান্তকরণে মেই 
ত্রিলোচন! ভীমা কালীকে স্তব করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে 
দেবি! আমি আপনাকে পরম! প্রকৃতিৰপে জানিতে পারি- 
যাছি; ইতংপুর্বে মোহ বশত আপনার পরম তত্ব না 
জানিয়া ষে অপরাধ করিয়াছি, তাহ ক্ষমা করুন; আপনি 
মহাবিদ্যা সকলের আঁদিভৃতা, সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিতা, 
এবং স্বতন্ত্র পরমা শক্তি, অতএবু আপনাতে কিছুই বিধি 
নিষেধ নাই । হে পরমেশ্বরি ! আপনি যদি দক্ষষজ্ঞ বিন।শ 
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করিতে গমন করেন, তবে আপনাকে প্রতিষেধ করিতে 
আমার ক্ষমতা কি? অতএব অতিমোহ্‌ প্রযুক্ত বাহা আমি 
উক্ত করিয়াছি, তাহা আত্মপতিজ্জঞানে দোষ মার্জনা করি- 
বেন; আর,যজ্ঞ দর্শন বিষয়ে আপনার ষে প্রকার অভিবচি 
হয়ঃ তাহাই করুন| 


কালীৰূপ। সতীর দক্ষালয়ে গমন। 

মহেশ্খর কর্তৃক এই প্রকার কথিত হইলে,জগদন্সিকা ঈষ- 
দ্ধাস্য করিয়! কহিলেন, হে মহেশ্বর ! তৃমি প্রমথগণের সহিত 
এইস্কানে অবস্থান কর, আমি পিতৃ গৃহে সম্প্রতি যজ্ঞ দর্শনে 
গমন করি | এই কথা বলিয়। সেই মহাঁদেবী এবং উর্ধভাগে 
অইস্থিতা ষে তারা, এই উভয়েই একৰপা হইলেন ; আর 
অন্তবন্য যত মুর্তি ছিল, তাহার! সকলেই অন্থর্ধান করিলেন । 
অনন্তর স্থুরেশ্বরীকে একান্তত গমনোদেঘোগিনী দেখিয়া শঙ্তু 
স্বকীয় প্রমথগণাধ্যক্ষকে বলিলেন, হে গণাধ্যক্ষ! সত্বরেই দেই 
রথানয়ন কর, ষে রথ অযুত নিংহে সঞ্চালন করে, এবং কোটি 
কোটি প্রকার রত্বমালাতে বিভূষিত। শিবের আজ্ঞামাত্রেই 
গণাধ্যক্ষ নন্দী দেই পর্বত সন্িভ, রত্বমালা শোভিত, রথকে 
আনয়ন করিলেন ; সেই বুহৎকায় রথ নানাবিধ পতাকাতে 
শোভিত, প্রবল পবনের ন্তায় বেগবান, এবং অযুত সিংহে 
সংবহন করিতেছে । প্রমথীধিপত্তি নন্দী এই অপূর্ব্ব রখ. 
আনয়ন করিয়া, শ্যামাৰপিণী দাক্ষায়ণীকে আরোহণ 
করাইলেন ; কালীৰপধ]রিণী সতী রখোপরি বিরাজমান 
হইয়া গস্তীর ও ভয়ানক ৰূপে দীপ্তি প্রকাশ করিতে লাঁগি- 
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লেন, সুমেরুশুঙ্গে ভীষণ মেঘরাশি'র উদয় হইলে যেৰপ 
ভয়ানক শোভা উদয় হয়) কিন্তু রমণীয় বোঁধে নির্মিমেষ 
নয়নে সে ৰূপ দর্শন করিলে বোধ হয়, এইবারে বুঝি প্রলয় 
হইল। এই প্রকার ভীষণমুর্তিধারিণী সেই সতী রখারোহণ 
করিলে, নন্দী দ্রুতবেগে রথ সঞ্চালন করিলেন । মহামতি 
শস্তু এক দৃষ্টিতে রথস্থা সতীকে অবলোকন করিতে করিতে 
শোকছুঃখার্ত হইয়া উচ্চেঃস্বরে রোদন করিতে লাগ্িলেন, 
এবং রখোপরিস্থিত ক্রোধান্বিতা কালী মৃর্ঠি দর্শন করিয়। 
স্থরাস্থুর প্রভৃতি সমস্ত প্রানিগণ মচকিত হইয়া উঠিল । চত্তি- 
কার প্রচণ্ড তেজে নাতিশয় ভীত এবং কম্পিত কলেবর হইয়া 
মার্তড যেন গগ্ণণ মণ্ডল হইতে ধরণীতে পরিফ্যুত হইলেন, 
সাগর সমস্ত সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, মহাবেগে ধাবমান্‌ সমীরণ 
দ্বার দিকমকল ব্যাকুলিত এবং অমঙ্গলম্চক উল্কাপাত পুনঃ 
পুনঃ হইতে লাগিল । অনন্তর মেই রথ ক্ষণার্ মাত্রেই দক্ষা- 
লয়ে উপস্থিত হইলে তদ্দর্শনে যাবদীয় ব্যক্তিই ভয় চকিত 
হইয়া উঠিল। 
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তীর প্রস্থাতি নিকটে গমন। 
অনন্তর সেই মহারথ হইতে লত্বরে অবরোহণ করিয়া 
সুস্তকেশী দাক্ষায়ণী দেবী অগ্রেই জননীর নিকটে গমন 
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করিলেন ; বহু দিবসের পর সমাগতা নিজস্থতাঁকে দর্শন 
করিয়া দক্ষপত্রী সত্বরে আমিয়া ক্রোড়ে করিলেন, অঞ্চল 
ঘ্বারা মুখ মার্জনা করিয়া বারস্বার চুম্বন এবং পুলকা শ্রুজলে 
অভিসেক করত বলিতে লাগিলেন, হা! গে! মা! তুমি দেব- 
দেব সদাশিবকে পতি প্রাপ্ত হইয়া জননীকে কি বিস্মৃত 
হইয়াছিল? তোমার অদর্শনে শৌকসাগরে আমি যে 
নিমগ্ন রহিয়াছি, তাহা কি এক বারও মনে করিতে না? মা, 
তুনি আদ্যাশক্তি পরম প্রকৃতি; এই জগৎ অংসাঁরকে তুমিই 
প্রসব করিয়াছ ; মাতঃ ! তুমি যে আমার গর্রে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছ, ইহাই আমার অন্ীম ভাগ্যোদয় বলিতে হইবে; 
ব্ছদিবম তোমার অদর্শনেযে শোকর।শি সমুদ্ভূত হইয়াছিল, 
অদ্য তোমার মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া মেই সমস্ত ছুঃখই দুরীককৃত 
হইল। জননি! তোমার পিতা ছুর্্ম তিপরতন্ত্র হইয়। সর্বব- 
ক্ষণ রোবযুক্ত হইয়া থাকেন; তুমি যদি আপনিই দয়া করিয়া 
এই ছু্গখিনী জননীকে দেখিতে না আনসিতে,তবে আর কিছু- 
তেই এ দুরন্ত শোক হইতে পরিত্রাণ পাইতাম না। তনয়ে! 
তোমার পিতার একান্তই মন্দ বুদ্ধি উপস্থিত; এ দোষে 
শিবকে পরম দেবতা বলিয়াই জানিতে পারিলেন না) কাহার 
বিদ্বেষ করিবার উদ্দেশে এই মহতী আড়ম্বরে যক্জারত্ত করি- 
আছেন? ভজ্জন্যই তোমাদিগকে এ যজ্ে আবাহন করেন নাই; 
এই নৃশংন আচরণ.জন্ক আমরা যাবদীয় শ্রীগ্ণে নিষেধ 
করিয়াছি ; এবং বিচক্ষণ মুনিগণেরাঁও নান।. প্রকার শান্ত 
যুক্তি দ্বারায় এ বিষয়ে মিবারণ করিয়াছিলেন ) কিন্তু গ্রজা- 
পতি মেই দকল বাক্যই অবহ্লেন করিয়াছেন । এই কথা 
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বলিলে, সতী প্রস্থৃতির ক্রোড়ে থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, 
জননি ! যিনি যজ্জেশ্বর”যিনি সর্ব দেবতার দেবতা, ভ্রিজ- 
গতের বন্দনীয় বিধু এবং বিধাতা, ইহশরাও যাহার 
আরাধনা করেন, মেই শিবের যখন নিমন্ত্রণ বারণ হইয়াছে, 
তখন এ যজ্ঞের নির্ব্িদ্বে সমাপ্তি দেখিতেছি ন॥ আমার 
ইহ? নিশ্চয় বিবেচন। হইতেছে । সতীর বাক্য শেষ হইলে, 
প্রস্তুতি বলিলেন, বৎষে ! তবে শ্রবণ কর; আমি গত 
রজনীতে যাহ নগ্ন দর্শন করিয়াছি,মে বৃত্তান্ত মাতিশয় ভয়- 
প্রদ, স্মরণে গাত্ররোমাঞ্চ হয় । প্রজাপতি যে স্থানে ষজ্ঞ 
করিতেছেন, এ যক্দভূমিতে অকল্মাৎ একী দেবী আগমন 
করিলেন; তিনি ঘোরতর শ্তামবর্ণা,আলুলায়িতকেশী, বো ড়শী, 
মুখে অট্ট অট্র হাস্ত করাতে তাহার দশনর্পক্তি নিবিড় 
নীরদ মধ্যে সৌদামিনীপ্রকাশের স্তায় শোভা বিকাশ করি- 
তেছে। তিনি ত্রিনয়নী, কটিদেশে নরকরবিভূষিত, দিগস্বরী । 
তদ্রপ দর্শনে ভয়চকিত হইয়া বিনতিপুর্ধবক প্রজাপতি 
পিজ্ঞাসা, করিলেন, হে দেবি! আপনি কে? কাহার বনিতা? 
কোন স্থান হইতে এখানে সমাগতা। হইলেন 2 নৃপতির 
বাক্যাবনানে সেই দেবী কহিলেন, হে পিতঃ! আমি আপনার 
সতীনান্নী কন্ঠ, আমাকে চিনিতে পারিলেন না? কি 
আশ্চর্য্য! তখন দক্ষ ত্রেধাবেশে পিণাকীকে ও 'সতীকে 
তঙ্জন গর্জন করত কতই ভন ও অব্মাননা করিলেন, নে 
কথা৷ মনে জাগরুক হইলে মন শোৌকানলে দগ্ধ হয় । তৎ- 
পরে দেই পতিপ্রাণ। সতী নেই সকল'কটুক্তি ও নিন্দাবাদ 
শ্রবণ করিয়া, ষজ্জীযর় অনলে স্বদেহকে আহুতি প্রদান করিলে 
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তমিমেষেই কোটি কোটি প্রমথ ওভূতগণ সেই স্থানে আগমন 
করত যজ্ঞ. বিনাশ ও দেবগণকে প্রহার করিতে লাগিল। 
অতঃপর কালান্তক যমের ্ঠায় এক ভয়ঙ্কর পুরুষ আগমন 
করিয়া সকল দেবতাকে পরাজয় করিলে, বিষণ প্রভৃতি গ্রাধাঁন 
প্রধ।ন দেবগণ কম্পিত কলেবরে মুকের ন্তায় দণ্ডায়মান রহি- 
লেন। মেই বারের মস্তক গগণ পর্য্যন্ত উন্নত, অপরিমিত 
বলশালী ; সে ক্ষণ মাত্রেই প্রজাপতি দক্ষের মুণ্ড নখাঘাতে 
-ছেদ করিলে” অপরাপর ভীমকর্ম্মা রুদ্রগণ 'যজ্জীয় উপচার 
সকল বিনষ্ট করিল। আমরা অন্তঃপুরচারিণী রমণী, সেই 
সকল দর্শন করিয়া, শোকে ও ভয়ে “হা হতান্মি” বলিয়া 
উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম। তখন বিধাতা স্বীয় 
অঙ্গজের দুর্দশা দেখিয়া ব্যথিত হৃদয়ে শোকাকুল হইয়া 
কৈলাসধামে শিবালয়ে উপস্থিত, এবং বিধিমতে স্তব করত 
আশ্বতোবকে পরিতোষ করিয়া যজ্তস্থানে আনয়ন করিলেন। 
তথায় সতীঁর মৃত দেহাবলে।কনে শঙ্কর বহুবিধ বিলাপ করিতে 
লাগিলেন । তখন হিরণ্যগর্ভ বলিতে লাগিলেন, হে দেব! 
আপনি ক্ূপাবলোকনে দক্ষের জীবন দান, ও যজ্ত পুর্ণ করুন । 
ত্রদ্ধার এবস্িধ বাক্য শ্রবণ করিয়। দ্ূতকে অনুমতি করিলেন, 
রেদুত! একট ছাগমুণ্ড আনয়ন করিয়া দক্ষের স্কন্ধে যোজনা 
কর; আমার কপাবলে এই ক্ষণেই জীবিত হইবে, এবং 
পুরোধাকে আনয়ন পূর্বক পুনরায়োজন করত ঘজ্পুর্ণ কর। 
ধুর্ভটার, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সকলেই হৃউচিত্ত হইলেন । 
হে অঙ্গজে! গত নিশিতে. আমি এইপ্রকার স্বপ্ন দর্শন করিয়। 
যে কিপধ্যস্ত ভীতা হইয়াছি, তাঁহা বর্ণনীতীত, কি জানি 
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আমার ভাগ্যদ্দোষে ব। এ ৰপ ঘটন। হয়। যাঁহা হউক, মা 

মতি! তোমার প্রন্তপগু কাঞ্চন প্রতিমারন্তাঁয় ৰপ কিজন্য এপ্র- 
কার কালিমা দৃষ্ট হইতেছে? প্রস্থতির এ বাক্য শ্রৰণ করিয়া 

মতী বলিতে লাগিলেন,জননি! আপনি যাহ স্বপ্ন দর্শন করি- 
য়াছেন,বোধ হয় মে সত্যই হইবে) শিবনিন্দার সমুচিত ফল 
প্রাপ্ত হইলেই প্রজাপতির অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া অচির কাল 
মণ্য বিদ্বেষভাৰ অপমারিত হইবে। তীর এই বাক্য 
শুনিয়া প্রন্থতি নয়নজলে পরিপূর্ণ হইয়া গুখ চুম্বন করত 
বলিতে লাগিলেন, .মা সতি!ন্বপ্প যদিও মিথ্যা? তথাপি 
তন্মধ্যে তোমার অমঙ্গল দর্শনে হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, আবার 
তোমাঁর চন্দ্র বদন হইতে এ ৰূপ বিষম কথ। শ্রবণ করিয়! 
যে কিপর্য্যন্ত পরিতাপিত হইলাম,তাহা বর্ণনাতীত; মা, তুমি 
চিরজীবিনী হও, কদাচ তোমার কোন অমঙ্গল না হয়; সপ্পে 
যাহার অমঙ্গল দর্শন কর! যায়, তাহার পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, 
এইন্ধপ কিন্বদন্তী আছে, এবং এই কথা মহর্ষিরাও কহিয়া 
থাকেন ;. বিশেষতঃ তুমি সর্ধমঙ্গলা, যাহার নাম স্মরণ 
করিলে অমক্রল নিবারণ হয়, তাহার আবার অমঙ্গল কি? 
এই কথা বলিয়া, প্রস্থৃতি পুনর্ববার মুখচুষ্বন পূর্বক চিবুক 
ধারণ করিয়া বলিলেন, হে বৎমে ! দেখ মা, এই ছুঃখিনী 
জননীকে কখন পরিত্যাগ করিও ন1। সতী এ প্রকার অমা- 
দর ও সম্মান প্রাপ্ত হইয়া, জননীকে .প্রণামপুর্বরক অন্ু- 
মতি গ্রহণ করিয়া, বজ্ঞস্থলে গমন করিলেন । এই সময়ে 
দক্ষপুরবানী অমাত্যবন্ধুবর্গ সকলে পরস্পর বলিতে 
লাগিল, হায় কি আশ্রর্য্য! কনকগৌরাঙ্গী সতী সৌম্য্ধপিণী 
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এবং. কমলীননী ছিলেন, তিনি কি জগ্চ নবীনমেঘ প্রভা, 
ভীমৰূপিণী, ভীষণদর্শনা, মুক্তকেশী, কোপভরে কম্পিত বপু, 
ও আরক্তনয়ন হইতে অগ্রিস্ফলিঙ্গ নিঃসৃত হইতেছে, দ্বীপি- 
চর্ম পরিধান, আজানুলম্বিত বাছচতুকয়, কেনইবা এৰপে 
আগমন করিলেন? ইহার ক্রোধপুর্ণ বদন দর্শন করিলে+বোধ 
হয়, ক্ষণার্ঘ মধ্যেই ভ্রিজগত সংসারকে গ্রাম ফরিবেন, না 
জানি দক্ষ প্রজাপতির আজ কি ছুর্গতিই হয়; ইহাদের অপ- 
মান করিয়া অন্ান্ত অমরগণের সহিত বখন.যজ্ঞারস্ত করিয়া- 
ছেন,বিবেচন। হয়,সেই ছুক্কর্শ্দের ফলদান জন্যই ক্রুদ্ধ! হইয়। 
ইনি আগ্রমন করিয়াছেন; প্রলয়কালে ব্রহ্মা বিধুপ্রভৃতিকে ও 
এই কালীৰপিণী সংহার করেন ; অতএব ইনি যদ্যপি যজ্ঞ- 
নাশ করেন, তবে যজ্ঞরক্ষক বিষুইবা কি করিবেন 2 
*কালীৰপা সতা যজ্জীয় সভার মধ্যস্থলে উপস্থিতা হইলে, 
উপস্থিত সামাজিক স্থবিজ্ঞগণ মতীর অপৰপ ৰূপ দর্শন 
করিয়া»পরস্পর বলিতে লাগিলেন, আহা, কি অপৰপ কালা- 
ৰূপ ! এমত ৰূপ ত কখনই দষ হয়না ! এই ঘোরত্রতিমির- 
'বরণীর ৰূপরাশির প্রভামগুলে নভোমগ্ুল যে পরিব্যাপ্ত 
হইয়া রহিল ! কি আশ্চর্য্য, আলোকদস্বন্ধে তিমিরকুল সর্বব- 
দাই ব্যাকুল থাকিত, কিন্তু একি চমৎকার অন্ধকারৰপ, 
ইহার নিকটে খরতর রবিরশ্মিও ভম্মীভূতপ্রায় লুক্ধায়িত 
হইল ! তিমিরৰপিণী মতী স্বকীয় ৰূপের কিরণ বিস্তার করি- 
যাই কোর্টি.কে টি চন্র নূর্য্যকে যেন উপহাস কবিতে লাগি” 
লেন ! এক্ষণে তিমিরকুলের সর্বতোভাবেই জয় হইল, যে- 
হেতু তিমিরবরণীর নিকটে সকল তেজন্বীরাই পরাজিত 
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হুইলেন। এই অপূর্ববৰূপ। উৎপন্ন হইবার পুর্বে, প্রচণ্ড 
ভাঁনুভয়ে অন্ধকারেরা ষে গিরিগুহতে পলায়ন করি- 
য়াছিল, পুর্ণচন্দ্রভয়ে গৃহকোণে ষে অপমরণ করিয়ছিল, 
প্রজ্জলিত অনলভয়ে যে দুরাবস্থান করিয়াছিল, অন্ধকার- 
দিগের সেই সমস্ত ছুহখ অন্য দুরীক্ুত হইল; এমন আশ্চর্য্য 
বপ ত কখন দেখি নাই। কিঞ্িৎপরে কেহ বলিতেছেন, 
দেখ দেখ,দেবীর প্রতি রোমকুপে খরতর তেজোবিন্ছু নিঃসরণ 
হইতেছে; তাহাতে বিবেচন। হয় যে,চিরপরাজিত তিমির- 
দলের হস্তে পরাজিত দিবাকর লঙ্জাসাগরে মণ্লীভূত হইয়া 
শতনহতধা স্ফুটিত হইয়া, বুঝি কালীব্পার শরণাগত হই- 
য়াছেন ; পুর্ণচন্দ্রও এ অভিমানে খণ্ড খণ্ড হইয়া নখচ্ছলে 
পদতলে শরণাপন্ন হইয়াছেন; প্রজ্জ।লিত অনল ত খর্ব্বিতগর্বৰ 
হইয়া,তিমিরবরণীর নয়নকোণে শরণ লইয়াছেন; সুর্য্য,চন্দ্র, 
অনল,ইহ'ণরা কিস্তুরুদ্ধিমান্‌ ! প্রবলতর বৈরিনিকটে শরণা- 
গত হওয়াই মতিমানের কাঁধ্য ! তা না হইলে,উহ'ীরাত হতা- 
দর হইতেন, এবং এই তিমিরৰূপে সকল শোভার সমাধান 
হইলে,চন্দ্র সুয্য আর কি জন্যইবা জনসমাজে স্মরণীয় হই- 
বেন ? কিন্তু শরণাগত হইয়ীছেন বলিয়া, এ অপূর্ব ৰূপের 
গুণকীর্তনসময়ে অঙ্গশোভাম্বৰপ এ সকলের অবশ্যই নাম- 
গুণের অনুকীর্তন হয় ; উহাদের পক্ষে এক্ষণে কি্ি গুণ- 
কথনও পরম আঁদরণীয়। এই প্রকার ভাবো দয় করত, 
সামাজিক গণ.নিন্নিমেষ লোচনে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় অপ- 
ৰূপ ৰূপরাশি দর্শন করিতেছিলেন” এই নময়ে দাক্ষায়ণ। 
ষজ্জীয়শালাঁর অভ্যন্তরে গমন করিয়া দেখিলেন? পিতা কতক 


৯০ মহাভাগবত। 


গুলি স্বজনে পরিবেষ্টিত হইয়া মুক্ত কণ্টে শিবনিন্দা করত 
পুলকিত চিত্তে গদগদ প্রায় হইয়াছেন/তদ্দর্শনে দেবী ততৌ- 
ধিক কোপান্বিতা এবং রক্তনয়না! হইলেন ; মে সময়ে শিব- 
নিন্দীপ্রসঙ্গে দক্ষ প্রজাপতি একান্তই নিমগ্নচেতা ছিলেন, 
মেইজন্ত সতী দেবী আনিয়াছেন বলিয়া জানিতে পারিলেন 
না। দেবতাগণ, কি দেবর্ষি মহর্ষিগণ, এবং হোতৃ উদগাতৃ 
প্রভৃতি সে যজ্ঞশালায় আর যে সমস্ত ব্যক্তি ছিলেন, সকলেই 
নেই কালীৰূপা সতীকে দর্শন করিয়া ভয়ে কম্পিতহৃদয় 
হইলেন, এবং দক্ষ প্রজাপতির ভয়ে দেবীকে কেহ প্রণাম 
করিতে পারিলেন না, কিন্তু কলে মানসে প্রণত হইয়া শঙ্কিত 
চিত্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। একেবারে ষাবদীয় যজ্ডকার্য্য 
নিরৃত্ত হইয়া গেল; যজ্ঞশালাস্থ ব্যক্তি সকলকে দারুনির্টিত 
পুত্তলিকার ন্ায় নিষ্পন্দ দেখিয়া» প্রজাপতি সমজ্্রমে গাত্রো- 
থান করত চতুর্দিকে দৃকপাত করিয়া দেখিলেন, যজ্জীয় 
মন্দিরে ক্রোধোন্বত্তা, ঘোরাঞীনবরণী একটী কামিনী আগ- 
মন করিয়ীছেন। তাহার ক্রোধবিস্ফারিত রক্তিম নয়ন 
দর্শন করিয়া বিবেচনা করিলেন,ইহ্াকে দর্শন করিয়াই এই 
সমস্ত লোক ভযত্রস্ত হইয়াছে? এই বিবেচনায় দক্ষ প্রজা- 
পতি সদম্ফে অগ্রসর হইরা জিজ্ঞাসা করিলেন, হণ গো। 
আপনিকে ? কাহার কন্তা? কিজন্তইবা লঙ্জাহীনার স্াঁয় 
এখানে আঁগমন করিলেন 2 আমার সতীর মত অনেক অংশ 
লক্ষিত হইতেছে। শিবালয় হইতে ্তীই কি আদিলেন 2 
এই কথা শুনিয়া সতী ৰলিলেন, পিতঃ ! ইহার অধিক আর 
ভুঃখের বিষয় কি? আপনি পিতা হুয়া নিজকন্ভাকে চিনিতে 
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পাঁরিলেন না। আমি আপনার কন্ত। মেই সতী, আপনাকে 
প্রণাম করি। এই কথা শুনিয়া দক্ষ প্রজাপতির অযো গ্য- 
পাত্রে কন্তাদানের যাবদীয় ছুঃখ উদ্রিন্ত হইয়া উঠিল+ ; এবং 
করুণ স্বরে বলিতে লাগিলেন, মা, তুমি কিহেতু এত মলি- 
নাঙ্গী হইয়াছ? হাসুতে! হা নির্কবোধ পুত্রি ! তুমি ষে আমার 
গৃহে বিশুদ্ধ স্বর্ণবর্ণ ছিলে ; এবং দিব্য দিব্য বমন ভূষণ 
পরিধান করিতে ; সেই তুমি ভিঙ্াজীবীর ভাগ্যে পতি, 
এবং বসনভুষণবিভীন হইয়। এই মহতী সভার মধ্যে আগ- 
মন করিয়াছ ! হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এতই ছিল! 
মাঃতুমি কি অযোগ্য পতি লাভ করিরা ছুঃখভরে অভি- 
মানিনী হইয়াছ? তাহাতেই কেশবন্ধনাদি কর নাই? 
এমত বিবস্ত্রী বা কেন? এবং পুচ্ছতাড়নে নিতান্ত কুপিতা 
কাল সর্পিণীর ন্তায়, কিন্ত বীর্ঘনিশ্বাস বিমোচন করিতেছ ? 
তোমাকে, শিবপত্রী বলিয়াই কেবল ঘ্বণা করিয়া, আবাহন 
নিষেধ করিয়াছি নতুবা স্েহের অভাব বশতঃ নয়? 
তোমাতে আমার দেই সন্ততিন্সেহই পরিপুর্ণ আছে। কিন্ত 
জননি! মেই ভুতসঙ্গী, অমর্ধ্যাদক শিবের মুখ দেখিলেও 
আগার সে দিন ভূর্দিন বলিয়া বোধ হর) অতএব নে পাপি- 
ষের নাম আর আমার নিকটে করিও না। তনয়ে! তুমি 
যে আপনি নমাগতা হইয়াছ, ইহাপেক্ষ। আর আনন্দ কি? 
তোমার নিমিত্ত বস্ত্র আভরণ সকল রাখিয়াছি, গ্রহণ কর। 
মা তুমি ত্রেলোক্যন্ুন্দরী, হৃগশাবকনয়না হইয়া, মর্কটনয়ন 
ভন্মভূষণ শস্ত,তে মমর্পিত হইলে, , এছুঃখ আমার জীবনান্ত 
না হইলে, কখনই অন্ত হইবে না; অতএব এইক্ষণে ছুরা- 
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চার বিৰ্পাক্ষের ষদ্যপি মৃত্যু হয় তা হইলে তোমাকে 
স্ুখভোগিনী করিতে পারি; কিন্তছ্ুরাক্মাগণের মরণওত 
অণ্পকালের মধ্যে হয় না। 


দক্ষের মুখে শিবনিন্দা শুনিয়া সতীর খেদোক্তি। 

দক্ষমুখে বাঁরম্বার শিবনিন্দ শ্রবণ করিয়া সতী দেবী 
কৌপে কম্পিতশির। এবং রোমাঞ্চিতগাত্র। হইয়া কর্ণে হস্তা- 
পশি করিয়া কহিতে লাগিলেন, হায়! প্রাণেশ্বর কোথায়? হে 
প্রাণবলিভ দেবাদিদেব ! হে জগতের পুজ্য !হে ত্রিলোকনাথ ! 
হা নাথ !আপনি আমার পাণি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই, 
মু পিতা দক্ষ প্রজাপতির নিকটে দ্বৃণাস্পদ হইলেন। আমি 
এই পাপমতির উরমে যদি জন্ম গ্রহণ না করিতাম, তবেত 
আপনার প্রতি এই সকল ছুর্ববাক্য আমার শ্রবণপুটে প্রবিষ্ট 
হইত না )আমি আপনার আজ্ঞা হেলন করিয়া আসিয়াছি, 
তজ্জন্তই আমাকে পতিনিন্দা শ্রবণ করিতে হইল; হায়,আমার 
ভাগ্যে কি এই ছিল! আমি কি এতই পাঁপাংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলাম যে, শিবনিন্দকের কন্যা বলিয়া লোকবিদিতা 
হইতে হইল।হেসুঢ়মতি দক্ষ! তুমি আর পিতৃনস্বোধনের 
যোগ্য নও) তোম হইতে উৎপন্ন এই পাঁপদেইভার আর 
আমিবহন করিব না। এই কথা বলিতে বলিতে বিবেচন! 
করিলেন যে, ক্ষণার্ধমাত্রেই ভ্রিদশগণ, এবং যজ্জঞের সহিত 
পিতাকে ভক্মীভূত করিতে পারি ; কিন্তৃতা হইলে পিতৃহত্যা 
করিতে হইবে 7; অতএব. তাদৃশ কার্যে কোপাবেশ মস্বরণ 
করিয়া ক্ষান্ত হইলাম? কিন্ত ইহাদিগকে এবস্বিধ মুগ্ধ করি, 
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যাহাঁতে অচিরকাল মধ্যে শিবনিন্দাঁর ফল প্রাপ্ত হয়। এই 
বিবেচনায় ততক্ষণমাত্রেই আর একটী কালীৰপিণী কন্তার 
স্থন্টি করিলেন, এবং তাহাকে বলিলেন, দেবি ! এই যজ্ঞ, এবং 
পিতার বিনাশের হেতু যাহা নির্ধারণ করি, তুমি এক্ষণেই 
নেই কার্যে প্রস্তৃতা হগ। পিতা পশুপতির নিন্দাস্থুচক 
যে যে বাক্য কহিবেন, তুমি. সম্পুর্ণ কষ্টুক্তি দ্বারায় তাহার 
উত্তর প্রদান করিবে, তাহাতে প্রচুরতর বাশ্থিবাদ উপাস্থিত 
হইলে, তৎক্ষণেই. কোপজ্জলিত হইয়া যজ্ঞীয় শুলত্ত অনলে 
প্রবেশ করিবে; আমি কন্ঠ! হইয়াছি ৰলিয়াই, পিতা আমার 
অত্যন্ত অহঙ্কৃত হইয়াছেন ) বিধি বিষ্ণু প্রভৃতিও ষে শিবের 
চরণ বন্দনা করেন, সেই দেবাদিদেবের অপষযশ ঘোষণ! 
করেন ; অতএব পিতার এ অহঙ্কার তুমি অবিলম্বেই চুর্ণ 
করিবে ; তুমি যজ্রবহ্নিতে দেহপাত করিলেই নেই কথ! 
অরবণে প্রাণনাথ নিতান্ত শোকসন্গুহ্ৃদয় হইয়া স্বযংই 
আসুন, অথব স্বস্বৰপ কোন জন প্রমথ গণে বেষিত হইয়া 
এস্থলে আগমন করত বিষ্ণু প্রভাতি যাবদীয় যজ্ঞরক্ষিতা- 
গণকে পরাজয় করিয়া, এই যজ্ত,এবং পিতাঁদকবিনাশ করি- 
বেন। অন্ুবূপা কালীকে এই কথা বলিয়া মহীকালী অন্তর্হিতা 
হইলেন। তৎকালে মহাকালীর পারিষদগণ ভেরী মৃদক্ষ প্রভৃতি 
নানাবিধ বাদ্যোদ্যম মহামহৌৎসব এবং পুষ্পৰাষ্ট করিতে 
থাকিলেন। এই ব্যাপার কেবল নতাঁশিবপরায়ণ সাধু- 
জনেরাই জানিতে পারিলেন, তদ্ব্যতীত দক্ষ, কি তৎপক্ষীয়, 
ঝি দেবতা, কি মহর্ষিগণ, কেহই অবগম 'করিতে পারিলেনন)। 
তাহারা মনে করিলেন, মেই সতীই ক্রোধভরে দণ্ডায়মান! 
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রহিয়াছেন। তখন অন্ুব্ধপা সতী বলিলেন, হে মুঢরুদ্ধি 
দক্ষ ! তুমি মৌহের বশীভূত হইয়া! সেই সন(তন শিবের নন্দী 
করিতেছ ! ব্রতোপবাসে বিশীর্ণ কলেবর হইয়া বিজন কাননে 
নিশ্চলাননে দেবতারাঁও যাহার চরণারধিন্দ ধ্যান করেন, 
সেই দেবদেবকে তুমি দুর্ধবাক্য প্রয়োগ করিতেছ !রে ছুরা- 
চার !যদিআপনার মঙ্গলেচ্ছা থাকে, তবে এইক্ষণেই এদকল 
বাক্য পরিত্যাগ কর;যে জিহ্ব(তেশিবনিন্দা করিয়।ছ? মেই 
কুৎসিত জিহ্বাকে ছেদন, অথবা দগ্ধ কর ;অনেক দিবমবধি 
নানাস্থানে সেই মহেশকে নিন্দিত বাক্য প্রয়োগ করিয়! 
ষে ঘোরতর অঘ সঞ্চয় করিয়ছ, তাহার প্রতিফল অরিচাৎ 
অনুভব করিবে। যে উহার নিন্দাকারী হয়, তিনি তাহার 
শিরশ্ছেদ করেন ; শিবাপরাধী ব্যক্তিকে রক্ষা করেন, এমত 
ব্যক্তি স্বর্গমর্তপাতালে অপ্রসিদ্ধ।দক্ষ প্রজাপতি এই কথা 
শুনিয়া হাস্ত করত বলিতে লাগিলেন ওগো! তুনি বালিকা? 
অস্পরুদ্ধি ; কিছুই তঅবগত নও ;আমার অগ্রে আর ও কথা 
কহিও না; দেই ছুরাচার প্রেতভ্মিনিবাপী শিবকে আমি 
বিলক্ষণৰপে জানি ;তুমি আমার কন্যা না হইলে,এইক্ষণে ই 
তোমার শিরশ্ছেদ করিতাম্/তুমি আমার মানসম্ত্রম কিছুই 
বিবেচনা করিলে নাঃ কেবল আপনার বুদ্ধিতে অযোগ্য পাত্রে 
বরমাল্য দান করিলে । আমি দক্ষ প্রজাপত্তি ;.সমস্ত দেবতাই 
আমাকে মহান গ্ৌরবান্বিত বলিয়। জানেন ) মেই কুলশীল- 
বর্জ্জত শস্তু কিআমার অন্ুৰূপ জামাতা? অতএব সে ছুরা- 
চারের গুণ কীর্তন আমার সাক্ষাতে আরকরিওন!) মে কথা 
আমার কর্ণে শুলনম(ন, বোঁধ হয় । এই কধা শুনিয়া অনুকপা 
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সতী অধিকতর ক্রুদ্ধী। হইলেন,; ক্রোধে ওষ্ঠাধর কম্পিত/,এবং 
রক্তনয়ন বিস্ফীরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে ছুর্মতি দক্ষ! 
পুনর্বধার তোমাকে বলিতেছি, যদি মঙ্গলবাসনা' এবং জীবি- 
তাশী থাকে, তৰে কদাচই শিবনিন্দী করিও না; এ পাপরুদ্ধি 
পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিপুর্ববক সদাশিবের তজনা কর; তাহা 
না করিয়া মোহবশতঃ যদি পুনর্বার সেই পরমাত্মা। শঙ্করের 
নিন্দা কর, তবে নিশ্চয় জানিবে, এই ষজ্ঞের মহিত অবিলঙ্ষে 
তোমার বিনাশ হইবে । জননমাজমধ্যে অপমানকর এ- 
প্রকার বাগাড়স্বর শুনিয়া দক্ষ প্রজাপতি সাতিশয় রুট 
,হুইয়া বলিতে লাগিলেন, অরে ছুশ্চরিত্রে! অরে কুপুত্ি ! তৃমি 
যে দিন বিৰূপাক্ষকে বরণ করিয়াছ, তদবধিই আমার অন্তঃ- 
করণের কণ্টকন্বৰূপ হইয়াছ ; তোমাকে দেখিলেও দুঃশীল 
শস্তুর স্মরণ হয়; তজ্জন্য তুমি এই দণ্ডেই দূর হও ; কদাচই 
তোমার মুখদর্শন করিতে আমার স্পৃহা নাই। দক্ষ প্রজা- 
পতির কঠোরতর বাক্যে অনুবপা সতী আর স্থির হইতে 
পাঁরিলেন না” মনে করিলেন দক্ষের ভুর্বাক্যানলে আমি যে 
প্রকার দগ্ধ হইতেছি ; ইহা অপেক্ষা ষজ্ঞকুণ্ডের প্রজ্জলিত 
অনল অনেক সুশীতল হইবে; পতি নিন্দাৰপ বিষাক্ত বাণে 
জর্জরিত এই দেহপিঞ্জরস্থ আমার প্রাণ বিহঙ্গষমকে আর 
কষ দেওয়া কর্তব্য নয়। এই বিবেচনায় সর্বজননমক্ষে মেই 
প্রচ্ছ লিত ষজ্জকুণ্ডে বল্প প্রদান করিলেন। তৎক্ষণমাত্রেই 
বহছুতর জন শোকন্চক শব্দ করিয়। সত্বরে নিকটে গমন 
পূর্বক গ্রযতুদহকারে যজ্ঞকুণ্ড হইতে সতীদেহকে উত্তোলন 
করিয়া দেখিলেন, সতী গতজীবনা হইয়াছেন; তখন নকলেই 
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বিষগনবদন হইলেন, ধরণী কম্পিতা হইতে লাগিল বাঁযু খর- 
স্পর্শ ভাবে বহিতে থাঁকিল” মহোঁল্কা সকল সুর্য্যকে ভেদ 
করিয়। মহীপৃষ্ঠে পতি হইল, দিক সকল ব্যাকুলিত হইতে 
লাগিল, ঘনাবলি হইতে শোণিত বর্ষণ হইতে থা কিল,দেবতা 
সকলের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া উঠিল, কুণগুমধ্যে যে পর্বতা- 
কার অগ্নি জ্বলিতেছিল, সেই ক্ৃশান্ধু ত্রন্বশিখ হইয়া নির্বা- 
পিতপ্রায় হইয়া গেল, যজ্ঞ মণ্ডপে শৃগাঁল কুক,র আয়া হব্য 
কব্য ভোজন করিতে লাগিল,ক্ষণার্ধ মাত্রে যজ্ঞভূমি শ্মশান 
ভূমির ন্তায় হইয়া উঠিল। শোক শব্দে সভা পরিপূর্ণ হইলে, 
দক্ষ প্রজাপতি কীতরাঁপন্ন হইয়। ল্লান বদনে আর্তনাদ 
করিতে লাগিলেন। এই অমঙ্গল সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া! অন্তঃপুর- 
চারিণী সীমন্তিনীগণ শোকাভিভূত হইয়া 'বহ্ুতর বিলাপ 
করিল, এবং প্রন্থৃতি সতীর বিরহে সব্যংপ্রস্থৃত বসহারা। 

গাভীর ন্তায় কাতরা হইয়! সভাভিমুখে ধাবমান হইলেন, 

কিন্ত পরিচারিক। সকলে নিবারণ করাতে রাজ্ঞী পি্জরস্থা 
কুররীর ম্তায় উচ্চৈঃশব্ে ক্রন্দন করিতে লগ্গিলেন। দক্ষ 
প্রজাপতি শোকসম্বরণপূর্ববক যথাকথঞ্চিৎ প্রকারে যজ্ঞ 
প্রবর্তিত করিলে ; দ্বিজাততি এবং দেবতাগ্্ণ সকলে উভয় 
শঙ্কটে পতিত হইলেন, অবশ্থস্তাবিছুর্ঘটনাভয়ে অবস্থান 
করিতেও পারেননা এবং দক্ষভয়ে পলায়ন করিতেও সমর্থ 
হন ন1;কিন্ত রুদ্রের ক্রোধভয়ে মকলেই নচকিত হইয়া পর- 
স্পরে কর্ণেকর্ণে হিতে লগিলেন,হে স্ুহৃদগণ! অতঃপর অর্বব- 
দাই শঙ্কিত থাকিতে ইইবে; বে।ধহয় এই সর্ববনাশের নন্বাদ 
কৈলাসনাথ এই ক্ষণেই প্রাপ্ত হইবেন, কাঁরণ শুভাবহ বৃত্ত স্ত 
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যখন ক্ষণার্ধমাঁত্রেই দেশ ব্যাপিত হয়, তখন এ অশুভ সংবাদ 
আঁশুই প্রাপ্ত হইবেন, তাহীতে সংশয় নাই। পতিপ্রার্ণ! 
নতীর বিয়োগৃত্তান্ত আমুলক শ্রবণ করিলে,মেই শস্তু যে কি 
প্রকার ক্কুপ্ধ হইবেন, তাহীত বিবেচনা ই হইতেছে ; যাহার 
ক্রোধমুর্তি মহারুদ্র নিমেষমাত্রেই এই জগৎ সংসারকে 
নংহার করেন; তিনি অর্ধা ক্রম্বব্ূপা সতীর বিনাশ শুনিলে 
আর কিরক্ষা করিবেন ? বোধ হয় যুগপ্রলয় হইবে; এই যজ্ঞ 
কি যজ্ঞপতি ইহারা আগ্রেই বিধস্ত হইবেন ন। জানি আমা- 
দের বা কি ছুর্দদশা_ উপ্রস্থিত হয়।_ অন্রন্তর কেহু বলিতে 
স্লাগিলেন), 

অতএব,সেই অন্তর্ধামী ভ্রিলোচন নিরপরাধীকে কখনই নষ্ট 
করিবেন না । সভামধ্যে নানাস্থানেই এই প্রকার কখোপ- 
কথন হইতে লাগিল, ইত্যবমরে মহর্ষি নারদ সভা মধ্য 
হইতে শীস্ গাত্রোণ্থান করিয়া কৈলাসধামে গমন 
করিলেন । 


দশমাধ্যায় | 


অনন্তর, কমলযোনির পুত্র নরদ, কৈলাসধাঁমে দেব 
দেবাশ্রমে গমন-করিয়া। অশ্রপুর্ণ নয়নে ত্রিলোচনকে বলিতে 
লাগিলেন, হে দেবদেব! আমি বিধাতৃতনয় নারদ আপ- 
নার দাঁসানুদান। এই কথা৷ বলিয়া প্রদক্ষিণ ও প্রণাম, 
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করিলে, মহাদেব স্মিতবদনে গ্রীবা হেলন করিয়।, প্রিয় 
অভ্তাবণে বসিবার আদেশ করিলেন। তদনন্তর নারদ 
বলিতে লাগিলেন, হে প্রাভো ! সম্প্রতি অমি দক্ষালয় 
হইতে আগমন করিতেছি, নে খানে মা জগদস্বা পতি- 
নিন্দাশ্রবণে প্রাণত্যাগগ করিয়াছেন; তদ্দর্শনে দক্ষপ্রজা- 
পতি « হী সতি! হা সতি!” শব্দে ছুই চারিবার কাকু 
ধনি করত, . পুনর্ববার ষজ্ঞকার্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং 
দেবতারাঁও আহুতি গ্রহণ করিতেছেন । "এই অশনিপাত- 
সদৃশ সম্বাৰ নারদম্ুখে প্রাপ্ত হইয়া, শঙ্কর দীর্ঘনিশ্বাস 
পরিত্যাগ পুর্ববক মৃহূর্তকাল নিশ্চলেক্ট্রিয় ও নিষ্পন্দ থাকিয়' 
হা পতিপ্রাণে ! হা সতি ! আমাকে শোকলাগরে মগ্ন করিয়া 
কোথায় গমন করিলে? আমি তোম! ব্যতীত ক্ষণকাঁল 
জীবন ধারণ করিতে অক্ষম; এই বলিয়া ত্রিলোচনের 
ত্রিলোচনে দরদরিত শোকাগ্র বহিতে লাগিল; শোকে 
অধীর হইয়া পুনর্ধবার বিলাপ করিয়া বলিতে লাগ্সিলেন, হা 
ভুরন্তবিধে! সতীর বিরহ্বন্থিতে আমাকে দগ্ধ করিতে 
লাগিলে! ব্রদ্মীণ্ডের সকল ধনরত্ব পরিত্যাগ করিয়া, 
আমার একটামীত্র রত্বু ছিল, তুমি আমাকে তাহা হইতেও 
বঞ্চিত করিলে! বম নারদ! চিতাভম্মলেপন অগুরু চন্দ- 
নের অধিক অর্বদী আমাকে সুখ দান করে, সে ভন্মভূষণ 
আজ কেন দাঁবদহনের ন্যায় দগ্ধ করিতেছে? এমন ৃদ্ুগতি 
সুপ্ন্ষি বায়ু অশনিস্মান আঘাত করিতেছে? হাঁয়! কি 
ছুর্দৈব; আমার পুর্ণীভিলাষে পরিহিত এই কঙ্কালম।ল৷ 
সচিন মুহবিদ্ধের স্তায় ব্যাকুল করিতেছে! তখন আমার 
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প্রাণ ধারণ বিফল। হা কাল! তোমার কবল হইতে 
কেহই উত্তীর্ণ হইতে পারে না। হা প্রমদীবিয়োগনময় ! 
তুমি কি সংহারকালম্বৰপ হইলে? হাঁ দতি! হা প্রাণে- 
শ্বরি! হা প্রীণপুত্তলিকে ! পিতার যজ্ঞ দর্শনে তোমাকে 
অনেক নিবারণ করিয় ছিলাম, মেই অপরাধে কি পরিত্যাগ 
করিলে? হা সতি! তোমার যে আশ্চর্য্য সতীত্ব; যাবদীয় 
সতীরাইত পতির স্থুখে স্ুখিনী, হুঃখে ছুগ্রখিনী, ও মরণে 
প্রীণত্যাগিনী হইয়া! থাকে ; তুমি কি পতির নিন্দা শ্রবণেও 
প্রাণত্যাগ করিয়! পৃথিবীতে পতিভক্তির চমণ্কীর উপমাঁ- 
স্থল হইলে? হাঁসতি! হা ত্রিলোকছুল্লভে ! হা প্রাণ 
বলছে! একবার আমাকে দর্শন দান করিয়! দগ্ধ হৃদয় 
শীতল কর। এইপ্রকার ত্রিলোচন বহু বিলাপ করিতে 
লাগিলেন । 


শিবক্রোধে বীরভদ্রের উৎপত্তি। 

শ্বলপাঁণি মহাদেৰ নারদের মুখে শেলাঘাতনদৃশ 
সতীর বিয়োগ্রবার্ভ অবগত হইয়া, বাণবিদ্ধা। মৃশীর ন্যায় 
কাতর, এবং তাপযুক্ত হইয়! বুতর বিলাপ করিতে লাগি- 
লেন। অনন্তর ক্রোধাম্বিত হ্ইয়। ত্রিনয়ননের নয়ন হইতে 
যুগান্ত কালীন প্রচণ্ড অগ্নি নিহত হইতে লাগিল) তন্দর্শনে 
প্রমথগণ ভয়ে নিস্তব্ধ, চতুর্দশ ভূবন ক্ষুব্ধ, ও পর্বত সকল 
কম্পমান হইতে লাগিল। তশুপরে;' সেই পাবকরাশি 
হইত্তে মহাকায়, অমিতবলশালী, শুলহস্ত এক বীর উৎপন্ন 
হইলেন; তিনি কাঁলান্তক যমসদৃশ, ভল্মবিভূষিতদেহ, 
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ললাটদেশে অর্থচন্দ্র বিভূষিত, মস্তকে জট[ভার, তাঁহার 
দেহপ্রভা মধ্যাহ্ুকালীন কেটি নুর্ষ্যের হ্তায় এবং নয়ন- 
ত্রিতয় হইতে অনগ্রিস্কুলি্সমুহ নির্গত হইতে লাগিল। 
নেই ৰূপ ভয়ঙ্কর মুর্তিতে আগত হইলে বোধ হইল যেন, 
অদ্যই মচরাচর জগতের চরম কাল উপস্থিত হইয়াছে। 





শিবের নিকটে বীরভদ্রের প্রার্থনা । 

মহাদেবের নেত্রামিতে উৎপন্ন সেই রীরবর নিকটস্থ 
হইয়া প্রদক্ষিণ প্রণামান্তর, মহাঁদেবকে জিজ্ঞ সা করিলেন? 
পিতঞ*! সম্প্রতি আমি কি করিব আজ্ঞা করুন ; ক্ষণর্ঘমাত্রে 
সচরাচর জগৎকে বিনাশ করিব? কি ইন্দ্রীদি দেবতাগণের 
কেশাকষণ করিয়া আপনার নিকট আনয়ন করিব? কি 
সাক্ষাৎ যমকে দণ্ড প্রদান করিব 2 আপনি যাহাঁর সহিত 
সমর করিতে আজ্ঞা করিবেন, মে সুরেশ্বর হইলেও 
তাহাকে বিনাশ করিব ) যদ্যপি বৈকুষ্ঠনীথ আমিয়াও তাহার 
সাহায্য করেন, তবে তাহাকেও কুণ্িতান্ত্র করিয়া রাখিব ; 
আপনার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে, আমি না পারি এমন কার্য্যই 
অপ্রসিদ্ধ' হে প্রভো! আমি সত্যই আপনার নিকট 
প্রতিজ্ঞা করিতেছি । এই কথা শুনিয়া মহাঁদেব বলিলেন, 
বগম!" তোমার নাম বীরভদ্র হইল, অদ্য তোমাকে সেনা 
পতিপদে নিযুক্ত করিলাম ; তুমি এই প্রমথগণে পরিবে- 
ভিত হইয়া দক্ষপুরীতে গমন কর; তথায় শীঘ্রই যজ্ঞকে 
বিনাশ করিবে, এবং জামার অবমাননায় কুতুহল্গক্রান্ত 
হইয়া; যে সকল দ্েবতাগণ সে স্থানে আগমন করিয়াছেন, 
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তাহাদিগকেও সমুচিত ফল প্রদান করিবে, ও মুঢতম দক্ষ 
প্রজাপতির মস্তক ছিন্ন করিবে ; এই সকল কার্য্য শীঘ্র তুমি 
সমাধান কর। এই কথা বলিয়া বামদেব হক্কারযুক্ত 
একটা নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন; মেই নিশ্বাম হইতে শত 
মহ বা'রগণ সয়ুৎপন্ন হইল ) তাহারা গ্রাত্যেকেই মহাঁবল- 
শালী, যুদ্ধে বিশারদ, শেল, শ্ুল, মুষল, মুদ্চার, অসি? চর্ম, 
প্রভৃতি বিবিধপ্রকার অশ্রে পরিভষিত। এই সমস্ত গণে 
বোষ্টিত হইয়া, বীরভদ্র ত্রিপুরা ভ্তককে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া 
দক্ষপুরীতে গমন করিতে লাগিলেন। যেস্থানে প্রজা 
পুতি যজ্ঞারত্ত করিয়াছেন, সকলে সিংহনীদ করত ক্ষণার্ঘ- 
মাত্রে মেই স্থানে উপস্থিত হইয়া চতুর্দিক অবলোকন 
করত দেখিলেন, প্রজাপতি বিলক্ষণ হুষ্টচিত্তে যন্ত্র কার্য্য 
করিতেছেন। তদ্দর্শনে বীরফুড়ীমণি মেই বীরভদ্র, ততোধিক 
কোপত্বলিত হইয়! হুঙ্কার করত প্রমথগণকে বলিলেন, 
হে প্রমথগণ ! তোমরা আমার আজ্ঞাঁয় যজ্ঞকে বিনাশ 
কর, এবং দেবতাদিগের প্রতিও ঘথোচিত উপদ্রব কর। 


যজ্ঞ-ভঙ্গ । 
বেদব্যান বলিতেছেন, মেনাপতির আজ্ঞামাত্রে প্রমথগণ 
লম্ফোলশ্ প্রদান করত “মারয় মারয়* “ছেদয় ছেদয়” এই 
শব্দে যজ্জীয় সভাকে উচ্ছিন্ন প্রোচ্ছিন্ন করিতে লাগিল। কেহ 
কেহ য*প কল উৎপাঁটন করিয়া দিগদিগন্তে নিক্ষেপ 
করিতে লাগিল, কেহ কেহ মুত্র পুরীব নিক্ষেপ করিয়া যজ্জ- 
কুণ্ডের অগ্নিকে নির্বাপণ করিল, কেহ কেহ যজ্ভীয় দ্বৃতাদি 


১০২ মহাঁভাগবত। 


ভোজন করিতে লাগিল, আহ্মৃতিভুক্‌ দেবতাদিগকে, কাহারও 
মন্তকে মন্তকে ঘর্ষণ, কাহারও ভালে ভালে/তুণ্ডে তুঞ্ডেগণ্ডে 
গ্রণ্ডে ঘর্ষণ করিতে লাগ্নিল। সভাস্থলে একেবারে মহামার 
উপস্থিত হইল। প্রাণভয়ে শত শত ব্যক্তি পলায়ন করিতে 
লাগিল। ভূতগণের ছুরন্ত প্রহারে কেহ কেহ জীর্ণ হইয়া “হা 
তাত! হা মাত! জলং দেহি, জলং দেহি, এইৰূপ কাকুধধনি 
করিতে লাগিল । সহ মহত্র ভূতগণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিরা 
যখোচিত দৌরাত্ম্য আরস্ত করিল। অন্থঃপুরচারিণী সামন্তিনী- 
গণ ভূতগণের বিকৃত আকার দর্শন করিয়া, কেহ কেহ ভয়ে 
চীৎকার করত অচৈতন্য হইল । সাহনিকা রমণীর! যদিও ভুত- 
গণের দন্যকিড়িমিড়ি ও বিরুতাকার দর্শনেও স্ুস্থির'ছিল, 
কিন্তু, চপেটাঘাত ও শুডিপ্রহারে আর কোন জনই প্রায় 
মচৈতত্ত রহিল না। বনু ষত্বে যে সকল দ্রব্য আয়োজন হই- 
য়াছিল, তাহা ক্ষণকাল মাত্রেই প্রায় সর্ধ বিলোপ করিয়া 
ফেলিল। দেবছুর্লভ ভোজা দ্রব্য এবং পীষুযত্তুল্য পানীয়মকল 
ভূতেরও ভোগ্য হইল না। সতীর বিয়োগছুঃখে সকলেই 
সকাতর; ক্ষণে ক্ষণে কেবল “মা কোথায় গমন করিলে?” এই 
ৰূপ শব্ধ করে, আর ছুই চক্ষুর ধারায় হৃদয় প্লাবিত হইয়া 
যায়। মতীর যে বদনপ্রভা পুর্ণচন্দ্রকে লক্ভাদান করিত, ষে বর্ণ 
নিকটে বিশ্বদ্ধ স্কুব্ণবর্ণও মলিন বোধ হইত, মেই অপূর্বব দেহ 
গতপ্রাণ হইয়া, নির্বণপিত অঙ্গারের ন্তাঁয়, করর্য্যকান্তি হই" 
য়াছে, এই দেখিয়া অনুক্ষর্ণই ছুঙখানলে প্রমথগণের হদয়- 
কানন দর্ধ হইতে লাগিলু। তাহার! ক্ষণে ক্ষণে হৃদৃবিদারক 
দীর্ঘশ্বান পরিত্যাগ করত বিহ্বলহ্ৃদয় হইয়া পতিত হয়? 


দশম অধ্যায়। ১০৩ 


পরক্ষণেই কৌপপরিপুর্ণ হইয়া মম্সুখে যাহা দেখিতে পায়, 
তাহাই বিনষ্ট করিতে থাকে। এই প্রকার ঘোরতর দৌরাত্য 
উপস্থিত হইলে, ভগবান বিষুণ সর্ধবমধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া 
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, অহে বীরগণ ! তোমরা কে? 
কাহার প্রেরিত ? কি জন্যই বা এই মহীষজ্রকে বিন করি- 
তেছ 2 এবং দেবতাদিগকেই বা কি জন্য নানাপ্রকাঁর ক্রেশ 
প্রদান করিতেছ 2 এই সমস্ত বৃত্তান্ত শীঘ্রই আমার নিকটে 
প্রকাশ কর । চক্রপাণি ক্রোধভরে এই কথা বলিলে পর, কতক 
গুলি প্রমথগণ বলিতে লাগিলঃ প্রভো। ! আমাদিগকে স্বয়ং 
-ঙ্হহাঁদেব প্রেরণ করিয়াছেন । শিবাপমানজনক এই যজ্ঞকে 
আমরা বিনষ্ট করিব, আমাদিগের অনুমতি দাতা সেনাপতি 
এঁ। এই কথ। বলিয়া হস্তনক্কেতে বীরভদ্রকে দেখাইয়া দিল। 
মে সময়ে কীরভদ্র নাতিশয় কোপা বিট হইয়াছেন বলিয়া! সেই 
মহাবীর বিষুকে লক্ষ্যই করিলেন না, হু'কার করিয়া প্রমথ- 
গ্রণকে বলিলেন, অহে সেনাগণ! সেই ছুরাচার দক্ষ কোথায়? 
তাহাকে এখনও তোমর] উপস্থিত করিতে পাঁরিলেনা ? বীর- 
ভদ্রের এই গভীর শব্দে ভয়ত্রস্থ হইয়া বীরগ্ণণ বলিতে লাগিল; 
হে গ্রভো৷ বীরচুড়ীমণে! আপনি ক্ষণকাল আমাদিগকে ক্ষমা 
করুন, দে পাপমতিকে এইক্ষণেই ধরিয়া আনিব। হে বাহিনী- 
নখ! ভ্রিলৌকমধ্যে ষে স্থানে থাকিবে, সেই স্থান হইতেই 
তাহাকে ধুতকেশে আনয়ন করিব, আমরা আপনার নিকট 
এই প্রতিজ্ঞা.করিতেছি। এই কথা শুনিয়া বীরভদ্র নয়ন 
বিস্কারণ ও গ্রীবা সঞ্চালন করত" অনুমতি প্রদান করিয়া 
বলিলেন, দেখ, কেবল দক্ষকে আনিয়াও ক্ষান্ত হইবেনা%যে 
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সকল দেবতা এই শিবশৃন্য যজ্ঞে আছ্ছতি গ্রহণ করিয়াছেনঃ 
মেই সমস্ত ছুরাআাকেই কেশাকর্ষণ করিয়। আনয়ন করিবে । 
এই আজ্ঞামাত্রে শিবসেনা! একেবারে পুঙ্থান্ুপুজ্ঘ অনুসন্ধান 
করত দিকদিগন্তে ধাবমান হইতে লাগিল । যাহারা সভামধ্যে 
ছিল, তাহাদিগকে নেই ক্ষণে ধৃত করিল,এবং যে সকল ব্যক্তি 
পলায়ন করিয়াছিল,তাহাদের কাহাঁকে রথে, কাহারে পথ, 
কোন জনকে প্রান্তরে, কাহারে বাটার নম্সিকটে, কাহাঁকে 
অভ্যন্তরে, কোন জনকে গৃহদ্বারে, কাহারেও বা গৃহান্তরে, 
যাহীকে যেস্থানে ধৃত করিল, তাহাকে আর এক চরণ অগ্র- 
মর হইতে দিল ন1। মার্জার যে ৰূপ ক্ষুদ্রাখু এবং কুস্তীর- 
কীট যেপ্রকার তৈলপায়িকার গলধারণ করিয়া লইয়া যায়, 
কি বলবতী শিবা ছাগীর তনয়কে যেৰপ উত্তোলন করিয়া 
লয়, সেৰপ বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া! প্রমথগ্ণণ মহারঘী 
দেবতাদিগকে ও আনিতে লাগিল। ভতগণকে শিবদ্দুত বলিয়া 
কেহ কিছু বলিতে পারিল না, কি ভুতগণই এতাদৃশ বলশালী, 
তাহার কিছুই অনুভূত হইল না, সে ব্যাপার দেখিতে অতি 
অদ্ুতজনক। অনন্ত কোটি শিবদূত এক এক দেবতাকে সহস্র 
নহত্র ভূতে ধরিয়া লইল। কেহ কেহ মস্তকে, কেহ কেহ হস্তে, 
কেহ জঘনেঃ কেহ গলে, কেহ চরণে? কেহ কেশে, কেহ কর- 
শাখায়? কেহ গীত্রে, কেহ পদাহ্ুলিতে, কেহ শ্রোত্রে, কেহ কক্ষে, 
কেহ বক্ষে, কেহ লতা'পীশবন্ধনে, আকর্ষিত হৃইয়! উপস্থিত 
হইল। পিপীলিকার পুষ্জ মধ্যে পতিত মহীলতাকে যে প্রকার 
সহত্্ সহস্র পিপীলিকা দংশন করত লইয়! বায়, দেবতা - 
দিগ্বকে উর্ধপথে উত্তোলিত করিয়। প্রমথগণ বায়ুবেগে 
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দৌধুয়মান করত মুহতর্তকাল মধ্যে বীরভদ্রের অগ্রে উপস্থিত 
করিল। অনন্তর বীরভদ্র হস্তোত্তেলন করিয়া বলিতে লাগি- 
লেন,হে বীরগণ! যাহারা শিবদ্ধেষী,তাহাঁরা সর্ধছেষী; তাহী- 
রাই বিশ্বনিন্দক; অতএব ইহাদের কাকুবাক্যে দয়া করিও না, 
কথ্ঠাগতপ্রাণ পর্য্যন্ত পীড়ন করিবে ; শিবপ্রসাদে কিছুই 
তোমাদের অবিদ্িত নাই ; অধিক কি বলিব, বাহার যাদৃশ 
পাপ, তাহার তাদশ দণ্ড বিধান করিবে । দেনাপতির এই 
ৰূপ আঁজ্জ প্রাপ্ত হইয়া»প্রমথগণ অধিকতর দৌরাত্ম্য করিতে 
লাগিল; সবিতার সকল দন্তই উৎপাটন করিয়া ফেলিল, 
এমগ্রির জিন্বাচ্ছেদ, এবং অর্ধ্যমার বাহুচ্ছেদ করিল। এই 
প্রকাঁর কাহার কর্ণ, নাসা, অস্ত্র, কেশ, বেশ, চূড়া, শিরো- 
বেষ্টন, কবচ, কপালভূষণ, এই সব একেবারে ছিন্ন ভিন্ন 
করিয়া ফেলিল। এইৰূপে বিবিধপ্রকাঁর অপমানিত করিয়া, 
অমরগণকে পরিত্যাগ করিতে লাঁগিল। জলের অধিপতি 
বরুণ দেবতাঁরে; ও নৈখতকে বন্ধন, এবং প্রেতপতি ষমকে 
যথেচ্ছাচারে যন্ত্রণা! প্রদান করিতে লাগিল । ভূতগণ এনকল 
ভয়ঙ্কর কার্য করিতে করিতে দেখিল+ ত্রী্ষণগণ অনেকেই 
ভয়ত্রস্ত হইয়াছেন; তদ্দর্শনে বাঁলবৃদ্ধ প্রস্তুতি ভূতগণ ব্রক্গ- 
হত্যাভয়ে ভীত হওত নতশির! হৃইয়া সকলেই বলিতে 
লাগিল, হে ব্রাঙ্মণগণ ! আপনাঁদিগের ভয় কি? আপনারা 
নির্ভীতি হইয়া যথেচ্ছা গমন করুন । এই. কথা বলিয়া শীন্ত ও 
ন্মিত বদনে দ্বিজীতিগণের সন্তোষ করিতে লাগিল । 
প্রমধগণের বিনয় বচনে বিপ্রগণ সীনন্দহ্ৃদয় এবং সাহসা- 
স্বিত হইয়া, যজ্ঞল্ধ বস্ত্রতত্বাদি সংখহ করিয়া স্বীয় স্যর 
৯৪ 
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আঁলয়ে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। দেবরাঁজ ইন্দ্র নিতান্ত 
শিবপরায়ণ হইয়াও দক্ষ প্রজাপতির দর্প চূর্ণ হইবার অভি 
প্রায়ে যজ্ভীয় সভায় আগমন করিয়াছিলেন, তথাপি শঙ্কিত 
হৃদয়ে নিজৰূপ গোপন করিয়া ময়,রৰূপ ধারণ করত পর্ববত- 
শিখরে অবস্থান করিয়া কৌতুক দেখিতে লাগিলেন। ভগবান 
বিষুণ মৌনাবলম্বনে বিবেচন। করিলেন, এই যজ্ঞ শিবাপমান- 
বুদ্ধিতে সমা রব হইয়াছে, অতএব ইহার ঈদৃশ অবস্থা হও- 
য়াই সম্ভুচিত হইতেছে ; সুমতি দক্ষ প্রজাপতির-উদ্বক দণ্ড 
ন। হইলে, বেদবিধি যে নিক্ষল হইয়া যাইবে ; এ পাপাত্মা 
কর্তৃক মহীদেব নিন্দিত হওয়াতে, আমিও নিন্দিত হইয়াছি 
ইহা নিশ্চিত; আমিই শিব) শিবই বিষু' আমাদের বিভিন্নতা 
কিঞ্চিন্ীত্রও নাই ; অতএব এ ব্যক্তি বিষ্ুৰ্পে আমার উপা- 
সনা করিলেওঃ শিবৰপে আমার বিদ্বেষ করিয়াছে; অতএৰ 
আমার কিঞ্চিৎ উপাসনা জন্য এক্ষণে এই যুদ্ধে সাহায্য 
আবশ্যক? দক্ষের দর্পচর্ণ হইলে, পরিশেষে আবার যজ্ঞপূর্ণও 
করা যাইবে। এই বিবেচনা করিস, চক্রগদ। প্রভৃতি নিজা যুধ 
গ্রহণান্তর প্রমথগণের উপর তাড়না করত সিংহনাঁদ করিতে 
লাগিলেন। তখন বীরভদ্র বলিলেন, হে বিভো! আঁপনি 
চত্রী নারায়ণদেব, তাহা আমি সমন্তই অবগত আছি; 
আপনি এই শিবশুন্ভ অধরে যখন অধিরক্ষিত৷ হইয়াছেন, 
তখন অন্ত কাহাঁরেও না বলিয়া আপনারেই বলিতেছি,সেই 
শিবনিন্দীপরায়ণ ছুরাচার দক্ষকে এই দণ্ডেই আমার অগ্রে 
(উপস্থিত করুন, নতুবা! আমার সহিত যুদ্ধ করুন) আপনি 
সিজ্কিদিলের অনিষ্ট কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন, এবং 
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শিবদ্ধেষীদিগের কুশলান্ুনন্ধীন করিতেছেন, এই দেখিয়া 
আপনাতে আর কিঞ্চিাত্রও সমীহ করা বিধেয় নয় । এই 
কথা শুনিয়া, বিষুণ সম্মিতাননে কহিলেন, ভাল ভাল, 
তোমাদের সহিত আমার যুদ্ধই হইবে ; আমারে পরাজয় 
না করিলে, দক্ষের উপর দৌরাত্ম্য করিতে পারিবে নাঃ কি 
পর্যন্তই তোমাদের বলবিক্রম, তাহা দেখিতে হইল। এই কথা 
বলিয়া একখানি রত্বময় কাম্ম্রকে জ্যাসংযোগ করিয়া শর- 
বর্ষণ করিতে লাগিলেন । সেই যজ্ঞভূমির মধ্যে মহারখী 
বিষ্ণুর রথ প্রবল বায়ুবেগে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কখন 
ধরাঁতিলে, কখন আকাশমণ্ডলে, কখন খন্জুগামী, কখন বক্র 
খাস হইয়া বেউন করিতেছে, তড়িন্নালার কতইবা চাঞ্চল্য? 
মধ্যে মধ্যে এক একবার যখন স্থিরীবস্থাঁন হয়ঃ তৎকালেই 
রথের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিতে পাওয়া যাঁয়, নতুবা গমনসময়ে 
আর কিছুই অবলোকন হয় না; কেবল একটা অবিচ্ছিন্ন 
তেজোরেখা এইমাত্র বিবেচনা হয়। ভাদৃশ দ্রুতগামী 
রথের উপরি ভাগে, ভগবাঁন্‌ বীরামনে উপবিষ্ট, রত্বা- 
প্রিত দৃঢ়তর কবচ গাত্রে পরিধান, মস্তক অপুর্ব রত্বমরর 
মুকুট ধারণ করিয়াছেন; বাণক্ষেপে এতই ক্রতহস্ত ষে, 
কোৌনসময়ে বাণ গ্রহণ বা সন্ধ(ন এবং কখন বা নিক্ষেপ, 
ইহার কিছুই অনুভূত হয় না। তুখে দৃষ্টিপাত করিলে 
বোধ হয়, সর্বদাই তুণে হস্ত রহিয়াছে; আবার মৌর্বীর 
উপরিভাগে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয়, মেই স্থানেই হস্ত 
রহিয়াছে । চতুরচুড়ামণি বিষুর রণুচাতুর্য্য দেগ্রিয়া, দেৰ 
দানব প্রভৃতি নকলেই চমতকুত হইয়া রখিল। ক্ষণার্ মাত্রে 
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শিবসেনাগণ জর্জরীকৃত, ক্ষতবিক্ষতসর্ধঙ্, বধিরধারায় 
মস্তকাবধি পাদতল পর্য্যন্ত পরিপ্লুত হইয়া উঠিল; সহজ 
সহজ্র জন রুধির বমন করিতে লাগিল সহস্র সহস্র প্রমথগণ 
মুচ্ছিত হইয়া পড়িল। এতদ্দর্শনে সেনাপতি বীরভদ্র ক্রুদ্ধ 
হইয়া বিষণ প্রতি গদ। নিক্ষেপ করিলেন । সেই গদ। প্রবল 
বেগে গমন করিয়া বিষু'র গাত্রে মহাঁশব্দে আঘাত মাত্রেই 
বৃহতী গদা শতধা বিদীর্ণ হইল। অনন্তর গদাধরও বীরভদ্রের 
প্রতি গদা নিংক্ষেপ করিলেন;মে গদাঁও বীরভদ্রের গা্রসংলগ্ন 
হইয়া শতধা বিদীর্ণ হইল। তদ্র্শনে ভগবান্‌ বিষণ ততো- 
ধিক কোপান্িত হইলেন; নয়নযুগল ত্বলন্ত অনলপ্রায় প্রদীপ্ত 
হইল/পুনর্ধার শৈলসারময়ী এক প্রকাণ্ড গদাঁকে ঘর্ণিত করিয়া 
নিঃক্ষেপ করিলেন ; তন্দর্শনে বীরভদ্রও খ্টাঙ্র ধারণ করিয়। 
হুঙ্কার সহিত উল্লম্ফন দ্বারাঁয় অদ্বিতীয় সেই বিষ্ণুর দ্বিতীয় 
গদাকেও বিগতবিক্রম এবং ধরণীশায়ী করত গদাধরের 
বাছুদণ্ডে খ্রীঙ্ দ্বারা আঘাত করিলেন। তদবলোঁকনে 
বিষুণ বিবেচনী করিলেন, এব্যক্তি সামান্ত বীর নয়, সামান্ 
অস্ত্রে ইহার সমতা। হইবেন | এই ৰূপ অবধাঁরণ করিয়! 
স্বকীয় অমৌঘ অন্ত্র চত্রকে নিক্ষেপ করিলেন। মহাঁঘোর 
স্থদর্শন চক্র নিজ তেজঃগ্রভাতে যখন জাত্বল্যমাঁন হইয়া 
চলিল, তখন বীরভদ্র ভীত হইয়া হৃদয়মধ্যে শুর চরণছয় চিন্তা 
করিতে লাগিল ; সেই চিন্তাবলে চক্রপাির চক্র বীরভদ্রের 
কণ্ঠচ্ছেদ করিতে পারিল না, প্রত্যুত মালামধ্যস্থিত রত্বের 
ন্যায়, দেখডুল্যমান হইতে লাগ্সিল। তদর্শনে বিষু সাঁতিশয় 
রুটচেতা হইয়া শত হুর্য্যের প্রভাযুক্ত এক ভীষণাকার 
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অনিকে চর্মকোৌষ হইতে বিনিম্ষু্ত করিয়া বীরভদ্রকে হনন 
করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন 7 তর্দর্শনে বীরভদ্র একটা 
ভয়ঙ্কার হু“কার শব্দ করিলে, মেই শব্দে ত্রিলোকবামী লোক 
নকল কম্পিতকলেবর হইল, এবং খড়োর সহিত ভগবান্‌ 
বিষুও স্তস্তিত হইয়া রহিলেন। তদনন্তর স্তত্তিত বিষুণকে 
বিনাশ করিবার অভিলাষে, বারনিংহ দেই বীরভদ্র ত্রিশুল 
হস্তে লইয়। মহাক্রোধে গমন করিতে লাগিলেন | এই সময়ে 
আকাশবাণী হইল, « ভেো৷ বীরভদ্র ! স্থিরে। ভব্‌” ক্রোধবশে 
তুমি কিআপনাকে বিস্থৃত হইয়াছ 2 যে শিব, মেই বিষু ? 
শিবই স্বয়ং নারায়ণ; এই উভয়ের কিঞ্চিম্মাত্রও বিভিন্নতা 
নীহ্; তবে ষেবিষুণ তোমার সহিত সংগ্রাম করিতেছেন, সে 
কেবল দক্ষকে প্রতারণ।র নিমিত্ত মায়াময় যুদ্ধ করিতেছেন । 
এই কথা শুনিয়। বীরভদ্র অমনি বিনয়াবনত হইয়া শিবাত্মক 
বিষ্ুকে অধীঙ্গে প্রণাম করিলেন, এবং ড্রতবেগে গমন 
করিয়! দক্ষ প্রজাপতির কেশাকর্ষণ করত বলিতে লাগিলেন, 
অরে পাপাত্বা দক্ষ! তুমি যে মুখ দ্বারা সেই পরম পুরুব 
শিবের নিন্দ। করিয়াছ) অতএব তোঁমাঁর মস্তক ছেদন করিব। 
এই কথা বলিয়া দক্ষকে নির্ঘাত প্রহার করত নখাঘাতে 
দক্ষের মস্তক ছেদন করিলেন । শিবনিন্দীশ্রবণে যাহার। 
আনন্দিত হইয়াছিল,তাহাদের,কাহারও নাসা, কাহার কর্ণ, 
কাহার জিহ্বা ছেদন করিয়া তত্রাগত ব্যক্তিগণকে ছুংখা- 
নলে দহামাঁন করিতে লাগিলেন, দক্ষপ্রক্ষীয়গণের হাহাঁ- 
কাঁর শব্দে শ্রবণগহ্বর সংরুদ্ধ হইয়া উঠিল; হস্তনংকেত 
ব্যতীত কেহ কাহাঁর বাক্য বুঝিতে পারিল না? যজ্ঞস্ল অশ্ঞ- 
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জলে পন্কিল হইল। এই প্রকারে যজ্ঞকর্ত। দক্ষ, এবং সাঁঙ্গো 
পাক্ যজ্ঞ, এই সমুদয় বিনষ্ট হইলে, স্প্টিকর্তী ত্রন্মা কৈলান 
ধামে গমন করিয়া মহেশকে প্রদক্ষিণপ্রণামান্তে সমস্ত 
বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন ; এবং বলিলেন, গ্রীভে। ! আপনি 
সর্বজ্ঞ, এবং জগদীশ্বর হইয়া কিজন্ত ঈদৃশ বিধান করিলেন? 
আপনার সতীর কি বিনাশ আছে? যিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্গ- 
ৰূপিণীগষিনি পরম প্রক্ৃতি,যিনি ব্রচ্গা বিষ শিবের প্রন্ুতি, 
যিনি ক্ষয়োদয়রহিতা, নিত্যা, তাহার কি কখন বিনাশ হয়? 
সেই জণন্সয়ী দক্ষ গ্রজাপতিকে বিমুগ্ধ করিয়া, যজ্ঞকুণ্ত- 
নিকটে অনুুৰপা এক ছায়। সতীর স্থাপনা করিয়াছিলেন; 
তিনিই যদ্ঞকুণ্ডে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন? পরমা দেবী স্বর 
অন্তহি তা হইয়াছেন ; এই বিষয় আপনি ত সমস্তই পরি- 
জ্ঞাত আছেন; ব্যজনানিল দ্বার সমীরণবর্ধনের ন্ঠায় আপ 
নীকে উপদেশ দীন আমার পক্ষে অকিঞ্চিৎকর । ব্রহ্মার 
বাক্য শুনিয়া মহাঁদেৰ বলিলেন, বিধাতঃ ! সতীর বাস্তবিক 
বিনাঁশ না! হইলেও, সে ব্রহ্মময়ীকে আর ত সাক্ষাৎ করিতে 
পারিৰ না ; এই ছুঃখই যে চৈতন্ত বিলোপ করিয়া অধৈর্ধ্য 
করিয়াছে । ব্রঙ্গ। বলিলেন/ৰিভো! আপনি যখন পরম যোগা- 
সুষ্ঠান করিয়া সেই পরম! দেবীকে সান্ুকুলা করিয়াছেন, 
তখন পুনর্বার কখনই প্রতিকূল হইবেন ন! ) যদিও সম্প্রতি 
অদৃষ্টৰপা হইয়াছেন, তথাপি সকাতর ভাবে প্রার্থনা করি- 
লেই পুনর্ধার সাক্ষত্কৃত। হইবেন; কিন্তুহে দেবেশ! আপনি 
দয়াঁনিখি, প্রণত জনের প্রতি আশু প্রমন্ন হন ; তজ্জন্যই 
আপনার নাম আশুতোঁৰ; আপনি সমস্ত বিখিবিধানে'র 
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সম্পাদক হইয়া সমারব্ধ এই যজ্ঞকে বিলুপ্ত করিবেন না; হে 
দয়ীসাগর ! কিঞ্চিৎ অন্গুকম্পাবিতরণপূর্ববক দক্ষালয়ে পদা- 
পণ করত, দেই আরব্ধ যজ্ঞরটা সম্পূর্ণ করুন । ব্রহ্মা এই কথা৷ 
বলিয়া অনেক স্তব করিলে, ধাতার স্তবে ধূর্জটি প্রসন্নচিত্ত 
হইয়। দক্ষালয়ে গ্রমন করিলেন । দক্ষপুরীমধ্যে দেবদেবকে 
মমগত দেখিয়া, প্রমথগণের সহিত বারভদ্র পুলকে প্রণত 
হইয়া, গীলবাঁদ্য, কক্ষবাদ্য করত একেবারেই সকলে “ হর 
হর বিশ্বেশ্বর” এই শব্দ করিয়া করষোড়ে মহাদেবকে দর্শন 
করত দণ্ডায়মান রহিল। অনন্তর অক্জযোনি ক্রভঙ্গিক্রমে দক্ষ- 
পক্ষীয়লোক ছ্বারায় অতি সত্বরেই উপহার দ্রব্য সকল আনা 
ইয়া, আপানি সিংহাসন প্রদ্দান এবং পাদ্য ও অর্থ আচ- 
মনীয় প্রভৃতি প্রদান করিলেন । এই প্রকারে দক্ষালয়ে শিব- 
পুজা সম্পন্ন হইলে, বিধাত। ক্ৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, দরা- 
ময় ! তবে অনুমতি করুন, পুনর্ধবার যজ্ঞকীর্য্য প্ররৃত্ত হউক। 
ব্রহ্মা এই কথ বলিয়া কিয়ৎকাল শিবসম্যুখে দণ্ডায়মান 
থাকিলে, মহাদেব বীরভদ্রের সুখীবলোকন করিয়া বলিলেন, 
হে বীরভদ্র! সম্প্রতি কৌপবেগ মস্বরণ করিয়া এই ভমমীভূত 
যজ্ঞ যাহী তে সম্পন্ন হয়, তাহার উদ্যোগ কর। শঙ্করের 
এই প্রকার অনুমতি শ্রবণে, বীরভদ্র অমনি অবনত ম্স্তকে 
আজ্ঞ। গ্রহণ করিয়া, প্রমথগণের সহিত আপনিও সম্যক- 
প্রকারে উদ্যোগী হইলেন।ততক্ষণমাত্রেই বদ্ধ দেবতাদিগকে 
মে।চন করত স্ব স্বস্থানে সমাদর সন্তাঁষণ করিয়। পানিতে 
লাগিলেন) দ্রব্যসামগ্রী পুর্ববাপেক্ষীয় অধিকতর ৰূপেই 
প্রস্তুত হইল) ইতঃপুর্কের ষে যজ্ঞতমি স্মশানভমির স্যায় 
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হইয়াছিল, যাহার বিভৎমাকার দর্শনে সকলেরই হৃৎকম্প 
হইত,মেই ভূমিই আবার দেখিতে দেখিতেই স্থর ম্যা ও দেব- 
ছু্ঈভা হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে বিধাতার পুত্রশৌক উচ্ছলিত 
হইয়া পুনর্ববার দেবদেবের নিকট কুতার্জলিপুটে বলিতে 
লাগিলেন, হে ত্রিলোকনাথ শস্তে!! যদ্যপি কপাবলোকন 
পূর্বক বিনষ্ট যঙ্তকে সর্ববাবয়বে সুন্দর করিলেন, তবে 
আমার মৃত পুত্র এ দক্ষকেও পুনজ্জাঁবিত করিতে আজ্ঞা 
হউক ; তাহা না করিলে আপনার আশুতোষ এই নিষ্কলঙ্ক 
নাম কলঙ্করেখায় অস্কিত হইয়া থাকিবে; হে দয়াময়! আপ 
নার এ অতুল চরণদয় ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ,এই চতুর্কিধ ফল- 
দান বিষয়ে কণ্পপাঁদপস্থৰপ হইয়াছে ; যেদময়ে” হউক, 
ক্ষণকাঁলের নিমিত্ত এ সন্তানক তরুর তলস্থ হইলে, ধর্মমাদি 
চতুংপ্রকার ফল বথেচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহাতে 
আমি নিতান্ত ছরণাশ্রিত হইয়াও কি পুর্রস্বৰপ ফলটাকে 
প্রাপ্ত হইব না? এই কথ শুনিয়া পঞ্চানন স্মিতমুখে বলিলেন, 
হে বীরচুড়ামণে রীরভদ্র! আমি আজ্ঞা করিতেছি, দক্ষ 
প্রজাতিকে শীঘ্র জীবিত কর। সতীনাথের মুখপন্কজ হইতে 
অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া, শিবতুল্য বুদ্ধিবিব্রমশালী সেই বীর- 
ভদ্র ততক্ষণমাত্রেই ছাগস্ুণ্ড প্রদান করিয়া প্রজাপতিরে 
পুনরুজ্জীবিত করিলেন। ধীমান্‌ ধার্শিক জনের! ঈশ্বরের 
নিন্দাঁকারী-ব্যক্তিদ্দিগকে পশুতুল্যই বিবেচন! করিয়া থ।কেন) 
তদন্থমারেই মহামতি বীরভদ্র দক্ষ প্রজাপতির ছাগম্ 
করিয়৷ দিলেন। প্রজার্পতিকে জীবিত দেখিয়া সকলেই অন্ত 
হইল; দেবতা এবং ব্রাঁ্ষণ, সকলেই নির্ভয়ান্তঃকরণে সভা 
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মধ্যে উপস্থিত হইলেন ) সমুচিত দণুলা ভে খব্ধীরৃতদ্প “দক্ষ 
প্রজাপতি ঈশান দিগৃভাঁগে মহেশাঁনকে দর্শন করিয়া যজ্ 
ভাগ মস্তক দ্বার! উদ্বন করত শিবাগ্রে উপস্থিত করিলেন ? 
যথা বিহিত আহুতি দান করিয়া শিবসন্তোবপুর্ববক যজ্ঞ 
সমাপন করিলেন। এবশ্্রকারে জ্ঞবিথি সমাপন হইলে 
ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু উভয়েই প্রজাঁপতিকে বলিলেন, হে প্রজাঁ- 
নাথ! তুমি এই দ্েবাদিদেৰ মহাদেবের চিরকাল নিন্দা 
করিয়া যে পাপাচরণ করিয়াছ, শিবস্ততি ব্যতিরেকে সে 
পাঁপ হইতে পরিত্রাণের উপাঁয় আর কিছুই নাই । এই কথ। 
শুনিয়। দক্ষ প্রজাপতি পুনর্ধবার মতীনীথের মমীপশমন করত 
তদ্টীভচিত্র-হইয়। স্তব করিতে লাগিলেন । 


দক্ষ কর্তৃক শিবস্তব। 

বিশ্বতাত, বিশ্বনাথ, বিশ্বপাতকারক। রক্ষ, রক্ষ, মৃঢ়দক্ষ মজ্ঞতাক্মুনাশক | 
ত্বংহি দেব, দেবদেবগবর্বথবর্ব কারণং। তেজ্বিমূলমজবোনিবিষুজিষুতবন্দিতং। 
কোহি দেব, তেমহত্ব মীশবেদপারগং | নিশ্চল সনাতনং তথাপি সব্বতোগ্রগং 
যদ ক্রুতঙ্গি মাত্রত* সরা, সমৃদ্ধিশালিনং | সম্বয়ংতৃণীকৃতদ্ধিরক্ষতম্মভূষণং। 

অর্থাৎ । হে বিশ্ব নংসারের উৎপাদক, এবং বিশ্ব সংসা- 
রের পালক, ও বিশ্ব সংসারের নিপাতকর্তী বিশ্বনাথ! 
আমাকে রক্ষা করুন ; মতিহীন এই দক্ষের, অজ্ঞানান্ধকাঁর 
শীঘ্র বিনাশ করুন । হে দেব ! আপনি সমস্ত দেবের দেবতা, 
এবং দপ্িষ্ঠি ব্যক্তিগণে'র দপচুর্ণের কারখ ঃতোমার, চরণার- 
বিন্দ অজযোনি (ত্রদ্ষা, ) বিষুণ, (নারায়ণ, ) জিফু (ইন্দ্র) 
প্রভৃতি দেবগণের বন্দিত; হে ঈশ ! আপনার মহিমা শ্রুতি, 
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গণও কীর্তন করিতে সমর্থ হন না, তবে অন্য জনে কিৰূপে 
বলিতে শক্ত হইবে? প্রভো ! আপনি নিশ্চল মনাতন, 
নিত্য, এবং সকলের অগ্রগামী মন অপেক্ষা দ্রুতগামী; 
আপনার ক্রভঙ্তি মাত্রে ইন্দ্রচন্দ্রাদি দেবতাগণ সমৃদ্ধিশালী 
হইয়া অতুল এশ্রর্্য ভোগ করিতেছেন ; মেই সকল মইৈ- 
স্ব্য্যকে তৃণসমূহ জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করত আপনি 
অক্ষমাঁলা ও চিতাভম্মীদি ধারণ করিয়াছেন । 

হ আমার মুগ্ধ মন! তুমি যদি পরিপূর্ণকুখস্বৰূপ শান্ত 
পদ, অর্থাৎ ব্রক্ষপদকে ইচ্ছা কর, তবে আকারশৃন্ত, ব্রিগুণা- 
তীত, সত্তরজন্তমোগুণে নির্লিপ্ত, অথচ মস্ত জগদাকাঁরধারী 
এই পরমেশ শঙ্করকে শীঘ্র ভজনা কর )ষহীরদ্দয়ে“বায়ু 
ধাবমান হইতেছে, যাহার আজ্ঞীয় সুর্য্য কিরণ দান 
করিতেছেন, সাক্ষাৎ যমও যাহাকে ভয় করেন, সেই পর- 
মেশকে ভজন কর । লোক সকল ভ্রান্তির বশীভূত হইয়াই 
বহুতর ভয়ানক ব্যাপারে পতিত হওত কোধকার কীটের 
ন্যয়, স্বকর্মপাশে বদ্ধ হইয়া ভ্রমন করিতেছে, কিন্তু যখন 
শুর সুখময় অভয় চরণ দর্শন করিতে পায়, তখন তাহার 
মোহের নিরাকরণ হইয়া একান্ত নির্ভর প্রযুক্ত কোন ছুঃখই 
তাহার বদনকে বিশীর্ঘ করিতে পারে না অন্তঃকরণের প্রফু- 
ললত। প্রযুক্ত সর্ববতাই সে হৃষ্টচিত্তে অবস্থান করে । 

যোগীন্দর, সুনীন্্র এবং ব্রন্ধা বিধুঃ প্রভৃতি দেবগণ কেহই 
আপনার তন্বনীমা জানিতৈ পারেন না? অতএব সুদ দক্ষ 
প্রজাপতি কিজন্যই ঝা আপনাকে জানিতে ঘোগ্য হইবে? 
দয়াময় আপনি নকলের বৃদ্ধি বৃত্তির প্রবর্তক অন্তরাত্মা) অত- 
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এৰ এই দাঁসের অপরাধ মার্জনাকরিবেন। আপনি বিশুদ্ধ 
চৈতন্য পরাৎপর পরমাত্মা; আপনি ত্রহ্মাদি দেবতার ভুলভ- 
ধন ; আপনার চরিত্র, কি আপনার স্ববপ বলিতে আমার 
সাধ্য কি? আমি শরণাগত দাস; আপনার চরণ ব্যতি- 
রেকে আমার আর গতি নাই ; আপনি নিজ গুণে আমায় 
পাঁপ সাগর হইতে পরিত্রাণ করুন; হে বিশ্বৰপ ! এই চরাঁচর 
জগতে ষাবদীয় কীট পতঙ্গ প্রভৃতি যত ক্ষুদ্র বস্তু আছে, এবং 
খিরি কানন সমুদ্র প্রভৃতি যত বৃহৎ বস্তু আছে, সে সনকলি 
আ।পনাঁর মুর্তি ; যাহা সর্বপ্রকারে অনস্তবঃ তাহীও আপ- 
নতে মস্তব হয় ; হে কৰরণ্ণানাগর ! আপনার কপাৰলো কনে 
স্ুল্টুম্মনকরজর জগতকে আপনার আকার বিবেচিত হইয়। 
থাকে ; আপনার স্ততি এবং নিন্দা নাই ; আপনার চরণ- 
প্রসাদে ঈদ্বশ বুদ্ধি দৃতরা হইলে জীবগণ কলুষবিমুক্ত 
হইয়া! মুক্তিলভ করে ; অতএব, হে ভক্তবৎমল ! আপনার 
অভয় চরণে আমার দৃঢ়তর। ভক্তি যেন স্থিরাবস্থায়িনী হয়। 
দক্ষ গ্রাজাপতির স্ততিবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া ক্লপানিদান 
ভ্রিলৌচন নিজহস্ত দ্বারা দক্ষের অঙ্গ স্পর্শ করিলে, শিব।ঙ- 
স্পর্শনাধীন দক্ষ প্রজীপতি আপনার অনীম ভাগ্য বিৰে- 
চনায় কৃতকৃত্য হইয়া, আপনাকে জীবন্মুক্ত্বৰপে নিশ্চয় 
করিলেন । অনন্তর কায়িক, বাঁচিক, মানসিক ত্রিবিধপ্রকার- 
ভক্তিযুস্ত হইয়া প্রজাপতি বিবিধোপচারে শন্করের পুজ। 
করিলেন। বিধাতাও অনেক স্তাতিপূর্্বক মহাদেবকে বলিলেন, 
প্রভো আশ্ততোঁধ! আপনি অনুত্রহ্থ প্রকাশে এই দক্ষ 
প্রজাপতিকে পাঁপার্ণৰ হইতে উত্তীর্ণ এবং নিতান্ত ভগ্মীভূত 
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যজ্জকে পরিপুর্ণ করিলেন, এই সন্তোবে অন্তষ্ট হৃদয় হইয়া 
আমি মুক্তকণ্ে বলিতেছি, আপনাকে পরিত্যাগ্ন করিয়! 
যদি কোন দেবতা আছুতি গ্রহণের অভিলাষ করেন, তবে 
তিনিও দক্ষের সমান ভুর্দশাগ্রস্থ হইবেন এবং আপনার 
পুজ। ব্যতিরেকে ষে ব্যক্তি যজ্ঞ করিবে, তাহার মে যজ্ঞ 
কখনই সম্পুর্ণ হইবে না, এবং যজ্ঞকর্তীও মহাপাতকী হইবে। 
আমি প্রমন্নহৃদয়ে যদ্যপি চতুর্ব্বেদ ধারণ করিয়া থাকি, 
তবে এবাক্য কখনই ব্যর্থ হইবে না । 


মহাদেবের সতীর মৃতদেহ দর্শনে মুচ্ছা, তদনস্তর বিধি 

বিষুণর সহিত কথপোঁকথন। |] 
এবন্প্রকারে যজ্ঞ পরিপূর্ণ হইলে মহাঁদেবের সতী- 
বিয়োগসস্তত শোক পুনর্বার উচ্ছলিত হওয়ায়, ব্রহ্মার 
প্রতি "অবলোকন করিয়া বলিলেন, হে কমলযোনি ! এখন 
আমি কি উপায় অবলম্বন করি, কাহার শরণাঁগত হইলে 
এই প্রত্বলিত মতীবিরহাঁনলকে শীন্ত করা যাঁয়, এই বলিয়া 
কিয়ৎকীল নিস্তন্ধভাবে থাকিয়া অশ্রপুর্ণ নয়নে ব্রচ্গা বিষু 
এবং প্রমথগণ সহিত যজ্ঞশালাভিমুখে গমন করিতে লাগি 
লেন । মহাদেব যজ্জঞমন্দিরে প্রবেশ করিয়া! দেখিলেন, যজ্জ- 
কুণ্ডের অনতিদূরে সতীর স্বৃতদেহ পতিত রহিয়াছে; 
তদ্দর্শনে দুঃসহ শৌক বেগ মহ করিতে না পারিয়া “হা 
সতি.! »,এই শব্দে ছিন্মুলতালতরুর স্তায় পতিত হইলেন। 
দেবদেবের এ অবস্থা দর্শন করিয়া সমাগত নন্দী প্রভৃতি 
প্রমথগণ সকলে “হা হতোন্মি শব্দে রোদন এবং কেহ 
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কেহ মুচ্ছিত হইয়াও পড়িল। এই প্রকার অভুতপুর্ধব ভাবদর্শন 
করিয়। ব্রহ্মা চমকিত হইয়া নারায়ণের মুখাবলোকন 
করিতে লাখিলেন। গ্রাস্তীর্য্যগুণমাগর চত্ুরচুড়ামণি বিষুঃ 
অমনি ঈবদ্ধান্ মুখে সাহসবর্ধক বাক্যে বলিতে লাগিলেন, 
কি হেপ্রমথগ্রণ! তোমাদের মকলের কি মতিভ্রম হইল? সতী- 
শোকে তোমার প্রভুরও পরলোক হইল, এই বিবেচনায় 
তোমরা শোৌকাকুল হইতেছ?কি আশ্চর্য্য; হ1 রে নির্ক্বোধ- 
গণ সৃত্যুপ্য়ের আবার কি মৃত্য আছে? উহশীকে এখনি 
আমি সচেতন করিতেছি। চক্রপাণির আশ্বাম বাক্যে আশ্বস্ত 
হইয়া প্রমথগ্ণণ সকলে পুর্ববপেক্ষায় কিঞ্চিৎ সুস্থির হইল। 

রা"অচ্চেমলুছিল, তাহাদের কর্ণে বিষুবাক্য প্রবিষ্ট হইলে 
মকলেই সচেতন হইল। প্রমথগণ পুর্বভাব প্রাপ্ত হইলে ত্রন্ধা 
এবং বিষুঃ উভয়ে শিবপার্্ববর্তী হইয়া শিবগাত্রে হস্ত 
প্রদান করত বলিলেন, হে প্রমথনাঁথ ! তোমার প্রমথগণ যে 
অনাথের ন্যায় রৌদন করিতেছে; উহীদিগকে শান্তন! করুন ; 
ভবাদৃশ ব্যক্তি শোকতাপের বশীভূত হইলে মহান্‌ বিশৃঙ্খল! 
উপস্থিত হইবে। বিষুণর এই বাক্যে কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়াই 
প্রমথগণের ক্রন্দনকোলাহল শ্রুতিগোঁচর হওয়াতে, শ্গীর- 
ক শিশুরোদনে নিদ্িত প্রন্থৃতি ষেমত সচমকে ভগ্ননিদ্রী 
হয়, দেই প্রকার সতীনাথ হঠাৎ গাত্রোথান করিয়া “হস্ত- 
সন্কেতে প্রমধগণের রোৌদন শীন্তি করত নয়ন উন্মীলনপুর্ব্বক 
দীর্ঘনিশ্বাম পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, আর নয়নজলে 
বিশাল বক্ষঃস্থল ভাঁষমান হইতে লাগ্িল। তখন ব্রহ্মা বিষুৎ 
একবাক্য হইয়া মহেশ্বরকে বলিতে লাগিলেন, যোগাশ্বর ! 
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আপনি দ্েবাদিদেব, তত্ববেত্তার অগ্রগণ্য হইয়। মুঢ়ের ন্যায়, 
ভ্রান্তিমুদ্ধ হইয়া রোদন করিতেছেন ; যিনি পুর্ণত্রক্গময়ী, 
সমস্ত জগতের বীজন্বৰপা, যিনি মহাবিদ্যা, নিত্যা, চিদানন্দ- 
বিগ্রহা, বিশ্ব ংনারের চৈতন্তবপিণী” যাহার মায়াতে 
জগৎ নংমার মুগ্ধ হইয়৷ রহিয়াছে, ষশহার ইচ্ছার বশীভূত 
হইয়া! আমরা স্যষ্ট্যাদিবিষয় সমাধান করিতেছি, সেই সতী 
কি সামন্যা কন্া, যেতিনি কালগ্রাঁসে পতিত হইবেন? এতা- 
দৃশ ভ্রান্তিবিড়স্বনায় আপনি কি জন্যই বিড়ান্বিত হইলেন ? 
হে ভগবন.! ষাহার প্রসাদে আপনি সৃত্যুপ্জয় হইয়াছেন, 
তাহার কি মৃত্যু আছে?যে কাল জগৎ নংমারকে গ্রাস 
করেন, তিনি আবার সেই কালকে গ্রাস করেন, )৭শতএব 
তিনি মহাকালী বলিয়া আখ্যাত। হইয়া থাকেন)(উাহাঁর 
ৃত্যু, এ কেবল মোহমীত্র, কখনই প্রকৃত নয় আপনি পুর্ব্ভাৰ 
স্মরণ করিয়! দেখুন, আমাদের এই তিন মুর্তিই সেই নিরা- 
কার ত্রন্মময়ীর অংশ সম্তত ; ইহার মধ্যে কোন মূর্তির নিন্দা 
করিলেই তাহার নিন্দা করা হয়; যেব্যক্তি জগজ্জননীর 
নিন্দাস্বৰপ মহা! পাপানুষ্ঠান করেন, সেই অধার্টিক ছুরাঁ- 
তাকে তিনি অচিরাৎ পরিত্যাগ করেন ;পিত্রাদি সম্বন্ধে 
কিঞ্িমীত্রও অনুরোধ করেন না) ধার্নিকদিগের একমাত্র ধর্ম" 
ৰূপ দন্বন্ধের অনুরোধ বশতঃ কেবল চিরপালিতা 'অৎপুত্রীর 
ম্াঁপ্ত তিনি বশীভূত হন ) ধর্্ানুষ্ঠানে নিয়ত ব্যক্তিই তার 
পিতা মাঁত। এবং বন্ধুন্বৰপ; আর অধার্দিক পিতা হইলেও 
তাঁর পরম শক্র ; সেই. পরমেশ্বরী সতী আ্সম্মুখে পতি- 
নিন্দা করিতে দেখিয়া দক্ষ প্রজাঁপতিকে শ্মশানপুষ্পের 


দশম অধ]ায়। ১১৯ 


স্তায় পরিত্যাগ করিলেন, এবং তছুৎ্পন্ন কলেবরকেও 
অপবিত্র বোধে আর বহন করিলেন না; জগদস্বিকার পিতা 
বলিয়াই যদি দক্ষ প্রজাপতির গৌরববিশেষ থাকিত, তবে 
ঈদৃশ ছুর্দশাই বা কিজন্ত ঘটিবে? ধর্মের উপদেশকর্র হইয়া 
যদ্যপি তিনি ঈদৃশ ব্যবহার না করিতেন, তৰে “পতিতং 
পিতরং ত্যজেৎ,,অর্থাৎপতিত পিতাকেও পরিত্যাগ করিবে, 
এই শ্রুতি বাক্যটি একবারেইত উচ্ছিন্ন হইয়া! বাইত; অতএব 
পাপমতি দক্ষ গ্রজাঁপতিকে মুদ্ধ এবং বেদবাক্যের নাফল্য- 
জন্য স্বেচ্ছাক্রমে অন্তহিতা৷ হইয়াছেন; তিনি স্বপ্রকীশ, নিত্য, 
জ্ঞানময়ী,ীর কখনই বিনাশ নাই ।এই কথা শুনিয়া মহাদেক 
বলিতৈ-আএউ্লিন্বেন,চত্রপাণে ! আপনারা ভাহার যথার্থ লীল। 
কীর্তন করিতেছেন; মতী আমার পরম প্রতি, সর্ববান্ত- 
ামিনী, সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী; তার কখনই বিনাশ নাই । কিন্ত 
বিবেচন। করিয়। দেখ দেখি। অতি নিজ্জন স্থানে স্থিরাসনে 
বসিয়া স্থচিরকাল যোগানুষ্ঠীন করিলে যদি ভাগ্যবলে সমাঁধি- 
লাভ হয়, তবে নেই পুর্ণানন্দময়ীর সাক্ষাৎকার হইয়া কলতার্থ- 
ম্মন্য ইওয়। যাঁয়। এবস্থিধ গুঢৰূপিণী পরমা প্রকৃতি আমার 
প্রতি প্রমন্ন হইয়া আকার পরিগ্রহও করিয়াছিলেন) ষাহাঁর 
দর্শন নিশ্চলান্তঃকরণ ব্যক্তিরও ছুল্লভ, মেই পরম। দেবীকে 
আমি নিরন্তর নয়ন দ্বারা অবলোকন করিতাম ; কিন্তু ঈদৃশ 
ভাগ্যোদয়ের অন্তথা হইলে কোন, ব্যক্তি জীবিত থাঁকিতে 
পারে? ভগবন্‌ ! ভাহার প্রসাঁদে আমার এই মৃত্যুজয়ত্ব পদকে 
এখন বিড়ন্বন! বলিয়। জ্ঞান হইতেচছ') যদ্যপি মৃত্যুকে জয় 
না করিতাম, তৰে মতীশোকে আমার এই পাধাণ হৃদয় 


১২০ মহাভাগবত। 


অবশ্যই বিদীর্ণ হইত, এবং আমি শমনের শরণাগত হই- 
য়াওতো ছুনহ শোকরাশি হইতে পরিত্রাণ পাইতাম ;যাহা 
হউক, এক্ষণে একবার ক্ষণকালের নিমিত্তে মেই পুর্ণানন্দ- 
ময়ীর দর্শন প্রাপ্ত হইলেও কিঞ্চিৎ শান্তন্ৃদয় হইতে পারি; 
নতুবা আর কিছুই উপায় নাই । এইকথা৷ বলিতে বলিতে 
মিতিকণ্টের কখরোধ হইয়া ত্রিনয়নের অবিচ্ছিন্ন জলধারায় 
ধরণীতল পর্য্যন্ত প্লবিত করিল। শিববাক্যে তদ্গাতচিত্ত হইরা 
'্রহ্মা বিষুও প্রায় সমছুঃখভোগী এবং বাকশক্তিরহিত 
হইয়া রোরুদ্যমান হইতে লাগিলেন। এবক্প্রকারে তিন জনই 
কিয়ৎকাল সময়াতিপাত করত, বিষণ এবং ব্রহ্মা বলিলেন, 
দেবদেব ! সেই ব্রন্মময়ীকে আমরা স্তব করব! তির্ি যে 
প্রকারে আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়া পুনর্বার দর্শন দান 
করেন, এই বিষয়ে আমরা প্রাণপণেও চেষ্টা করিব । যদ্যপি 
স্তব দ্বারা তু না হন, তবে ঘোরতর তপন্তায় প্রাণ পর্য্যন্ত 
সমপণ করিব । এই কথা বলিলে মহাদেবের উহাই স্থির 
সংকণ্প হইল । অনন্তর ব্রন্ধা' বিষ মহেশ্বর, তিন জনেই 
একান্তঃকরণে ভক্তিযুক্ত হইয়া! মেই মহীদেবীকে স্তব করিতে 
লাখিলেন। 





ব্রহ্ম! বিষ শিবকর্তৃক ভগবতীর স্তব। 
বং নিত্য পরমা বিদ্যা, জগচ্চৈতন্যৰপিণী, 


গু্ণব্রহ্মময়ী দেবী, স্বেচ্ছয়া ধৃতবিগ্রহা ॥ ১ ॥ 
অদ্বৈতং পরমং"ৰপং, বেদাগমন্নিশ্চিতং, 


নমাষো ত্রক্মবিজ্ঞানগম্যং পরমগ্ৌপিতং ॥ ২ 


দশম অধ্যায় ১২১ 


সথষ্ট্যর্থং স্বশরীর! ত্বংঃ প্রধান পুক্রষঃ স্বয়ং, 
কম্পিত শ্রুতিভি স্তেন দ্বৈতৰপা' ত্বমুচ্যসে ॥ ৩। 
তত্রাপি ত্বাং বিনা পুর্ণঃ, পুরুষঃ শবৰপবৎ 

অতঃ সর্বেেধু দেবেষু তব প্রাধা ন্যমুচ্যতে ॥ ৪ ॥ 
তাৎ ত্বমেবংবিধাৎ দ্ববৌৎ অচিস্ত্যচরিতাক্কৃতিৎ, 
কিংস্বপ্পবুদ্ধয়স্তোতুৎ সমর্থাঃ স্মোবয়ং শিবে ॥ ৫ ॥ 
অন্মানপি স্বেচ্ছয়। ত্বং সুষ্ট।াসংহরসি স্বয়ং, 

তত্বাং স্তোতুং সমর্থ কো ভবেদিহ জগত্রয়ে 1 ৬ ॥ 
তম্মায়ামৌহিতাঃ সর্বেেহ জ্ঞানিনো মানবা ইব, 
বয়স্তত্বাৎ কথ স্তোতুং শক্তান্ম পরমেশ্থরীং ॥ ৭ ॥ 
ত্বমস্মাকং চেতনা চ বুদ্ধিঃ শক্তি স্তঘৈৰচঃ 
শহনা ত্বাংও শৰ বৎ সর্ব স্তোষ্যাম্তবাং কথং বয়ম্‌॥ ৮॥ 
ৃষ্টস্ যাঁদুশং ৰূপ? মন্মাভি দক্ষবেক্মনি, 

তখৈৰ দর্শনং দেহি, কপয়। পরমেশ্বরি ॥ ৯॥ 
ত্বাম দৃষ্টা1 জগদ্ধাত্রি বিসন্াস্ত্যো মহেশ্বরঃ, 
গতঞ্রাণ শিবাআানং লক্ষয়ামঃ স্থুরা বয়স ॥১০ ॥ 

স্তবের অর্থঃ। 


হে দেবি! তুমি নিত্যাঃজন্বমৃত্যু বর্জিত পরম; তুমি হুষ্টযাদি- 
কর্তী, তুমি বিদ্যা, বিশুদ্ধ নিত্যজ্ঞ।নময়ী ; এবং জগনিবাসী 
জীবনিবছের চৈতন্যৰূপাও তুমি ) পুর্ণব্রঙ্গময়ী, পরম সুক্ষা- 
ৰপিণী হইয়াও,তুমি স্বেচ্ছাক্রমে স্কুল শরীরকে ধারণ কর 1১1 
একমেবাদ্ধিতীয়ংব্রক্ম* ইত্যাদি বেদ সকল, তন্ন তন্ন বিবে- 
চনা করিয়া, স্থির করিয়াছেন, “অদ্বৈত ভাবই তোম$র পরম 
ৰবপ। জননি ! ভুমি গুস্থ হইতেও গুস্থ; সর্ববতো ভাবে বিষয়- 
বাসনাশুন্ত যে, সুনির্্ল বুদ্ধি, তাহারই অধিগম্য ভুমি, 


"১২৯ মহাভীগবত। 


তোমীকে আমরা নমস্কার করি | ২ ॥ হে সর্বশক্তিময়ী 
অনন্তে ! অনন্ত শক্তি সর্বদাই তোমাতে বিলীন ভাবে আছে। 
তন্মধ্যে স্থষ্টিকারিণী শক্তি যখন উদ্রিক্তা হন, তখন তুমি 
সশরীরা। হও, তখনই তুমি প্রকৃতি এবং পুরুষ, উভয় ৰূপে 
কণ্পিতা হইয়া দ্বৈত বপেও শ্রাতি গতি হও || ৩ || স্থি- 
সময়ে পরম পুরুষের লক্ষণাত্রান্ত যে সকল দেহ 
সমুৎপন্ন হয়, তাহাতেও তব শক্তির সম্পর্ক প্রযুক্ত ছুঃসাধ্য 
ছুঃসাধ্য কার্যযনিচয় অবলীল। ভ্রমে সম্পন্ন হয় এবং তৰ 
শক্তিবিহীন হইলে সেই সকল দেহও শবদেহবৎ অকর্ণ্য, 
অতএব দকল দেবের দেবত্বৰূপই তুমি ॥ 51 মী, তে তমার 
দ্বব্ূপ.এবং আচন্রিত কপ অচিন্ত্য বাক্যমনর” পন্থাকেও 

অতিক্রম করিয়াছে । অতএব জননি ! অণ্প বুদ্ধি আমরা কি 
প্রকারেই বা তোমার স্তব করিতে অমর্থ হইব? ॥৫॥ যাবিদীয় 
দেহধারীর মধ্যে আমরা! উত্কৃষ্টতম ; আমাদিকেও যখন 
আপনি কৃত্রিম পুত্তলিকার ন্যায় স্বেচ্ছাত্রমে উৎপন্ন এবং 
বিনষ্ট করেন, তখন আর ত্রিলোকের মধ্যে কে তোমার স্তব 
করিতে সমর্থ হইবে 2 11৬ জননি ! তোমার চরণপ্রসীদে 
আমর। ত্রিকালজ্ঞ সর্ধববিৎ হইয়ীও, তোমার মায়াশক্তির 
বশয্নদত্ব প্রযুক্ত তাহার ন্যায় কাম ক্রোধাদি পরতন্ত্র হই- 
যাছি; অজ্ঞানী মানব স্তণতা প্রযুক্ত, যেৰপ রিপুবশীভূত 
হয়; অতএব কি প্রকারে তোমাকে স্তব করিতে সমর্থ হইব 1৭1 
মা! ভুমিই আমাদের চেতনা, তুমিই আমাদের বুদ্ধি, 
তুমি শক্তি, তুমিই গতি, তৌম। ভিন্ন আমর শবাকার 
নিশ্চেউ হইয়া থাকি) অতএব কি প্রকারে তোমার স্তব. 
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করিতে সমর্থ হইব 2 ॥ ৮ ॥ আমরা! দক্ষমন্দিরে তোমার 
যাদৃশ ৰপ দর্শন করিয়াছি, হে পরমেশ্বরি ! কৃপা বিতরণ- 
পর্্বক একবার দেই ৰপে দর্শন প্রদান করুন 1৯ ॥ হে 
জগদ্ধাত্রি! তোমার অদর্শনে মহাদেব অত্যন্তই বিষঞ্কবদ্ন, 
এবং শোকাকুল হইয়াছেন, ইহাকে আমরা গত-প্রাণের 
ন্যায় বিবর্ণাকৃতি দেখিতেছি, অতএব একবার দর্শন প্রদান 
করুন ॥ ১০ ॥ 

দেবত্রয় কর্তৃক এই প্রকার স্তত হইয়া, এবং মহাদেবের 
নিতীস্ত ব্যাকুলতা ও বিষগ্নভাৰ দেখিয়া, মহাদেবী দয়ার 
হৃদয়া হইলেন ; দক্ষভবনে যেপে আগমন করিয়া যজ্ঞ- 
কৃণ্ডে -প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। দেইকপেই আকাশ- 
পথে ইহাদের দৃষ্িগোচরা হইবাতে ব্রন্বা,বিধু, উভন্ে 
স্থির নয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন । মহাদেব দর্শন 
করিতে করিতে অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইলে, মহাদেবকে 
তাদৃগবস্থাপন্ন দেখিয়া জগদস্বা বলিতে লাখিলেন, হে আশু- 
তৌধ! আমি দক্ষীলয়ে গমনোদ্যোগিনী হইলে তুমি 
প্রভুত্বাভিমানে সামীন্ঠা ভ্ত্রীবিবেচনায় আমার প্রতি অক্ত্রীল 
বাক্য সকল প্রয়োগ করিয়াছিলে ; মেই অপরাধেই কিঞ্চিৎ 
কালের নিমিত্ত তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। অধুনা 
শীম্তমনা হও; যাহাতে অচির কালমধ্যে আমাকে প্রাপ্ত 
হইবে, তাহার উপাঁয় অবধারণ করি, সাঁবহিত চিত্তে 
শ্রবণ কর। আমি মেনকার গর্তে হিমালয়ের ওরসে জন্ম 
গ্রহণ করিয়া পুনর্বার তোমাকে পতিত্বে বরণ' করিব ; 
অতএব স্থির হও, আর শোকে কাতর হইও না, অটি- 
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রাৎ আমাকে প্রাপ্ত হইবে। হে ত্রিপুরান্তক ! আঁমার 
.ক্কপাবলে তুমি হৃত্যুপ্তয় ও ত্রিলোকের সংহারকর্তা, 
মহাকালৰূপে আখ্যাত হইয়া, নিখিল ভুবনের পুজাহ 
হইয়াছ 3) এবং মহীকালীস্বূপে অর্বদা আমিও 
তোমার হ্ৃদয়স্থিতা আছি, তাহা কি বিস্মৃত হইলে? 
যেমন জীবনিবহ্‌ পুর্বজন্ক্ৃত কার্য্যাদির বিম্মরণ- 
পুর্বক নবকলেবর ধারণ করিয়া এই জগ্নতীতলে বিচরণ 
করে, তদ্রপতমিও স্বকীয় শৌকমোহাপনয়নপুর্ববক যজ্জকৃণ্ত 
সমীপস্থ আমার মৃতদেহ ধারণ করত মর্দ্যলোকে পরিভ্রমণ 
কর, তাহাতেই তোমার বিরহানল কথঞ্চিৎ নির্বাপিত 
হইবে। দেই দেহ ক্রমে বছখণ্ড হইয়া ধর্ণীম্ওর্জেষে 
যেস্থানে নিক্ষিপ্ত হইবে, মেই সকল স্থান মহাপাপনাশক 
পীঠস্থান হইবে ; যোনিভাগ যে স্থানে নিক্ষিপ্ত হইবে, 
সেই স্থান সর্ববাপেক্ষায় উৎকৃষ্ট, এবং যোনিপীঠ সর্ধপীঠ 
অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ, ইহার সংশয় নাই। নেই পীঠনিকটে 
রসিয়া তুমি তপস্তা করিলেই পুনর্ধার আমাকে প্রাপ্ত 
হুইবে। মহাঁদেবী ভ্রিলাচনকে এই কথা কহিয্না বার 
বার আশ্বাস প্রদান করত তৎক্ষণাৎ অন্র্ধান হইলেন । 
তদনন্তর ব্রদ্মাি দেবতী স্ব স্ব স্থানে গমন করিলে মহাঁ- 
দেব পুনর্ব্বার দক্ষালয়ে দ্রুতপদে আগমন করিয়া, হ। নতি! 
কি করিলে, বলিয়াপ্রাকৃত জনের ন্যায় রোদন করত যজ্জ- 
শালায় প্রবেশ করিলেন। নয়নজল তাহার দৃষ্টি রোধ 
করিতেছিল ; ( তিনি.) কিঞিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করত অশ্রজল 
প্রোঙ্কন করিয়া দেখিলেন, সতীর মৃতদেহ পুর্ব কান্থিযুক্ত 
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রহিয়াছে ; হঠাৎ দেখিলে নিদ্রিতার ন্যয় বিবেচন। হয়। 
মহাদেব, হা প্রাঁণপ্রিয়ে!, বলিয়া! মেই মৃতদেহ উত্তোলন করত 
প্রথমতঃ হৃদয়ে, পরে মস্তকে ধারণ করিলেন; তাহাঁতেই 
ত্রিলোচনের নিতান্ত শোকমন্তপ্তহৃরয় প্রায় স্থশীতল হইল ) 
তখন ছুৎখ নিৰৃত্তি বোধক“অ [ঃ”এইশব্দ করিরা উর্ধীবলোকন 
করত বলিলেন, হে পরমেশ্বরি! আপনার অমোঘ বাক্যের কি 
এতাদৃশী শক্তি ? এই মৃতদেহ পুর্ব্বেও ত স্পর্শ করিয়াছিলাম, 
তাহাতে বিরহানল, নির্বাণ হওয়া দুরে থাকুক, বরং শতগুণে 
প্রবল হইয়ছিল ; কিন্তু এক্ষণে মন্তাঁপ প্রবয় নিরৃত্তি পাইল। 
সতী পুনর্কবার জন্দলাভ করিয়। যাবৎ ব্বপা না করিবেন, মেই 
পথ্যন্ত মুন্]েবেদুনা সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হইবে না। এক্ষণে সহজ 
সহত্র বৃশ্চিকের দংশনাধিক যে গাতরদাহ হইতেছিল, তাহা 
হইতে পরিত্রাণ পাইলাম; দারুণ ছুঃসময়ে ইহাপেক্ষা 
মঙ্গল আর কি আছে? এই বলিয়া শত্তু পরমাহ্লাদে যুক্ত 
হওত, সেই মৃতদেহ মস্তকে লইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন । 
প্রভুর আনন্দৌদয় দেখিয়৷ প্রমথগণও চতুর্দিকে গাঁলবাদ্য 
কক্ষবাদ্য করত নৃত্য করিতে আরস্ত করিল । দেই কৌত্ুকাবহ 
ব্যাপার দর্শন জন্ ব্র্মাদি দেবশ্রেষ্ঠ এবং ইন্রা্দি দেবতা, 
মকলেই নভোমগ্ডলে সমাগত হইলেন, এবং প্রমথনাঁথের 
স্থুললিত নৃত্য দর্শনে আনন্দে গদ্দাদচিত্ত হইয়া পুষ্পরৃষ্ট 
করিতে লাগিলেন । মহাদেব নৃত্য করিতে করিতে মৃত 
দেহকে কখন বামহস্তে, কখন দক্ষিণ হস্তেকখন বক্ষে, কখন 
অস্তকে রক্ষা করেন, আর নৃত্য করেন'। কতিপয় দিবস এই- 
ৰপে আনন্দভরে উন্মত্তপ্রায় হইয়! নৃত্য করাতে, তাহার 
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চরণাঘাতে ধরণী কম্পিতা হইতে লাগিল; হর্ষোদ্বেগে 
নতীনাথ নিজদেহকে পর্বতাখিক পুষ্ট করিয়া আপনার 
গিরিশ নাঁমটিকে জাগরুক করিয়া নাট্য করিতে লাগিলেন। 
ভয়ানক তাগুবদর্শনে ত্রিলোক ভীত হইয়া উঠিল, চন্দ্র- 
লোকস্থ চন্দ্র ভয়ে ভীত হইয়া শিবললাটে তিলকভাবে 
শরণাঁগত হইল, আন্দোলিত জটার আঘাতে নক্ষত্রমালা 
ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল, দিবাকর ভীত হইয়া কণ্ঠভূষণ 
হইলেন, কুর্পের সহিত অনন্তদেব ভারবহনে অক্ষম হইয়া 
পৃথিবীকে মস্তক হইতে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন ) 
নাট্যবেগবশতঃ পবন এপ খরতর বেগে বহিতে লাখি- 
লেন যে, তদ্দবার সুমেরু প্রভৃতি পর্বত সকল সঞ্চালিত হহর্তে 
থাকিল। এইপ্রকারে খেচর এবং ভুচর প্রভৃতি প্রীণি- 
গণকে প্রপীড়িত করত নৃত্য করিতে করিতে সমস্ত পৃথিবী 
ভ্রমণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “ সতি! তুমি পুর্ণ! প্রকৃতি, 
তুমি আমার ভার্ধ্যাহইয়াছিলে, অতএব তোমার দেহ লইয়া 
নৃত্য করাই আমার শ্রেয়ক্কর কার্য ৮। এইৰপে নিজ 
ভাগধেয় বর্ণনা করত অধিকতর নৃত্য করিতে লাগিলেন। 
তখন সমস্ত জগত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, পক্ষিগণ মৃতকম্প হইয়। 
বক্ষ হইতে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল ; অকালে প্রলয় 
কাল উপস্থিত হইল, এই ভাবিয়া ত্রক্গা ভীতমনা হইয়া 
মহর্ষিগণকে সুমহৎ সন্ত্যয়ম করিতে আজ্ঞা করিলেন ; 
ইন্দ্রাদি দেবতা শ্লাঁন বদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন । 
রহ্ধাদি ত্দবতীকে ব্যাকুলহৃদয় দেখিয়া বিবুঃ বলিলেন, হে 
দেবরৃন্দ! তোমরা ভীত হইও না, আমি ইহার উপায় করি 
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তেছি; মহাঁদেবীর আজ্ঞা আছে, এ হৃতদেহ খণ্ড খণ্ড হইয়। 
ভূমিতলে যে যে স্থলে পতিত হইবে, মেই সকল স্থান মহা- 
পীঠ এবং পুণ্য তীর্থ হইবে, সে আভ্তার কখনই ত অন্যথা 
হইবে ন1; মহাদেব এক্ষণে মহাঁনন্দে মগ্প অ।ছেন,উনি জানিতে 
না পারেন, এইপ্রকারে আমি অণ্প অণ্প করিয়া সুদর্শন 
দ্বারা উহা ছেদন করিব ;জগৎ সংমারের রক্ষাহেতু এই অনু- 
কান করিলে, কোন বিপৎপাত হইবার সর্তাবনা নাই, মেই 
জগজ্জননী ব্রহ্মময়ীই আমাঁকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন । 


. বিষু কতৃক নতীর মৃতদেহ ছেদন ও পীঠমালার স্থপ্টি। 

বিধু; পরই কথী বলিলে ব্রহ্মাদি দেবতা পরমাহ্নাদিত হইয়া 
বিষুকে স্তব করিতে লাগিলেন । বিষণ দেৰবতাদিগকে আশ্বাস 
প্রদান করিষা হৃত্যকীরী মহাদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন 
করিতে লাগিলেন ; যে সময় মহাদেবকে সাতিশয় আনন্দে 
মগ্র দেখেন, মেই সময়েই স্থশাণিত চক্রদ্বারা মতীদেহের 
কিয়দংশ ছেদন করেন ; এইপ্রকারে অস্প অপ্প করিয়। 
অনেকাংশই ছেদন করিলেন । সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড হইয়। ষে 
যেদেশে নিক্ষিপ্ত হইল, মেই সেই দেশ মহা। পবিত্র পুণ্য 
তীর্ঘএবং মেই সকল স্থানেই জগদীশ্বরীর আবির্ভাব থাকিল। 
পীঠস্থানে শক্তিৰপিণীকে উদ্দেশ করিয়! পুজা হৌম জপাদি 
যে সমস্ত কার্ষ্য হইবে, অন্তস্থ(ন অপেক্ষা তথায় কোটিগুণ 
ফলাধিক্য পীঠস্থান সকল দেবছুলভ .মুক্তিক্ষেত্র, মমরগণও 
মেস্ানে মৃত্যু ইচ্ছা করেন।যদ্যপি কোন ব্যক্তি কোন ধর্্ানু- 
ষ্টান না করিয়া সেই সকলস্থাঁনে কেবল মাত্র প্রীণত্যাগ করে, 
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তাহা হইলেও পরম ধন মোক্ষধামপ্রাপ্তি হইবে, ইহার 
সন্দেহ নাই। সতীদেহখগুমকল ভূমিলগ্ন হইয়াই পাষাণময় 
হইয়। রহিল ;সে স্থানে গমন করিয়! দর্শন করিলে ব্রন্মহত্য। 
প্রভৃতি মহাপাপ সকল বিনষ্ট হয়। ব্রচ্ষাদি দেবতার সর্বদাই 
মেই সকল স্থানে আগমন করিয়া পরমেশ্বরীর আরাধনা 
করেন । চত্রপাণি চক্রদ্বারা ছেদন করিয়া সমুদায় নিঃশেষ 
করিলে, তখনু মহাদেব জানিলেন ষে, মস্তকে সতীদেহ নাইঃ 
অমনি “এ, কি হইল,» বলিয়া স্তত্তিত প্রায় দণ্ডায়মান হওত 
কিঞ্চিৎকাল স্থিরতরভাঁৰে চিন্তা করিয়া দেখিলেন, সমস্ত 
জগন্মগুল ব্যাকুলিত হইয়াছে? তদ্দর্শনে দয়ার্রহৃদয় হইলে 
তখন বিষ্ণু নারদকে বলিলেন,বৎস! এক্ষণে মহাঁদেব ধেঁকোন 
ব্যক্তিকে নিকটস্থ দেখিবেন, সতীদেহের অপহারক বলিয়া 
কোপ প্রকাশ করিবেন) তোমরা একান্তই বিষয়কার্ষ্যে বিরত 
ও বৈরাগ্যত্বভাব, তোমাকে দেখিলে কাহার কর্তৃক সতীদেহ 
অপন্ত হইল, অবশ্যই এই কথা জিজ্ঞ(সা করিবেন ) তুমি 
'মেই কথা কহিবার উপক্রমে স্তবদ্বার। দেবদেবকে শান্ত করিয়া 
আন্ধুপুর্ব্িক মমন্ত জ্ঞাত করিবে; অতএব তুমি ত্বরায় তাহার 
নিকট গ্রমন কর। বিষুর আজ্ঞান্ুদারে নারদ শিবনিকটে 
গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলে মহাদেব 
তাহাকে জিজ্ঞামা করিলেন, বম নারদ! আমার প্রার্ণবল্পভা 
ম্তী আমাঘ-পরিত্যঃন্গ করিয়াছে” এই বলিয়া ত্রিনরনের 
অবিরল স্কনধারাতে ভাহার ব্দনমণ্ডল কলুফিত হইল। 

*. তখননারদ বলিলেন" দয়াময় ! আপনি কিঞ্চিৎ শান্তমন] 
হউন, অবশ্যই সতী দেবীকে পুনর্ধধার লাভ করিবেন, আপনি 
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সর্বজ্ঞ ও কালত্রয়দর্শী, তথাপি আপনার অন্তঃকরণ 
গ্রতীত হয় না অতএব প্রভো স্থির হউন, বিমনায়মাঁন 
হইয়৷ আর অকালে প্রলয় উপস্থিত করিবেন না। এই কথা 
শুনিয়া মহাদেব বলিলেন, নারদ! আমি অকালে প্রলয়কা'ল, 
উপস্থিত করিলীম, একথা কিজন্য বলিতেছ ? প্রাণিগণের 
পীড়া হইবার উদ্দেশ আমার হৃদ্দাত নহে; আমি সতী- 
বিরহানলে দহামান হইয়া সেই প্রাণবল্পভার স্ৃতদেহাঁবলম্বন. 
করিয়া কোন প্রকারে অন্তমনস্কভাবে কালযাঁপন করিতে- 
ছিলাম; কিন্ত নারদ ! কোন্‌ ব্যক্তি এতাদ্বশ নৃশংস ব্যবহার 
করিয়া আমার মস্তক হইতে প্রাণতুল্যা সতীর দেহ অপ: 
হরণ কণ্রিল? দুন্তর শোকনাগরে ভেলকস্বূপ যে এক প্রাণ- 
রক্ষণের উপায় ছিল,তাহাও কি মে ছুষ্টমতির অনহ্‌ হইল? 
মহাদেব এই কথা বলিলে নারদ বলিলেন, প্রভো'! আপনি 
কিঞ্চিৎ শান্ত হউন, আমি সমস্তই বিশেষপে নিবেদন 
করিতেছি; আপনার এই ভয়ানক তাঁগুবে ননাগরা পৃথিবী 
কম্পিতা হইক্সছে; পর্বতশিখর সমস্ত ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে; 
'মমুদ্রজল উচ্ছলিত হইয়া বহুতর দেশ জলপ্নত করিয়াছে; 
প্রাণি*'ণর কথা কি কহিব, অনেকেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে; 
অনেকে মুচ্ছপন্ন; যাহারা সচেতন আছেসতাহাদের ক্ঠাগত 
প্রাণ;. স্বতাঁর। ভয়ভীত হইয়া নিকটে আগমন করিতে 
পারেন 4; আমি নিতান্ত শরণাগ্ত বলিয়াই এ অভয়চরণ- 
নিকটে -পস্থিত.হইয়াছি ; আপনি কিয়ৎকাল এৰপ নৃত্য 
করিলে, সুরান্গুর সকলেই বিন হইবে; অতএব, হে দয়া- 


'নিধে! আপনার ইচ্ছা-নির্িত এই জগৎমংদারকে এক 
১৭ 
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বাঁরেই কি নষ্ট করিবেন? নারদ এই কথা বলিলে 
ত্রিলোচন কিঞ্চিৎসলজ্জবদন হইয়া বলিতে লাগিলেন, 
বৎস নারদ! আমার নৃত্যভরে ধরণীর এতদূর দুরবস্থা ঘটি- 
য়াছে ? বস ! শোকভরে আমি প্রীয় জ্ঞানশুন্ভই হইয়াছি) 
যাহা হউক, এক্ষণে শীন্ত হইলাম; কিন্তু আমার সতীদেহকে 
কোন্‌ ব্যক্তি হরণ করিল, তাহ। প্রকাশ করিয়। চঞ্চল চিত্তকে 
পরিতৃপ্ত কর। 
তখন নারদ বলিলেন, দয়াময়! সতীর মৃতদেহ লইয়া 
আপনি নৃত্য আর্ত করিলে, নেই সুললিত নৃত্য দর্শন 
করিয়। সুরাস্থর প্রভৃতি সকলেই পরমাহ্জাদ প্রাপ্ত হহুয়া- 
ছিলেন । ততৎপর ক্রমে হৃত্যবেগ বর্ধিত-হইয়! দর্ঘনাশের 
প্রকরণ উদ্াটিত হইয়। উঠিল; তখন ত্রক্গান্দি দেবতা বিষম 
সঙ্কট বিবেচনা করিয়া ব্যাকুলান্বঃকরণ হইয়া উপায় 
অন্বেষণে অক্ষম হইলেন। পরে ্রিলোৌকরক্ষণাকর্দ৷ বিধুঃ 
সকলকে আশ্বাম প্রদান করিয়া, আপনাকে শান্ত করিবার 
অভিপ্রায়ে নিজ চক্র দ্বারা সতীদেহকে খণ্ড খণ্ড করি- 
য়াছেন; সেই দেহখণ্ড যে যে স্থানে পড়িয়াছে নেই মেই 
স্থান মহা পীঠৰপে পরিগণিত হইয়াছে) তন্মধ্যে কামাখ্যা- 
নামক মহা পাঠে তপস্তা করিলে আপনি তাহাকে পুনঃ 
প্রাপ্ত হইবেন; আমি পিতার নিকট এৰপ শ্রবণ করিয়াছি; 
এবৎ মহাদেবীও এব্প্রকার আজ্ঞা করিয়াছিলেন। নারদ 
কর্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইলে, ভ্রিলোচন কোপে 
পা হইয়া. বলিতে লাগ্সিলেন, মহর্ষে! আমি 
প্রীণবল্লভাঁর স্ৃতদেহকেই তণ্তুল্য বিবেচন। করিয়া জীবন 


একাদশ অধ্যায়। ১৩০ 


যাঁপন করিতেছিলাম, বিষণ্ণ তাহাঁও নষ্ট করিলেন ? হীঁয়ঃ 
ভ্র্দশৌবে বিহ্বল সফরীকুলের গণ্ডুষ মাত্র জলের ন্যায়, যে 
কিঞ্চিৎ জীবনোপাঁয় ছিল, তাহীও তিনি অপসারিত করি- 
লেন! অতএব আমিও তাহাকে অভিমম্পাত করিতেছি, 
ত্রেতাযুগে তিনি সুর্যযবংশীয় রাজভবনে জন্মলাভ করত 
প্রখ্যাতযশ। হইয়া আমার সতীর সমান অন্াধারণগুণ- 
সম্পন্ন প্রিয়তম পত্রী প্রাপ্ত হইবেন; সেই প্রিয়তম! সাধী 
কিযৎক।ল তাহার সহচারিণী হইয়া কোন সঙ্কট সময়ে 
সম্ববপ ছায়াকে পতিপার্খে স্থাপন করত স্বয়ং অন্তর্ধান 
করিবেন ; মায়াজালে বিমুঢ় হইয়া বিষুণ কিছুই জানিতে 
পারিবেন.না, যেই ছায়াপত্রীতেই পরমাহ্জাদে অন্ুরক্ত 
থাকিবেন। কিঞ্চিৎকাল পরে একজন ত্রুরকর্মা রাক্ষম 
আসি! তাহার হৃদয়বিলাসিনী ছাঁয়াপত্বী হরণ করিবে। 
অনন্তর মায়াবশে স্ুদ্ররে নীত বিষণ এ প্রাণপ্রিয়ার দর্শন- 
লালসায় মহাবেগে আগমন করিয়া দেখিবেন, প্রেয়ুসী পুর্ব 
স্থানে নাই; তখন তিনি আমার স্ায় শোককাতর হইয়া, 
হা প্রেয়দি ! শব্দে রোদন করিতে করিতে ক্ষিপুপ্রায় নানা 
স্থানে গমনাগমন করিবেন; এমন কি, তাহার শোকে পশু 
পক্ষী এবং লতা আর বনস্পতি প্রভৃতিকেও পরিতাপিত 
করিবেন, এবং তাহারাও পুষ্পপল্পবাদিপাতচ্ছলে শোকা শু 
বিসর্জন করিবে। প্রিয়াবিরহে সন্তাঁপ কত দুর ডুঃমহঃ 
তখনই তাহা সম্যক, হ্ৃদয়ঙ্্রম হইবে। 

শিব এই প্রকারে বিষ্ণকে অভিশপ্ত করত কিঞ্চিৎকাল 
নিস্তব্ধ থাকিয়া ধ্যাননিমীলিত নয়নে ভ্রিভুবন অন্বেষণ 
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করিতে লাগিলেন। দেবীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল যে ষে 
স্থানে নিপতিত হইয়াছে, মেই সমস্ত স্থান পবিত্রময় পুণ্য- 
ক্ষেত্রস্বৰপ ; তন্মধ্যে কামৰূপে যোনি পীঠ সাক্ষাৎ দেবীই 
যেন দেদীপ্যমাঁন। মহাদেব ত্দর্শনে রোমাঞ্চিত গাত্র 
হইয়া! কামবাণে ব্যাকুলিত হইলেন। 

ব্যানদেব জৈমিনিকে বলিলেন, বম! এই সময় এক 
চম্থকাঁর ঘটন। উপস্থিত হইল, শ্রবণ কর। সেই পরমা 
দেবী চৈতন্টৰপিণী বলিয়া তাহার অঙ্গখণ্ডও কি চৈতন্য- 
ময়, কি আশ্রর্য্য ! মহাঁদেব কামার্দিত হইয়া দর্শন করিয়া 
ছিলেন, এই অপরাধে মনেই যোনি তৎক্ষণেই পাতালে 
প্রবিষ্ট হইতে থাকিলেন। তখন মহাদেব মনে-ক্ররিলেন, 
সর্বনাশ উপস্থিত ; আমি যে স্থানে অবস্থান করিয়া তপস্থ। 
করিলে সতীৰপ পরমধন পুনঃ প্রাপ্ত হইব, আমার দে আঁশী। 
নির্মূল হইয়া যায়; অতএব ইনি যাহাতে পৃথিবী ভেদ 
করিয়া পাতালে প্রাবিষ্ট না হন, জাধ্যানুস।রে তাহার উপা- 
যাঁবধারণ করিতে হইবে । এই চিন্তা করিয়া ততক্ষণমাত্রেই 
স্বকীয় অংশ দ্বারা এক বৃহৎ পর্বতৰপ ধারণ করত সেই 
যোনি পাঠকে ধারণ করিলেন ; এই অনুষ্ঠানে যোনি পীঠ 
পর্ববতগহ্ৰরে স্থির হইলে, মহাদেব হৃফচিত্ত হইলেন 
অনন্তর কামবূপাঁদি সর্ব পীঠ স্থানেই পাঁধাণময় লিঙ্গ হইয়া 
পীঠরক্ষক স্বৰপ স্বয়ং আধিষ্ঠান পুর্ববক মহাদেবীর পুর্ব 
আঙজ্ঞ। স্মরণ করত আপনি শান্ত হইয়া যোনিপীঠনিকটে 
স্থিরাস্ে তপন্তা করিতে লাগিলেন। 
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অতঃপর নারদ মহাদেবকে প্রশান্ত দেখিয়া বিঞুর 
নিকট গমন করত, তাহার প্রতি শিবের অভিশ।প, এবং 
শস্তুর ব্যাকুলতা, ও পর্বতবূপ ধারণ, তপো নুষ্ঠান, প্রস্থৃতি 
সমস্তই শ্রবণ করাইলেন। নারদমুখে শিবরৃত্বান্ত শবণমাত্রে 
বি ব্রক্গার মুখাবলৌকন করত বলিলেন, চল আমরা ভবি- 
লঙ্বেই তাহার নিকটে উপস্থিত হই। এই বলিয়া উভয়েই 
বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন ; যীহার যেবাহন ও 
অস্ত্র শত্ত্র সে সকল কোথায় কি রহিল, তাহা কেহ লক্ষ্যও 
করিলেন না। এইৰপে কিরদ্দর গমন করিয়া, বিষুঃ বলিতে 
লাগিলেন, ব্রঙ্গন্! মেই পরম। প্রকৃতির অংশসস্ততা দেবী- 
ত্রয়কে আমরা পত্রীভাবে প্রাণ্ড হইয়া কি পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত 
হইয়াছি তাহী বর্ণনাতীত। ইহাদের বিচ্ছেদ ক্ষণকালও 
অসহনীয় ; তাহা সহ করা দরে থাকুক, মনে মে ভাব 
আলোচিত হইলেও দেহ দগ্ধ হইয়! যায়; যাহা ইউক, 
মহাদেব যে কত বড় ভাঁগ্যবাঁন্‌ ও মহাত্মা! তাহ বচনাতীতি; 
যিনি পরম যোগ্রের ভুল্ল ভা, মেই পুর্ণানন্দময়ীকে সর্ববাঙ্গীন 
ভাবে প্রাপ্ত হইয়া প্রতিক্ষণে সাক্ষাৎ করা এবং তাহার 
প্রিয়তম হওয়া, ও পুর্ণপ্রক্কতির বিরহে প্রাণধারণ করা» 
তিনি ব্যতীত আঁর কেহই সক্ষম নহেম। যদিও নারদমুখে 
শুনিয়াছি তিনি যোগাঁবলম্বন করিয়াছেন, তখাপি সতীর 
বিচ্ছেদগ্রস্ত হইয়া কখনই একবারে শান্তিলাভ করিতে 
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পারিবেন না। এই কথা কহিতে কহিতে তাহারা কামৰূপে 
উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহাদেৰ তপজ্যাঁর অনুষ্ঠঠন করি- 
য়াছেন, কিন্তু চঞ্চলচিত্তে বিমনায়মাঁন হইয়া ইতস্ততঃ অব- 
লোকন করিতেছেন, এবং নয়নজলে বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত 
হইতেছে। তদ্দর্শনে উভয়েই নিকটস্থ হইলেন । ব্রচ্মবিষণকে, 
প্রাপ্ত হইয়া সতী-শোকাঁনল আরও. প্রবল হইল; সতী- 
নামান্ুকীর্তন করত ত্রিলোকনাথ প্রাকৃত লোকের শ্ায় 
মুক্তকণ্ে রোদন করিতে লাগিলেন ; তখন ব্রন্ষা ও বিষু 
বলিলেন, মহেশ্বর! নিত্য প্রক্কতি সতী কখনই বিন হইবার 
নহেন, ইহা যথার্থ স্ববূপে জানিয়াও মিথ্যাশোকে বারম্বার 
অভিভূ্ধ হইতে লাগিলেন ! মহাদেব বলিচেন, ভগবন্! 
আপনারা যাহা বলিতেছেন, সকলই অত্য; সতী আমার 
নিত্য। প্রকৃতি, স্থস্িস্থিতিপ্রলয়কত্রী, সাক্ষাৎ ব্র্গৰপিণী; 
ইহা জানিয়াও তাহাকে পত্ীভাবে দর্শন না করিয়। মনঃ 
প্রাণ অত্যন্তই ব্যাকুল হইতেছে ; অতএব তাহাকে পুনর্ববার 
কিপ্রকারে লাভ করিব, ইহারই উপায়কীর্ভন করিয়া এই 
মৃয়মান ব্যক্তিকে প্রীণদান করুন। মহাদেবের কাকুক্তি শ্রবণে 
ব্রহ্মা ও বিষুণ সজল-নয়নে বলিতে লাগিলেন, হে দেবদেৰ ! 
আপনি শীান্তমন। হউন; এই কামৰপে স্থিরাবস্থান করত 
মেই পরমাপ্রক্কতিতে মনোনিধান করিরা৷ তপস্যা করুন ; 
এই মহাঁপীঠে সর্বদাই তাহার সন্গিধান আছে; এস্থানে 
যিনি সাধনা করেন” নেই সাধকের প্রতি তিনি অবশ্যই 
গ্রমন্না হন,* এবং তাহার, মনোভিলাষ পরিপুণ হয় ; এই 
মহাপীঠের মাহায্ম্যের সীমা করিতে কাহারই নাধ্য নাই, 
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কেবল আপনি কিঞ্চিৎ জানিতে পারেন ; অতএব আমরা 
আর আপনাকে কি কহিব, আপনিই বিবেচন। করিয়া শান্ত 
হউন । 

বির সান্তনাবাক্যে মহাদেব কথক্চিৎ স্স্থির হইয়া 
বলিতে লাগিলেন, ভগ্নবন্‌? এই বিষয়ে পরম। দেবীর যষেৰপ 
আজ্ঞা আছে, তাহা আপনর আন্তুপুর্বরিক জ্ঞীত আছেন; 
অতএব আমি সমাহিত হইয়া এই স্থলেই তপস্যা করিব । 
এই কথা৷ বলিয়া ব্রন্ধা ও বিষুকে প্রয়াণনুচক অস্তাষণ 
করিয়া আপনি একটি নির্জন গিরিগুহাতে তপোনুষ্ঠান জন্য 
প্রবেশ করিলেন) ব্রঙ্ধা এবং বিষু'ও কামৰপে তপন্য। করিতে 
লাগিলেন ; ইস্ারা উভয়ে শিবের শান্তি লাভেই সংকল্প 
করিলেন । এইপ্রকারে ইহীর! বহুকাল তপস্যা করিলে পর, 
জগদাস্থিক! প্রসন্না হইয়া প্রত্যক্ষ হ্ইয়া মহাঁদেবকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, তোমার অভিলাষ কি? শঙ্কর আপনি গাত্রোথান 
করিয়া গদ্গাদবচনে ভক্তিনআহ্দয়ে কৃতাঞ্জীলিপুটে বলিলেন, 
হে পরমেশ্বরি! আপনি পুর্বে ষেপ্রকার পত্ভীভাবে আমাতে 
প্রমন্ন৷ ছিলেন, পুনর্বার সেই প্রকার হউন, এইমাত্র আমার 
প্রার্থনা । অনন্তর পরম দেবী বলিলেন, আমি হিমালয়- 
ভবনে পুর্ণৰপে জন্মলাভ করিয়া অনতিবিলম্বেই তোমাকে 
প্রাপ্ত হইব। মন্তকে আমার মৃতদেহ ধারণ করিয়া তুমি 
নৃত্যুপর হ্ইয়াঁছিলে, মেই জন্য কিয়দংশে . গঙ্গানামিকা। 
জলময়ী হ্ইয়! তোমার মন্তকে বাঁম কারিব | 

দেবী মহাঁদেবকে এই বরদ্ণান' করিলেন? এবং ত্রহ্গ- 
বিষুকেও অভিলধিত বরদ(ন করত অন্তর্থিতা হইলেন। 
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ভগবান্‌ বেদব্যাস ভক্তিভাবে গদ্াদচিত্ত হইয়া অশ্রপূর্ণ 
নয়নে প্রসঙ্গত্রমে জৈমিনি মুনিকে বলিলেন, বন! আমি 
অত্পবুদ্ধি হইয়া এই মহাঁপীঠের মাহাত্স্য কি বর্ণন করিব; 
তৰে মহাদেব মহর্ষি নারদকে যাহা বলিয়াছিলেন, তোমার 
নিকট কীর্তন করিতেছি, সেই সকল সাবধানে শ্রবণ কর। 

এই মহাপীঠে যে কোন ব্যক্তি তপস্যা করিলেও তাহার 
মনোভিলাম পরিপুর্ণ হয় এবং তিনি করুণাময়ীর র্লুপাভাঁজন 
হন। ভূমিতলে দেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্পাতে যে একপঞ্চাশত মহা" 
পীঠ হইয়াছে, তন্মধ্যে এই পীঠ শ্রেষ্ঠতম, ইহাঁতে পরম। 
দেবী পরিপুর্ণভাবেই সর্বদা অবস্থান করেন; অতএব এই 
পীঠস্থানে আগমন করিয়া ব্রন্ষপুত্র-নদে স্নান তর্পণ করিলে 
্রঙ্গপ্ন প্রভৃতি মহাপাতকীও তৎক্ষণমাত্রে পুতাত্া হয়। 
্রঞ্গপুত্রনামক নদ সাক্ষাৎ জলবূপী জনার্দন) অতএব মাঁনব- 
গণ তাহাতে স্নান করিলে তাহাদিগের যাঁবদীয় পাপ-পক্ক 
ধৌত হইয়া যায়; মেই মহাঁনদে প্লান করিয়া পিতৃলোকের 
তর্পণ করত পীঠদেবতা কামেশ্বরীকে বক্ষ্যমীণ মন্ত্র দ্বার! 
নমস্কার করিবে । 
মন্ত্রংৎ। কামেশ্বরীঞ্চ কামাখ্য।ংৎ কাঁমৰপনিবাদিনীং। 

তপ্তকাঞ্চনসন্ক।শ(২ তাং নমামি সুরেশ্বরী ॥ 
তদনভ্তর মানসকুণ্ড নামক তীর্থে গমন করিয়া সে 

স্থানেও বিধিপুর্ববক স্নান তপণ করিবেন; পরে শুদ্ধবেশধারী 
প্রশান্তচিত্ত হইয়! পীঠ ক্ষেত্রে প্রবেশ করত পীঠাধিষ্ঠিত 
গিরিগুহাঁর নিকটস্থ হইয়া বারবার স্তব করত গুহা প্রবেশ 
পুর্ববক দর্শন করিবে ) পুর্বজন্মের পুর্জ পুঞ্জ পুণ্য থাকিলে 
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এই পীঠদেবীর দর্শনলাভ হয়? অধিক কি, একবার দৃষ্ট 
হইলেও, জাবগণের জীবম্ম,ক্তিস্বৰপ ছুলভ পদ অনায়ামে 
লাভ হয়, ইহার অন্যথা নাই । অনন্তর সেই ক্ষেত্রমধ্যে 
তক্ত্রোক্ত বিধানে পুজা! হোম জপাদি করিবে; মেই স্থানে 
জপ্রপুজাদির ফল আমি কি বলিব? কোটি কোটি বক্ত, 
হইলেও কামৰূপক্ষেত্রে জপপুজাদির ফল আমি বলিতে 
মমর্থ হইব না; মহাদেব নারদের নিকট এইবপ বলিয়া 
ছিলেন । সেই ক্ষেত্রে ধাহার সৃত্যু হয়, তিনি এই জ্সৃত্যু- 
প্রবাহময় ছুস্তর ভবনাগর উত্তীর্ণ হইয়া নির্বাণ পদবীকে 
প্রাপ্ত হন । দেই পবিত্র ক্ষেত্রে দেবতারা ও মৃত্যু ইচ্ছ। করেন। 

বম জৈমিলে! সর্ধপাপনাশক এই পাঠস্কানের 
স্থাহাত্ব্য তোমার নিকট সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম । 
সেই পরমক্ষেত্রে বাঞ্জিত বর প্রাপ্ত হইয়া, ব্রহ্ম। ও খিষুঃ 
স্বকীয় আবাঁমে গমন করিলে, শঙ্তু সেই স্থানেই পরমাঁদেবী 
সতীর ধ্যানাবলম্বী হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন সতী 
দক্ষালয়ে আবিভূত যইয়! পবিত্র কীর্ডি সকল সংস্থাপন ও 
লোক মকলের পরিত্রাণোপায় অব্ধারণ করত মহীদেবের 
প্রার্থনানুনারে পুনর্বার জন্ম গ্রহণ নিমিত্ত শৈলপত্ৰী মেন- 
বান নিকট গমন করিলেন । পরমা দেবীর এই সকল পবিত্র- 
ময় চরিত্র ষে ব্যক্তি একান্ত ভক্তিসহকারে শ্রবণ করেন, সেই 
ব্যক্তি শিবত্ব পদ প্রাপ্ত এবং ইহকালে অব্যাহতাজ্ঞ হন, 
অর্থাৎ কেহই তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে না। এই 
চরিত্র সকল স্মরণ করিলে সুভুস্তর জুর্গমস্থানও অবলীলা- 


ক্রমে উত্তীর্ণ হওয়া যায়; ইহার শ্রবণমাত্রে জন্মান্রীন পাপ 
্ ১৮ 
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সকল প্রণফ্ট” শত্র ক্ষয়, এবং সর্বত্রই জয়লাভ হয় । মনুষাদেহ 
প্রাপ্ত হইয়। যে ব্যক্তির একবারও দুর্গাচরিত্র শ্রবণ না ইল; 
তাহার জন্মই বূখা, জননীর ক্লেশের কারণ মাত্র; অন্তএব 
হে সাধুকুল! তোমরা সংমাররোগের মহৌধধি স্ববূপ এই 
ভুর্গাচরিত্র সর্বদাই শ্রবণ কর, তাহা হইলে অবশ্যই জ.ব- 
মুক্তি পদ গ্রাপ্ত হউবে। 
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ব্যামদেব জৈমিনিকে বলিলেন, বহন ৮ সতী ভ্ুই অং! 
হইয়া যেৰধপে মেনকাগর্তে জমগ্রহণপুর্ধক পুনর্ধার শঙল্তুকে 
পতিলাভ করিলেন, অতঃপর্র তাহ। শ্রবণ বর। দ্রবদয়া 
হইয়। মহাদেবের মন্তকেপিরি বাম করিব, এই অভিপ্রায়ে 
(দেবী) প্রথমতঃ গঙ্গা হইয়া জন্মগ্রহণ কারিজেন, পরে পু 
প্রকৃতি গৌর'ৰূপে আবিষুতা হইয়া শঙ্করের শরী রার্থহর। 
পর্তী হইলেন; তন্মধ্যে গঙ্গার জন্ম যেবৰ্বপে হইল»তাহাই মম্প্রতি 
শ্রবণ কর, যাহ? শ্রবণ করিলে ত্রহ্গপ্ন প্রভৃতি মহাপাপাঁও 
বিধুতপাঁপ হয়। গিরিরাজ কর্তৃক যথাকালে উপভুক্তা মেনকা- 
রাণীর গর্তে জন্মগ্রহণজন্য পরমাপ্রকৃতি নিজাংশ দ্বারা 
গ্রমন করিলে, স্ুমেরুস্থৃতা মেনকা অপুর্ব ৰপবতা হইলেন, 
কালপরিণামে পুর্ণগর্ত। হইয়া রুচিরাননা একটি কন্যা প্রমব 
করিলেন । বৈশাখ মাসের শুর্র পক্ষের তৃতীয়াতে মধাঞ্ছ 
নময়ে গঙ্গার জন্স হইল; গঙ্গা কন্যার বিশুদ্ধ রজত হইতে ও 
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শুবর্ণ কান্থি; তাভার মুখপন্কজ দর্শন করিলে যাদশ আহ্লাদ 
জন্মে, বেধ হয় বিকচাম্ব«জ বা পুর্ণ শশধরের দর্শনে তাদৃশ 
এীতি হয় না। সেই নির্মল মুখপঙ্কজে চকোরবিনিন্দিত 
নযনত্রর; বাছচতুষ্টয় সুচারু; সর্বাবয়ব স্থললিত ও লাবণ্য- 
ময়; এই প্রকার অপুর্ববূপা কনা দর্শন করিয়া, গিরিরাণী 
অনিক্বচনীয় আনন্দিতা হইলেন । খিরিরাজ অবণমীত্রে 
নমুতস্ুক হইয়া বিবিধ মঙ্গল [চার এবং ব্রাঙ্গণগণকে বহুতর 
ধন ধিতরণ ও অন্যান্য ঘাচকদিগকে প্রার্থন।নুৰপ ধন 
বন্্রাদি নিতরণ করিলেন। অভিজাত কুমারী শশিকলার 
নায় দিন দিন ব্ন্ধিযুক্ষা হইতে থাকিলেন। এইৰপে কিঞ্চিৎ 
কাল অতত হইলে, একদা গিরিরাজ কন্যাটি জ্রোড়ে করিয়। 
রাজনিতভামনে উপবিক্ট রভিয়াছেন, এমৎ সময় দেবর্ধি 
নারদ ভথায় উপন্ফ্িত ভইলেন। নারদকে দর্শন করিয়া 
অদ্রিনাথ সসন্তুমে নিজাঘন হইতে গাত্রোর্খান করিয়া, 
কিঞিৎ অগ্রনর হইয়া মুনিপুঙ্গবকে যথাবিহিত অর্ছন। 
করিলেন । 

অদ্রিনাথ কর্তৃক আহত হইয়। খবিবর উপবেশ ভবনে 
প্রবিষ্ট হইলে, রাজা স্বপ্বং একখানি দিংহাসন প্রদান করি- 
লেন ; নারদ মেই রাজদত্ত আমনে উপবিষ্ট হইলে, রাজা 
স্বাগত জিজ্ঞামা করত সুশীতল মলিল দ্বারা তাহার চরণ 
প্রন্মালন করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণা মপুর্ধক করপুটে বলিতে লাগি 
লেন, মহর্ষে! অন্য আমার জীবন মফল, ভবন পবিত্র ও 
পিতৃকুল কৃতার্থ হইল, যে হেতু আপনি দেবছুল'ভ ; আপ 
নার সমাগম হইলে আর কিছুই ছুলভ থাকে না। এক্ষাণে 
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কি নিমিত্ত এই দীনের ভবনে আগমন করিয়াছেন, তাহা 
অনুমতি করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। 

এই কথা শুনিয়। নারদ বলিলেন, আদ্রিনাথ ! তোমার 
কন্যাটিকে অগ্রে ক্রোড়ে কর, অনন্তর আমার প্রয়োজন 
কীর্তন করিব । মহর্ষি এই কথা। বলিলে, রাজা যথেষ্ট সন্তুষ্ট 
হইলেন; যদ্যপি খ গর নিকট মাত্মধ্য প্রকাশ হয়,এই ভয়েই 
বন্যাটিকে নিজাঙ্ক হইতে অবরোহণ করাইয়া ছিলেন, কিন্ত 
সর্বদাই অভিলাষ যে অঙ্কেই রন্ষা করেন, তাহাতে এন্সণে 
মহর্ষির অনুজ্ঞালাভে ত্ক্ষণমাত্রেই অবণত ভাবে আভ্ভ! 
গ্রহণ করিয়া িংহাসনশায়িনী কন্যাটিকে বক্ষস্থলে তুলিয়া 
লইলেন। তদনন্তর নারদ বলিলেন, গিরিবর ! আমি লোক- 
মুখে শ্রবণ করিলাম সর্বাজন্ন্দরী অপুর্ধৰূপা তোমার 
একটি কন্যা হইয়াছে, অতএব দর্শনাভিলাষে তোমার 
ভবনে আগমন করিলাম । এই কথা শুনিয়া খিরিরাজ কম্পিত 
ও রোমাঞ্চিতগাত্র হইয়া বলিতে লাগিলেন, মহর্ধে ! অদ্য 
আমার এবং কন্যার অসাম ভাগ্যোদয়, নতুবা আপনি 
দেবারাধ্য হইয়া কি জন্যই বা এই দীনভবনে আগমন 
করিবেন 2 তখন নারদ বলিলেন, গিরিরাজ ! আপনি 
কখনই প্রীরুত বাক্তি নহেন, আপনি ধন্য ও গোত্রের মহিত 
পণ্বত্র এবং ক্ৃতার্থ হইয়াছেন; কল সৌভাগ্যই আপ- 
নাতে বিরাজ করিতেছে; যে হেতু এই ত্রিলোকদুলভা 
কন্যাটি আপনার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন; অদ্রিনাথ! এক্ষণে 
ব্রহ্মময়ীকে ক্রোড়ে করিয়া! আমিও কৃতার্থ হই । এই বলিয়া 
নারদ পরমকৌতুকাবিষউ হইয়া রাজাঙ্ক হইতে নেই কন্যাকে 
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নিজাঙ্কে লইলেন; একবার মস্তকে, একবার বক্ষঃস্থলে, অন- 
স্তর ক্রোড়ে স্থাপন করত রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া! বলিলেন, 
আমি ধন্য, আমি কৃতক্ৃভার্থ হইলাম। এই কথা বলিয়া 
নিতান্ত হৃক্টচিত্তে বলিলেন, হিমাদ্রে! আপনার এই কন্যা 
টির যথার্থ তত্ব জানিয়াছেন কি না? খবির বাক্য শুনিয়া 
হিমালর বলিলেন, দেবর্ষে ! কন্যাটি সুলক্ষণযুক্ত। ও সর্ববান্গ- 
স্থন্দরী, এই মাত্র জানি । নারদ বলিলেন, গিরিবর ! তবে 
শ্রবণ কর)-__যিনি মুল প্রকৃতি, ব্রহ্মাদি দেবতার প্রসব কত্রী, 
এবং দক্ষকন্যা মতীৰূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন, তিনিই 
স্বকীয় অংশে, শস্ভুকে পুনর্ধার পতিলাভ করিবার জন্য, 
আপনার কনাকধপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহার “গঙ্গাঃ 
এই নামকরণ কর। ইনি ত্রালোকতারিণী; যেমন কণিকা- 
মাত্র অগ্নি পর্বতাকার তুলারাশি নিমেষমাত্রেই ভম্মীভুত 
করে, ইহার সংস্পর্শ মাত্রেই ত্রন্মহত্য। প্রভাতি পাপরাশি 
প্রণ্ট হয়, ইহার বিবাহ স্বর্গপুরে হইবে | মহাদেব কীম- 
বপনামক পীঠে বহুকাল তপদ্যা করিলে, “পুনর্বার 
তোমার পত়্ী হইব » মুলপ্রকতি এই বরদান করিয়াছেন 
মহাদেব বরলাভ করত মুলগ্রক্ৃতির পুনর্জন্মের প্রতীক্ষা 
করিয়া অদ্যাপিও কামৰূপে তপোনিভৃত হইয়া রহিয়াছেন; 
অতএব মহাদেবই ইহীর পতি, পুর্ব্বেই স্থনিশ্চিত হইয়াছে) 
তজ্জন্য ব্রহ্গা এই কন্যাটিকে আপনার নিকটে প্রার্থনা 
করিয়া লাভ রূরত দেবসভামধ্যে মহাদেবকে, আহ্বান 
কিয়া এই কন্যা সম্প্রদান করিবেন | 

হিমালয় বলিলেন, দেবর্ষে! আপনি দিব্য চক্ষুম্বান্‌; ভূত 
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ভবিষ্যৎ বর্তমান ত্রিলোৌকের বৃত্তান্ত সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের ন্যায় 
দেখিতেছেন; ষদ্যপি কন্যার জনক জননী সাক্ষাৎকারে কনা 
দান করিতে অক্ষম হন, তবে তাহার? কি পর্যন্ত দুঃখিত ও 
পরিতাপিত হইবেন,তাহা সর্বজনেরই বিদিত আছে; অত" 
এব বিধিলিপী যাহা আছে, কদাঁচ তাহার অনাথ হইবে না; 
এবিষয়ে আমি আর অধিক কি নিবেদন করিব 2 মহষি 
নারদ শিরিরাজ কর্তৃক এ প্রকার প্রতিভাষিত হইয়া গনন 
ক/রলে, গিরিরাজ কিঞ্চিৎ উন্মনা' হইলেন। অব্যাহতগতি 
নারদ ততসণমাত্রেই ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন) ত্রচ্গা ব্রক্ষ- 
বিগণে আবৃত হইয়। যেস্থানে বেদার্থ নির্বাচন করিতেছেন, 
নারদ সেইস্থানে গমন করত পিতাকে অষ্টঙ্গে প্রণাম কারি- 
লেন; অনন্তর হৰ্টচিত্ত হইয়া ব্রন্মাকে বলিতে লাগিলেন, 
পিতঃ ! মন্ত্যলোকে গঙ্গার জন্ম হইয়াছে । এই কথা শুবণনাত্ 
ব্রহ্মা বেদবাণী হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুলকপূর্ণ কলেবরে নার- 
দকে জিজ্তাসা করিলেন, বন! যদি সম্যক্ৰকপে অবগত 
হইয়। থাক, তবে সবিশেষ কীর্ঘন করিয়া আমার পিপানিত 
চিত্তকে পরিতৃপ্ত কর; এঁচিন্তা সর্বদাই চিত্ব আন্দোলন 
করিতেছে । ব্রহ্মার বাক্য শেষ হইলে নারদ বলিলেন, 
পিতঃ ! হিমালয়পত্ী মেনকার গর্তে তিনি জন্মগ্রহণ করি- 
যাছেন; আমি তাহাকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আমিতেছি। 
এই কথ] শুনিয়) ব্রঙ্গা কিঞ্িৎকাল নয়ন নিমীলন করত 
গম্ভীর শব্ষে বলিতে লাগিলেন, ব্রক্ষর্ষিগণ ! অব্য নারদ 
আমাকে নিরতিশয় সখের সন্দর্শন করাইল। বম নারদ! 
তুমি ধন্য, যথার্থই তত্তৃজ্ঞ হইয়াছ। এই কথা বলিয়া পুক্রকে 
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প্রশংসা করত বলিলেন, ব্রহ্মর্ষিমণ ! এই দেবী ভবের পুর্ব- 
পত্ভা সতী ছিলেন । দেই মতীই স্বকীয় অংশে প্রথমতঃ গঙ্গা 
₹ইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন, পশ্চ।ৎ পূর্ণ প্রকৃতি গের.ৰূপে এ 
মেনকার গর্তে জন্মগ্রহণ করিবেন; তাহার এখন অনেক 
বিলগ্ব রহিয়াছে ; সম্প্রতি ইহাকে প্রাপ্ত হইলেই মহাদেৰ 
শান্তচিভ্ত হইয়। পরম নির্ততি লাভ করিবেন । মহাঁদেৰ 
পুর্বে খন সতীর মৃতদেহ মস্তকে ধারণ করিয়া আনন্দমগ্ন 
হইয়। নৃত্য করেন, তখন পৃথিবী রমাতলে গমনোদ্যতা। 
হইলে, বিষণ আমার সহিত পরামর্শ করত চক্র দ্বারা স্বৃত 
দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূলে নিঃক্ষেপ করেন ;তাহাতেই মহা 
দেবের মেই ভয়ানক তাণ্ডব নিরুত্ত হয়| কিন্ত তদবধি আমা 
দের প্রতি তিনি কু আছেন; তাহাকে কি প্রকারে পরি- 
তে।ষ করিব, এই চিন্তাই এক্ষণে বলবতী হইপ্লাছে। ব্রহ্মার 
বক শুনিয়া নারদ বলিলেন: পিতঃ ! যদ্রপ আচরণ করিলে 
মহেশ্বর আপনাদিগের প্রতি গরননন হইবেন, তাহা আমর 
বুদ্ধি অন্থুনারে নির্বাচন করিতেছি, আপনি বিবেচনা 
করিয়া যাহা কর্তব্য করিবেন। অদ্রিনাথ হিমালয় পরম 
ধার্ট্মিক ; আপনি দেবরুন্দে পরিবৃত হইয়া তাহার নিকটে 
গমন করত গঙ্গাকে প্রার্থনা করুন ; তাহা হইলে তিনি অব- 
শ্যই প্রদান করিবেন। অনন্তর তাহাকে স্বর্গপুরে আনয়ন 
করিয়া মহা মহোৌতৎ্সবে পারিমেবিত সভাতে. মহাদেবকে 
পরমাদরে আহ্বান করত গঙ্গাকে সম্প্রদান করুন; তাহা 
হইলেই আপনাদিগের প্রতি তিন্বি পরিতুষ্ট হইবেন । 

এই কথ? শুনিয়া ব্র্গা বলিলেন, বৎম ।. তুমি চিরজীবী 
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হও) উত্তম যুক্তি বলিয়াছ ; এপ্রকার করিলে শঙ্ভু অবশ্যই 
আমাদের এতি সন্তষ্ট হইবেন | বম! তবে তুমি শীঘ্রই স্ব 
পুরে গমন কর; দেবরাজনভাতে এই বৃত্তান্ত কীর্তন করিয়া 
বসিবে, দেবরুন্দ আমার নিকটে অবিলম্বেই আগমন 
করেন। ত্রন্দার আজ্ঞ। প্রাপ্ত হইয়া ত্রিলোকচারী নারদ 
ততক্ষণ মাত্রেই ইন্দ্রসভায় গমন করিলেন; দুর হইতে খষিকে 
দর্শন করিয়া ইন্দ্র সভাস্থদেবরৃন্দের মহিত গাত্রো- 
ণ্বীন কনিয়া ধ্িকে অভ,থনা করত আমন প্রদান করিলে, 
নারদ বলেন দেবরাজ ! এক্ষণে আমি ব্রহ্মলোক হইতে 
আণমন কপিতেছি। পিতা যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, 
শ্রবণ করুন । শিবের পুর্ববপত্ী মতী, নিজ অংশে মত্্যলোকে 
হিমালয়ের গৃহে জন্মলাভ করিয়াছেন ; যিনি ত্রিলোক- 
পাবনী গঙ্গা নামে আখ্যাত হয়েন, তাহাকেই স্বর্গপুরে 
আনয়ন জন্য পিতা আপনাদের সহিত গমন করিবেন; 
অতএব শীন্ই আপনার ব্রহ্মলোকে গমন করুন; আপনা- 
দিগকে এই কথ জ্ঞাত করিয়া! আমাকে ত্বরায় প্রত্যাবর্্ন 
করিতে বলিয়াছেন । 

এই কথা বলিয়া নারদ প্রয়াণোন,খ হইলে, ইন্দ্রাদি 
দেবগণ নারদের সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্থিদ্দংর পর্য্যন্ত অনুুগমন 
করত বলিতে লাগিলেন, দেবর্ষে! আপনার বদন হইতে 
সুধারস স্বৰূপ এই লম্বাদ শ্রবণমাত্রেই আমরা অসীম সুখ- 
রাশি সম্ভোগ করিলাম। অতএব আপনাকে এক কথ। 
জিজ্ঞাসা করি, দেবদেবকে এই সংবাদ জ্ঞাত করা হইয়াছে 
কিন? নারদ বলিলেন, পিতার অভিলাষ, গঙ্গাকে ন্বর্গ- 
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পুরে আনয়ন করিয়৷ তাহার পাণিগ্রহণ জন্যই মহাঁদেবকে 
আহ্বান করিবেন। এই কথা শুনিয়া দেবতাঁরা যথেষ্ট 
পতিিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, আপনি অগ্রসর হউন, আমরা 
দিক্পতি কএক জনে একত্রিত হইয়া অবিলক্ষেই গমন 
করিতেছি । এই কথ কহিয়া নারদকে যথাবিধি সন্তাষণ 
পুরঃমসর বিদায় করিলেন । ইন্ছরাদি দেবগণ অনুপস্থিত 
অশররন্দ ও দিকৃপালদিগকে আহ্বান করত, নকলেই ত্বরা- 
'ন্বিত হইয়া গমনোদেঘাগী হইলেন; বাসবাদি দেবগণ 
হর্ষোতফুল্প বদনে ব্রক্দলোকে গমন করিয়া জগৎপত্তি 
্রন্মাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ববক ক্ৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, 
প্রভো ! আমরা 'দেবষির মুখে শুভ অংবাদ শুনিয়াছি 
এইক্ষণে আমরা কি করিব, আজ্ঞ1 করিয়। ক্কতার্থ করুন। 
তখন ব্রন্গা দেবতাদিগকে স্বাগত জিড্ঞানা করিয়। বলিলেন, 
মন্্যবাসী হিমালয়-নিকট হইতে গঙ্গাকে আনয়ন করিতে 
গমন করিব; তাহাতে বছুজনতাও কর্তব্য নহে; অতএৰ্‌ 
তোমাদের মধ্যে ইন্দ্র চক্র, কুবের, বরুণ, সোম, সূর্য্য? 
অগ্নি, মরুৎ এবং নারদ, এই সকল ব্যতীত অন্ঠান্ত দ্বগণ 
এই স্থানে বিশ্রাম করুন । 

এই প্রকারে সমুদ্ঘ-স্ত হইয়া ব্রহ্মা দেবতা গঙ্জানয়নে 
যাত্রা করিলেন। এই ময় মর্ভ্লোকে যামিনীর শেষা- 
বস্থাঃ একযামমাত্র নিশি অবশিষ্ট আছে। বর্ধান্তর্যামিনী 
গঙ্গাদেবী বিবেচনা করিলেন, ব্রহ্মাদ্দি দেবতা আমাকে 
লইয়া যাইবার জন্ত পিতার নিকটে আগমন করিতেছেন, 


অতএব পিত জে বিষয়ের অন্তথী না করেন, এই নিমিত্ত 
৯ 
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স্বপ্লীবস্থায় পিতাকে নিজৰূপ দর্শন করাইয়া দেবতাদিগের 
প্রার্থনা নফল করিতে আদেশ করি । গঙ্গাদেবী এই স্থির 
নিশ্চয় করিলে, রাজা স্বপ্ন দর্শন করিতে লাগিলেন । হিম- 
কুন্দনিন্দকশুক্রবর্ণা চতুর্ববাু যুক্তা এক দেবী, মকরবাহনে 
সুখোপবিষ্টা, তাহার স্থবিমল বদনারবিন্ে অপুর্ব ত্রিনয়ন 
শোৌভা করিতেছে, তিনি গিন্িরাজের সন্বথ্খে আনিয়া 
বলিতে লাগিলেন, পিতঃ আমি আদ্যাপ্রককতি পুর্বে দক্ষ- 
প্রজাপতির মতী-নাহ্রী কন্যা ছিলাম, পতির নিন্দ। শ্রবণ 
করিয়া যজ্ঞবহ্িতে প্রাণত্যাগ করিয়াছি- তদবধিই মহাদেব 
আমায় লাভ করিবার অভিলাষে কামৰধপে তপস্যা করি- 
তেছেন। তোমরা আমাকে পুত্রী ভাবে প্রাপ্ত হইবার 
নিমিত্ত অনেক আরাধনা করিয়াছ, এই সকল কারণে আমি 
কিয়দংশে গঙ্গানান্গী তোমার কন্যা হইয়াছি, পরে পুর্ণাংশে 
তোমার গৌরীকন্য! হইয়া উভয়বপেই মহাদেবকে পতি- 
লাভ করিব। সম্প্রতি ব্রহ্মাদি দেবতা আমাকে লইয়। 
যাইতে আগমন করিতেছেন, তাহারা শিৰ নিকটে সাঁপ- 
রাধী, মেই অপরাধ বিমচনার্থে ্বর্গপুরে লইয়া তাহার 
আমাকে শঙ্করকে সম্প্রদান করিবেন, অতএব তুমি আমার 
নিমিত্ত শৌকাভিভূত হইও না» এই কথা বলিয়া গঙ্গা অন্ত- 
হিতা হইলেন - গিরিরাঁজও ভগ্রনিদ্র ও চমকিত হইয়। 
গাত্রোণ্থান করিয়া বলিলেন, “জগদ্ম্বিকা আমার কন্যা 
হইয়াছেন কি মহাভাগ্যোদয় ! কিঞিৎকাল এই চিন্তা 
করিয়। প্রাতঃকৃত্যাদি দৈনন্দিন কার্ধ্য সকল সম্পাদন করি- 
লেন। অনন্তর বেলা প্রহ্রাতীত হইয়াছে এই সময়ে) চতু- 
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রানন, নারদ ও ইন্দ্রাদি দেবগণে পরিৰৃত হইয়া] গিরিরাঁজ 
ভবনে সমাগত হইলেন, অদ্রিনীথ তদ্দর্শনে সমস্তুমে 
প্রত্যেক দেবতাকেই পাদ্যাঘ্য ও আঁসনদান করিয়া সাষটাঙ্ত 
প্রণামপুর্ববক জিজ্ঞীস] করিলেন, ভো স্বামিন! এই দীন- 
ভবনে আপনাদিগের কিজন্য আগমন হইয়াছে ? 

এই কথা শুনিয়া দেবতারা বলিলেন, ভূধরনাথ ! আপনি 
দাত। বলিয়। সর্ধলোকেই প্রসিদ্ধ ও পরিগণিত আছেন, 
অতএব আমরা কিঞ্চিৎ ভিক্ষাভিলাষে আপনার নিকট 
আমিয়াছি। এইপ্রকার আশ্চর্য্য বাক্য শ্রবণে গিরিব্রাজ 
কিঞ্চিৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া স্বকীয় স্বপ্নবৃত্বান্তঃ এবং নারদের 
পুর্বববাক্য স্মরণ করত বলিলেন, পিতামহ ! আপনি জগৎ 
প্রভু, আর ইহীরা সকলেই স্থরেশ্বর, অতএব এই ক্ষুদ্র 
ব্যক্তির নিকট আপনারা কি ভিক্ষা করিবেন? অনুগ্রহ 
করিয়া প্রকাশ করুন, অধিক কি বলিব আমার সর্বস্থ কিবা 
জীবন দান করিলে যদ্যপি আপনাদিগের উপকার হয়, 
তাহাঁতেও প্রস্তুত আছি। 

হিমালয়ের বাক্য শেষ হইলেই ব্রহ্মা বলিতে লাগিলেন, 
বৎস! তুমি দূরদর্শী আমাদিগের মনোছুঃখের বিষয় বলিলেই 
বুঝিতে পারিবে । পুর্ববকীলে শিবনিন্দা শ্রবণে নতী প্রাণ" 
ত্যাগ করিলে, মেই মৃতদেহ মস্তকে করিয়। মহাদেব নৃত্য 
করিতে লাগিলেন, ক্রমশঃ নৃত্যবেগ বর্ধিত হইলে আমর। 
বিবেচন! করিলাম স্ম্টিবিনাশ উপস্থিত, আর কিিৎকাল 
এপ্রকাঁর নৃত্য হইলে মহাঁপ্রলয় উপস্থিত হইবে । দেবতীরা 
আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া কম্পিতকলেবরে আর্তনাদ 
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করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে বিষণ্ণ আমার সহিত পরামর্শ 
করিয়া স্বীয় চক্রের দ্বার! মেই মৃতদেহ ক্রমে ছেদন করিলে 
যখন সমস্তদেহ খণ্ড খণ্ড হইয়া ধরাতলে পতিত হইল, তখন 
শুন্যমস্তক হইয়া মহাদেব নৃত্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন, কিন্তু 
সতীবিয়োগজন্য দুঃসহ দুঃখ পুনরুজ্জীবিত হইল। তদনন্তর 
সর্ধারাধ্য ধন সতীকে প্রাপ্তি সঙ্কপ্প করিয়া দেবদেব কাম- 
ৰপে তপূস্য। করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমাদের প্রতি 
তদবধিই কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ীভাব হইল, দেই দাক্ষায়ণী দেবী 
নিজাংশ দ্বারা সম্প্রতি অপনার গৃহে জন্মলাভ করিয়াছেন, 
ইনি ত্রিলোক তারিণী গঙ্গা শিবের পুর্ব” ইনি শিব- 
কেই পুনর্ববার ভর্তা পে প্রাপ্ত হইবেন, তাহার কিঞ্চিম্মাত্র 
অনাথা নাই, অতএব হে গিরিশ্রেষ্ঠ! আপনার কন্যা্টি 
যদ্যপি আমাদিগকে সমর্পন করেন তবে আমরা স্বর্গপুরে 
লইয়া! মহেশ্বরকে আহ্বান করত মহা মহৌৎমবে এ কন্য। 
সম্প্রদান করি, তাহা হইলেই আমরা পরম নিৰৃত্তি প্রাপ্ত 
হইব, এবং দেবদেৰও আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইবেন । 
অপ্ুর্ববৰূপা কন্যাকে বিশিষ্ট বরে স্বয়ং সম্প্রদান করিতে 
পারিলেন না বলিয়া যে মনঃ ক্লেশ তাহ! অচিরকাল মধ্যেই 
দুরীকৃত হইবে কারণ যিনি নিজাংশ ছারায় আপনার এই 
গঙ্গাকন্য। হইয়াছেন, তিনি অত্যপ্প দ্িবসেই আপনার সহ- 
ধর্টিনীর গর্তে পুর্ণাৰপে অবতীর্ণ হইলে আপনি সেই 
কন্যাকে, মহাদেবে সম্প্রদান করত পরম পরিতোধলাভ 
করিবেন, সম্প্রতি গঙ্গাদেবীকে আমাদিগকে অর্পণ কর। 
বিধাতার এই বাক্য শুনিয়া! হিমালয় বলিলেন, জগৎ 
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স্বামিন্‌! পিতৃ গৃহে কন্যার কখনই চিরস্থিতি হয়না, কন্যার 
জন্ম পরার্থই নির্নীতি আছে, ইহ। জ্ঞাত থাকিয়াও গঙ্গাবিরহ 
জন্য দুঃখ আমার অতি ছুঃদহ হইবে। 

এইৰূপ কথোপকথন হইতেছে, ইতিমধ্যে একজন অস্থঃ- 
পুরচারিণী পরিচারিকা, রোরুদ্যমানী গঙ্গাকে ত্রেগড়ে 
করিয়া সেইস্থানে আগমন করিল । গঙ্গার নয়নবারি দর্শন 
করিয় রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, দামি! কি জন্য আমার 
গঙ্গা রোদন করিতেছেন ? দাদী বলিল, মহারাজ ! আপ- 
নার নিকটে আসিবার জন্যই রোদন করিতে ছিলেন ইহা! 
ব্যতীত অন্য কোন কারণ নাই । গিরীন্দ্র এই কথা শুনিয়া 
পরমাদরে তনয়ারে ক্রোড়ে করিলে চতুরানন বলিলেন, 
অদ্রিনাথ ! আপনার এই কন্যা সামীন্যা নহেন, ইনি সর্ধা- 
স্তষামিনী, অতীব ভক্তবৎমলা, অতএব এনময়ে ছলক্রমে 
বহিরাগতা। হইয়াছেন। হিমালর বলিলেন, জগৎপতে ! 
আপনি সর্বজ্ঞ, যাহা আজ্ঞা করিলেন তাহাই ফলিতার্থ, এই 
কথা৷ বলিয়া গঙ্গাকে বক্ষ-স্থলে রাখিয়া রোদন করিতে 
লাগিলেন, তাহার নয়নজলে গঙ্গীর সর্বাঙ্গ অভিষিক্ত 
হইলে, পিতাকে নিতান্ত শৌকাকুল দর্শন করিয়া গঙ্গাদেবী 
বলিলেন, পিতঃ ! আপনি একান্ত ভক্ত, আমিও ভক্তের 
সম্বন্ধে সব্ব্দাই স্থুলভ্যাঃ অতএব আমি সুদুরস্থা হইলেও 
আপনি আমাকে নিকটস্থায়িনী জানিবেন। অতএব শোক 
পরিত্যাগ করিয়া ব্রন্মাকে সমর্পন করুন। এই কথা বলিয়া 
গিরিনন্দিনী ক্রোড় হইতে অবরোহেণপুর্ববক পিতাঁকে প্রণাম 
করত ব্রন্মার নিকটে গমন করিলেন। 


চতুর্দশাধ্যায় ! 


বেদব্যাস বলিতেছেন, বদ জমিনে ! অনন্তর অপুর্বব 
আখ্যান শ্রবণ কর । গিরি নন্দিনী গঙ্। পিতাকে প্রবোধ 
দান করিয়। ব্রহ্মার নিকটস্থা হইলে, ব্রহ্মা গিরিরাজের 
মুখাবলোৌকন করত বলিলেন, অদ্রিনাথ ! তুমি কি কন্যা 
আমাদিগকে সমর্পণ করিলে ? ব্রঙ্গার বাক্য শ্রবণ করিয়া 
হিমালয় নয়নজল প্রোঞ্চন করত বলিলেন বিধাতঃ “আমার 
জীবনাধিকা কন্যা আপনাকে সমর্পণ করিলাম,” ব্রন্ষা 
অমনি “তথাস্ত” বলিয়া গঙ্গীধন গ্রহণ করত দেবগণের 
সহিত ব্রহ্গলৌকে গমন করিলেন। 


গিরীন্দ্রের নিকট মেনকার গমন । 

দামী এ সমস্ত স্বচক্ষে দর্শন করিয়া দ্রুতপদে অন্থঃপুরে 
প্রবেশপুব্বক মেনকার নিকট উপস্থিতা হইয়া সজলনয়নে 
বলিল, রাজমহিবি ! “গঙ্গা তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া 
বোধ হয় চিরদিনের নিমিত্তই, কোন স্থানে গ্রমন করিলেন” 
দাসীর এই অশনিপাত সদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, গিরিরানী 
উন্মাদিনীর ন্যায়, বহিরাঁগমন করত হিমালয়কে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, অদ্রিনাখ! আমার প্রাণাধিকা তনয়া গঙ্গা 
কোথায় ? দাসীম়ুখে ছুঃদহ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার প্রাণ 
ব্যাকুল হইতেছে ! এই যে ক্ষণমাত্র হইল, জীবনসব্ব্ব অঙ- 
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জাঁকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছি, আপনার সম্মুখ 
হইতে কে তাহাকে অপনারিত করিল? শীঘ্র প্রকাশ 
করিয়া উৎক্ঠিত মনকে পরিতৃপ্ত করুন। তখন খিরিরাজ 
অস্রপুর্ণনয়নে বলিলেন, রাজি! ত্রন্মাদি দেবতা আমার 
নিকট আগমন করত গ্গাধর র ভিক্ষা করিয়া স্বর্গপুরে লইয়া 
গিয়াছেন। 

এই কথা শ্রবণমাত্রে রাঁজ্ঞী ছিনমূল-তরুবর ন্যায় ভূতলে 
পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে রৌদন, এবং শিরে করাঘাত করিতে 
লাগিলেন; পুনঃ পুনঃ পার্থ পরিবর্তনে সর্ববাঙ্ন ধুলিধুস- 
রিত হইলে বোধ হইল, রাণীর ক্রন্দনশব্দে ধরণীও যেন 
সম ছুংখ-ভোগিনী হইয়াছেন তখন গিরিরাজ কষ্টে 
ধৈ্যযাবলম্বন করত, রাণীর অঙ্গম্পর্শ করিয়া বলিলেন, 
প্রেয়মি! আমাদের সমান ভাগ্যহীন আর কেহই নহে) 
তাহা না হইলে দয়াময়ী কন্যা ঈদৃশ নির্দয় ব্যবহার কেনইব! 
করিবেন ? ব্রহ্মাদি দেবতাদিগকেই বা কি বলিব? আমী- 
দের কপালক্রমে কন্যাই স্বয়ং উদ্যোগিনী হইয়া গমন 
করিয়াছেন। এই কথ। শুনিয়া মেনক। বলিলেন, অদ্রিনাথ! 
মে আবার কি প্রকার? হিমালয় বলিলেন, রাজ্কি! আনু 
পুর্বিক শ্রবণ কর। এই বলিয়া স্বকীয় স্বপ্ন দর্শন অবধি 
শেষ পর্য্যন্ত সমস্তই মেনকার নিকটে পরিচয় দান করিলে, 
আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া রাজ্জীর শোকানল কিয়দংশে 
নির্বাপিত হইল, কিন্তু অভিমান বশতঃ কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ 
থাকিয়া ভর্তাকে নস্বোধন করিয়া বলিচত লাগিলেন) জীবিত- 
নাথ! যদিও গঙ্গার বিরহে আপনিও শোকাকুল হইয়াছেন, 
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কিন্ত কন্যার বিরহ জন্য ছুঃখ জননীর যাদশ হয় তাহ 
জগছ্ধননীই জানেন! নারদমুখে শুনিয়াছি, আমার গঙ্গ। 
সামান্তা কন্তা নহেন; তিনিই জগ প্রমবিনী, তথাপি 
তিনি আমার হৃদয়বেদনা বিবেচনা না করিয়।ও মা বলিয়া 
আমাকে কোন সম্ভীষণ ন। করিয়া গমন করিয়াছেন ; 
অতএব আমিও অভিসম্পাৎ করিতেছি, যে তাহাকে দ্রবময়ী 
হইয়া পুনর্বার মহীতলে আগমন করিতে হইবে, আমি 
যদি পতিপরায়ণা হই, তবে কখনই এ কথার অন্যথা হইবে 
না। এই কথণ বলিয়া গিরিরা ণী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । 

শ্োতৃগণের অগ্রগণ্য মহর্ষি জৈমিনি বেদব্যাসকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো ! আপনার বদন স্ুধাকর হইতে 
বিনিঃহুত এই সুধাময় পুরাণের প্রাতিপদেই অপুর্ব সুখান্ু- 
ভব হইতেছে । এক্ষণে গঙ্গাদেবীর উপাখ্যান শ্রবণ করিতে 
সাতিশয় ইচ্ছা হইতেছে ; অতএব ব্রহ্মা দেবতা গঙ্গা- 
দেবীকে স্বর্গ পুরে লইয়া কোন্‌ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন 
তাহা কীর্ঘন করুন| বেদব্যাস বলিলেন, বৰতম! অপূর্ব 
আখ্যান শ্রবণ কর। দেবতার গঙ্গাদেবীকে প্রাণ্ড হইয়া 
অভূতপূর্ব আনন্দ সহকারে স্বর্গপুরে গমন করত, গঙ্গা 
দেবীর বিবাহৌপত্রমে, বিবিধ প্রকার মঙ্গলানুষ্ঠঠন করিতে 
লাগিলেন, ব্রহ্মা হুষ্টচিত্ত হইয়া নারদকে বলিলেন, বত! 
তুমি কামৰপ পীঠে গমন করিয়া দেবদেৰ নিকটে আমা- 
দের মনোবাননার সবিশেষ পরিচয় প্রদান পূর্বক 
তাহাকে পরমাদরে আনয়ন কর। 

পিতার, আজ্ঞাপ্রাপণ্ত হইয়া মহশ্ধি নারদ, শিবদর্শনে' 
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অত্যন্ত সমুৎসুক হইয়া কামবূপ পীঠে গমন করত দেখিলেন, 
মহাদেব যোগচিন্তাপরায়ণ হইয়া ধ্যাননিষ্ঠ রহিয়াছেন। 
তাহার পমামন দৃঢ়বদ্ধ; দেহ পাঁদপের ন্ঠায় নিশ্চল; ত্রিনরন 
ঈষৎ উন্মীলিত। (দেবর্ষি) এইৰপ দর্শন করিয়৷ বিবেচন। 
করিলেন, ই*হার ইন্ড্িয় সকল অন্তহিত হইয়াছে ; এক্ষণে 
নিব্বিকপক সমাধি দ্বারা বাহাচৈতন্তবিহীন ; অতএৰ 
বারস্বার ঘোরতর চীৎকার করিলে যদি সমাধি ভঙ্গ হয়; 
কিন্তু যোগ ভঙ্গ হইলে ক্রুদ্ধ হইবেন, কি প্ররুতিস্থ থাকি- 
বেন, তাঁহাও বলিতে পারি না; যদি ক্রোধানল প্রজ্জ।লিত 
হয়, তাহা হইলেই সব্বনাশ ; যদিও আমি শুভ সংবাদ 
জ্ঞাপন করিব, তথাপি এমময়ে কর্তব্য নহে । মুনি এইপ্রকার 
চিন্তা করত একাগ্র নয়নে তাহার বদন নিরীক্ষণ করত 
দণ্ডায়মান রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে দেখিলেন, সমাধির 
কিঞ্চিৎ শিখিলতা। হইল, এবং নাসারন্ধে, স্বপ্প নিশ্বাম 
প্রবাহিত হইতে লাগিল; তর্দর্শনে অতি সন্নিকুষ্ট হইয়া! 
বলিলেন, হে দেবদেব ! হে জগদগ,রো ! আমি নারদ, 
আপনাকে নমস্কার করি ; অন সতীর অন্বেষণ জন্য আপ- 
নার নিকট হইঞ্ঠ্টে গমন করিয়াছিলাম, সম্প্রতি শুভ 
সংবাঁদ লইয়া! সমাগত হইয়াছি; সতীদেবী আপনাকে পতি 
ইচ্ছা করিয়াই পুনব্রণর হিমালয়গুহে জন্মলাভ করিয়া- 
ছেন; অতএব এক্ষণে যোগচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া তাহার 
পাণিগ্রহণ করত. দেবগণের অভিলাৰ সফল করুন | 
মহাদেব নারদের বাক্য শ্রবণ করত আনন্দে মগ্নচিত্ত 
হইয়া! স্বকীয় মস্তক সঞ্চালনপুর্ববক বাহ্য চৈতন্ত প্রকাশ 
চক 
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করত বলিলেন, “ আমার সতী কৈ?৮ এইৰপ শিবভাষিত 
শ্রবণ করিয়া নারদ মম্ুখবর্তী হইয়। কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে 
লাগিলেন, প্রভো। ! আপনার সতী দেবী অংশ দ্বারা হিমা- 
লয়গুহে জন্মলাভ করিয়া গঙ্গানামে প্রকাশিতা হইয়াছেন 
্রন্মা দেবগণে পরিরৃতা। হইয়া তাহাকে স্বর্গ পুরে আন- 
য়ন করিয়াছেন এবং মহতী ঘটা করিয়া আপনাকে অপর্প 
করিবেন; অতএব আপনি অন্ধুগ্রহপুর্বক আগমন করিয়া 
গঙ্গাদেবীর পাণিগ্রহণ করুন। নারদের বাক্য শরৰণ 
করিয়া মহাদেব আনন্দিতহৃদয়ে তাহাকে আলিঙ্গন 
করত রুষবাহনে আবঢ় হইয়া প্রমথগণের সহিত ত্রহ্ষ- 
লোকে যাত্রা করিলেন । নারদও অবিলম্বিত পদে গমন. 
করিয়। ব্রহ্মাকে শিবাগমন নংবাদ জ্ভীত করিলেন ; অনতি- 
বিলম্বেই মহাদেব স্বগণে ব্রক্গলৌোকে উপস্থিত হইলেন । 
্রন্ধা অগ্রসর হইয়া তাহাকে আনয়নপুর্বক সভামধ্যস্থিত 
রত্বুমিংহাননে উপবেশন করাইয়! স্বাগত প্রশ্ন ও পাদ্য 
অর দ্বারা অর্চনা করিলেন। অনন্তর চত্ুরানন দেব- 
দেবকে যথাবিধি বরণ করিয়া গঙ্গা সম্প্রদান করিলে, 
অংশসম্ভুতা সতীকে প্রাপ্ত হইয়া তিনিও পরমানন্দিত 
হইলেন; তদ্দর্শনে দেবতারা সন্তষ্ট হইয়া পুষ্পরৃষ্টি ও 
আনন্দোৎমব করিতে লাগিলেন। পাণিগ্রহণ কার্য 
সমাধা করিয়া মহাদেব গঙ্গাকে লইয়া গ্রমনোদ্যত 
হইলে, এক্রন্মা। কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, হে ত্রিপুরা তক! 
গঙ্গাকে কিঞ্িৎকাল' কন্যাবৎ প্রতিপালন করিয়। বাৎমল্য- 
ন্েহোদয় হইয়াছে; অতএব জগদস্বা মমালয়ে কিয়ন্দিবস 
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বাস করিলে আমার মন পরিতৃপ্ত হয়। মহাদেব ব্রহ্গার 
এই বাক্যে সম্মত না হইয়া তাহাকে সহগামিনী করিতেই 
মানস করিলেন। তখন বিধাতার অশ্রপুর্ণ নয়ন দর্শন করিয়া 
গঙ্গা দয়ার্ডহদয়া হইয়া! বলিতে লাগিলেন, ব্রঙ্গন ! তুমি 
যকালে আমাকে স্বর্গপুরে আনয়ন কর, তদবধি তোমার 
ভক্তিতে আবদ্ধা হইয়া এই স্থির করিয়াছি, « সর্বদাই 
তোমার কমগুলুতে অবস্থান করিব ) ৮ অতএবআমি শিব- 
সঙ্গে যেমত প্রস্থান করিতেছি; মাতৃশাপের সাঁফল্য হেত 
দ্রবমরী হইয়া তোমার কমণগুলুমধ্যেণ মেইমত বিরাজ 
করিব, এক্ষনে শোক পরিত্যাগ কর। এই কথা বলিয়া গঙ্তা 
মহাদেব ও প্রমথগণের সহিত কৈলামে গমন করিলে, 
ব্রহ্মা দেখিলেন, জগদস্থিকা পুর্বববৎ কমণ্ডলুতে বিরাজ 
করিতেছেন। যিনি কমগুলুতে অবস্থান করিলেন, তিনিই 
পশ্চাৎ দ্রবময় হরির মহিত একযোগ হইয়া বস্থুধাতলে 
আগমন করত সগর বংশ উদ্ধার পূর্বক মহাসাগরের 
সহিত মঙ্গতা হইয়।ছেন ; তৎপরে তিনিই পাতালে প্রবেশ 
করিয়া ভোগবতী নামে আখ্যাতা হন। এই প্রকারে দ্রব- 
ময়ী গঙ্গা স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল, এই ত্রিভূবনকে পবিত্র 
করিয়াছেন। সতী স্বকীয় অংশ দ্বারা হিমালয়গুহে যে 
প্রকীরে জন্মলাভ করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ভন করিলাম | 
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জৈমিনি বেদব্যানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো ! 
জগদম্থিকা পুর্ণাৰপে মেনকাগর্তে জন্মলাভ করিয়া যেপ্রকারে 
মহাদেবকে পুনর্বার পতিৰূপে বরণ করিলেন, অতঃপর 
তাহাই সবিশেষ কীর্তন করুন। বেদব্যাম বলিলেন, 
বতম তুমি সাধু! তুমি শ্রোতৃগণের অগ্রগণ্য ; তুমি যথার্থ 
ভাবগ্রাহী ও ভক্তিমান্‌ ; অতএব যাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা 
করিবে, আমি তাহাই সবিস্তারে কীর্তন করিব। এক্ষণে 
যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তন্মধ্যে অনেক নিগুঢ তত্ব 
আছে, অতএব মনোযোগী হইয়া শ্রবণ কর। যিনি 
ব্রেলোক্যজননী ছুর্গা, যিনি পরমার্থস্বৰপিনী, যিনি ব্রহ্ম 
সনাতনী, তিনি যখন পুর্বে দক্ষপ্রজাপতির কন্া হইয়া 
ছিলেন, তৎকালে গিরিপত্বী মেনকা। একান্ত চিত্তে তাহার 
মেব। শুশ্রুষা এবং সংযতচিত্তে নানাপ্রকার ব্রতখারণ 
করিয়। তাহাকে পুত্রীভাবে প্রার্থনা করিলে ব্রহ্গময়ী সন্ত 
হইয়। স্বীকার করিয়াছিলেন। অনন্তর পতিনিন্দা শ্রবণে 
সতী প্রাণত্যাগ করিলে শৌককাতর শঙ্ভু বহুকাল তপক্তা 
করিয়া তাহাকে পরিতুষ্টা করত পত্বীভাবে প্রার্থনা করিয়া 
ছিলেন। এই সকল হেতুপুঞ্জে নিষস্ত্িত হইয়া ভক্তবাগ্ণ- 
সিদ্ধিনিমিত্ত দেবী, মেনকার গর্তে জন্মলীভ করিলেন। 
গিরিপত্রী যথাকালে পরিণতগর্তা হইয়া শুভদিনে শুভক্ষণে 
এক কন্ঠা প্রসব করিলেন। কন্ভাটি অতি অপুর্ববপা» তাহার 
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বদনমগ্ডল প্রফুল্ল কমল হইতেও কমনায়) দর্শন মাত্রেই 
অনির্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়। কন্যা ভূমিষ্ঠা হইলে 
দশদিক সুগ্ুসন্ন ও সর্বদিকে পু্পৰৃষ্ি হইতে লাশিল) 
এবং পবিত্র গন্বযুক্ত বায়ু মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইল। প্রস- 
কাগারে প্রবেশ করিয়া যিনি কন্তাকে দর্শন করিলেন, 
তিনিই চমত্রুত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজাকে 
শুভ সংবাদ প্রদান জন্য রাজ্ঞী বারত্বার বলিতে লাগিলেন, 
কিন্ত অপরিমীম ৰপ দর্শনের আকাজক্ষীয় আবদ্ধ হইয়া 
কেহই গমন করিতে পারিল না। তণ্র্শনে রীজমহিষী 
বাহক কোপ প্রকাশ করিয়া এক প্রাচীন দামীকে রাঁজ- 
নিকটে গমন করিতে আদেশ করিলে, মে স্থৃতিকাগার 
হইতে বিনিঃহ্থত হইল, কিন্তু মনে মনে করিল, হায়! 
পরিচারিক! বৃত্তি কি নিকৃষ্ট জীবিকা, প্রভুর মন সন্যোষ 
নিমিত্ত এই অপুর্ব ৰূপ কিয়ৎক্ষণও দর্শন করিতে পাইলাম 
না! অনন্তর দামী চিন্তা করিল, রাজাকে যদিও এই শুভ- 
সংবাদ প্রদান করিলে, নুপতি অনেক রত্বরীদি অপণ করিবেন, 
কিন্ত সেই পুর্ণেন্ছু বদন দর্শনাপেক্ষা লাভজীত স্থুখ অতি 
অকিঞ্চিৎকর ; যাহা হউক, অতি শীদ্ই প্রত্যাগমন করিব 
এইৰূপ মনস্থ করিয়া পরিচারিকা ধাবমানা। হইয়। দূর হই. 
তেই উচ্চৈঃশব্দে বলিতে লাগিল, গিরিরীজ! আপনার 
অপুর্ববৰূপা৷ একটা কন্তা হইয়াছে; তিনি অতিশয় সুপ্রসম- 
বদনা, অচিরেধদিত অসংখ্য স্ুর্ধ্যের স্তায় প্রভাবৃতী, আকর্ণ- 
বিস্তৃতদীর্ঘত্রিনয়ন।, অধ্টবা হযুক্তা, ' দিব্যকপিণী ১ ভাহার 
ললাটফলকে অর্ধচন্দ্র দেদীপ্যমান। এই কথ শ্রুবণমাত্র 
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রাঁজা বিপুল পুলকিত হইয়া বিবেচনা করিলেন, যাঁহা 
শ্রবণ করিলাম, তাহাতে বোধ হইতেছে ইনি সামান্ 
কন্া নহেন ) মেনকার সৌভাগ্যক্রমে পরমাপ্রক্কতি জগ- 
দস্তিকাই আবিভূর্তা হইয়াছেন ? এই বিবেচনায় পরমা- 
হলাদে ত্রাণ এবং অর্থিগণকে সহআর সহজ রত বস্ত্র 
আভরণ, গো, গ্রাম ও নানাবিধ বস্ত বিতরণ করিলেন । 
তদ্নন্তর বান্ধবগণে পরিৰৃত হইয়া অভিনব কুমারীর মুখ 
দর্শন করিতে গমন করিলে, মেনকা মহারাজকে দমাগত 
দেখিয়। বলিলেন, রাজন! দেখুন আমাদের তপস্ত।র ফলে 
সর্বভূতহিতার্থিনী এই কমলনয়না কন্া জন্গিয়াছেন। 
রাজা 'আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বিবেচন। করিলেন, 
ইনি জগন্মাতা, এবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই । গিরি- 
রাজ এই প্রকার স্থির করিয়া ভূমিতে পতিত হইয়া সাষটাঙ্ত 
প্রণিপাত পুর্ধবক কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিলালিত বাক্যে বলিতে 
লাগিলেন, হে বিশালাক্ষি! হে স্থুলক্ষণে! হে জননি! তোমার 
অলৌকিক ৰূপ দর্শন করিয়া চিন্তাকুল হুইয়াছি; বসে! 
তোমার তত্ব বুঝিতে পারিতেছি না; অতএব আত্ম পরিচয় 
প্রচার করিয়া তোমার জনক জননীর ব্যাকুলত। দূর কর। 
অদ্রিনীথ এই কথা বলিলে, অভিজাতা কুমারী বলিতে 
লাগিলেন, পিতঃ আমাকে মহেশহনয়-বিলাধিনী পরমা- 
শক্তিৰপিণী জাঁনিবেন; আমি নিত্যৈশ্ব্যশালিনী, চিদনন্দ- 
্পিণী, সর্বজনের বুদ্ধিরৃত্তির প্রবর্তিক। ; ুষ্ট্যাদি কর্তা যে 
ব্রপ্ধাদি দেবগণ, আমি উহাদিগেরও সম্পাদগ্সিত্রী ; সংসাঁ- 
ব্লার্ণৰতারিণী; নিত্যানন্দময়ী; তোঁমাদিগের জন্মজন্মান্তরীন 
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তপস্থায় সন্তষ্টা হইয়া নিজ লীলাক্রমে তোমার গৃহে পুত্রী 
ভাঁবে জন্মগ্রহণ করিলাম । এই কথা শুনিয়। গিরিরাজ 
বলিতে লাগিলেন, মাতঃ! আপনি নিত্য প্রক্কাতি হইয়া 
যখন আম।দিগের গৃহে আবির্ভতা হইয়াছেন, ভাহাতে 
এই অনুমান হইতেছে যে, কোটি কোটি জন্ম আমরা ক্রমা, 
গতই পুণ্যনম্হ ও সৌভাগ্য উপার্জন করিয়াছি । জননি ! 
আপনার এই মৃর্ঠি দর্শন করিয়া পুনরায় অন্তান্ত মুর্তি সকল 
দর্শন করিতে ইচ্ছা হইতেছে; কপ করিয়া দর্শন করাঁন। 
হিমালয়ের বিনয়বাক্যে গৌরী বলিতে লাগিলেন, শিতঃ ! 
তুমি যদ্বারা আমার পরমৰপ সকল দর্শন করিবে, তদু- 
পযুক্ত দিব্য চক্ষু তোমাকে প্রদান করিতেছি; সেই ৰূপ 
মকল দর্শন কারিলেই তোমার হৃদয় নির্ম্মাল। এবং সমস্ত 
সংশয় অপস্থত হইবে, ও আমীকে সর্বদেবময়ী বলিয়া 
জানিতে পারিবে । এই কথা বলিয়া দেবী পিতাঁকে দিব 
জ্ঞান দান করত স্বকীয় পরম মুর্তি সকল দর্শন করাইতে 
লাগিলেন;__প্রথমতঃ প্রলয়কালীন পর্বতাকার অগ্নির ন্যায় 
মহত সহআ অনলরাশি একত্রিত হইয়া যে প্রকার জ্যোতির 
উদ্ভব হয়, তদ্রেপ জ্যোতির্ময় পঞ্চবদন বিশিষ্ট, গ্রাতি ৰদনেই 
ত্রিলোচন, হস্তে মনোরম অর্ধচক্রের আকার এক ত্রিশুল 
মন্তকে জটাভার, দ্বীপিচর্দ্ম পরিধান, এবং সর্পের যজ্ঞো- 
পবীত ও নাগরাঁজকে স্বয়ং অঙ্গ ভূষণ ম্বৰূপ.ধারণ করি- 
য়াছেন। গিরিরাজ এইৰূপ দর্শন করিয়। বলিজেন, জননি ! 
আপনার এই ভয়ানক ৰ্ধপ সম্বরণ করুন। অদ্রিনাথ. এই 
কথা৷ বলিলে জগদস্থিকা তৎক্ষণমত্রেই দেই রূপ সংহরণ 
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করিয়া অন্ত একটা ্ধপ দর্শন করাইলেন। শরচ্চন্দ্রের ন্ায় 
কমনীয় ও জ্যোতির্ময়, রত্ত মুকুটা স্থিত মস্তক, শঙ্খ চক্র গদা- 
পদ্মধারী, নয়নত্রয় যুক্ত, দিব্যমাল্য দিব্যাস্বরে বিভুষিত ও 
দিব্য গন্ধে অনুলিপ্ত ; চতুর্দিকে যৌগান্দ্রগণ চরণ বন্দন! 
করত তদাঃণ গাঁন করিতেছেন । অদ্রিনাথ যে দিকে নিরী- 
ক্ষণ করেন, মেই দিকেই দেবীর কর, চরণ, মুখ, নানিকাঃ 
চক্ষু ও সমুদ্র নদ নদী পর্বত প্রভৃতি বিশ্ব ংমার এক এক 
রোমকুপে দেখিতে লাগিলেন ; তখন মেই পরম ৰূপ দর্শন 
করিয়! পর্বতরাঁজ বিস্ময়োৎফুল মানস হইয়া সাঞ্টাঙ্কে 
প্রণাম পুর্বক তনয়াকে বলিতে লাগিলেন, মাতঃ তোমার 
পরম ৰূপ ও মহৈশ্রর্ধ্য দর্শন করিয়া আমি বিন্ময়াপন্ন হই- 
লাম; তুমি যাহীর প্রতি অনুকম্পাঁবতী হও, তাহার অভি- 
লাষ কখনই প্রতিহত হয় না। অতএব জননি! আপনার 
অন্ঠান্য ৰিভূতি ও ৰূপ দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে। জগদস্থিকা 
পিতার মনোৰৃত্তি জানিয়াও ৰূপ সংগ্রহ করত অপর ৰপ 
ধারণ করিলেন । 

নীলোৎপলদলম্থ। মং বনমাঁলাবিভূষিতং । 

দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং রক্তপন্কেরুহপদান্কজং। 

ঈষত্নহাঁমবদনং দিব্যলক্ষণলক্ষিতং | 

চন্দনোক্ষিতসর্ববাঙ্গং রত্ুসভুষণভূষিতং ॥ 

অন্তার্থং। নীলোৎপল দলের ন্ায় শ্বামবর্, বনমাঁলা- 

বিভূধিত, দ্বিনেত্র, দ্বিভুজ, রক্তপদ্মের-ন্তর-পাদপত্মশীলী, 
ঈষৎনহাঁসবদন, দিবালক্ষণধারী, সর্বাঙ্গে চন্দনে চর্চিত 
এবং রত আভরণ দ্বারা বিভূষিত ). অর্থাৎ ৰৃদ্দ1বনবিহারী_ 
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দ্বিভুজ মুরলীধর মুর্তি দর্শন করিলেন । গিরিরাজ তদ্দ- 
শঁনে মহানন্দে মগ্ন হইয়া কিঞ্চিৎকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া 
মহদেবার স্তব করিতে লাগিলেন। 


গিরিরাজ কর্তৃক গৌরীর স্তব। 


মাতঃ সর্বময়ি প্রমীদ পরমে বিশ্বেশি বিশ্বাশ্রয়ে। 
বং সর্বং নহি কিঞ্চিদস্তি ভুবনে বস্তত্বদন্ৎ শিবে 1... 
ত্বং বিষু্গিরিশ স্তূমেবহি সুরা ধাতানি শক্তিঃ পরা, 
কিং বর্ণটং চরিতং ত্চিন্ত্য চরিতে ব্রহ্গাদ্যগম্যং শিবে ১1 
ত্বং স্বাহাখিলদেবতৃপ্তিজনিক' পিত্রাদিষু ত্বং স্ব্খা, 
তৃপ্ডে হেতুরমি তবমেব জগতাৎ, ত্বংদ্বেদেবাত্মিকা | 
হব্যং কব্যমপি ত্বমেব নিয়মো। যক্ঞস্তথ। দক্ষিণা, 
ত্বং স্বর্গাদিফলং মমস্তফলদে বিশ্বেশি তুভ্যৎ নম || ২ ॥ 
ৰূপং সুক্ষতমং পরাৎপরতরং যদ্যে খিনো বিদ্যয়া, 
শুদ্ধং ব্রহ্মময়ং বিদন্তি পরমং মাতঃ স্থগুপ্তং তৰ। 
বাচামবিবয়ং মনে ইতিগমপি, ব্রেলোক্যবীজং শিবে, 
ভক্ত্যাহং প্রণমীমি দেবি বরদে বিশ্শেশ্বরি ত্রাহি মাং॥৩। 
উদ্যৎনর্য্যমহজ্ভাং মম গৃহে জাতাং স্বরং লীলয়া, 
দেবীমন্টভুজাং বিশালনয়নীং বালেন্দুমৌলীৎ শুভাং। 
উদ্যৎকোটিশশাঙ্ককাস্থিমমলাঁং বালাং তরিনেত্র ং শিবাং, 
ভক্ত্যাহং প্র্থমামি বিশ্বজননীং দেবি প্রসীদাস্থিকে ॥8॥ 
ৰূপন্তে রজতাদ্িন্নিভমলং নাগেক্রহযোজ্জলৎ, 
ঘোরং পঞ্চমুখাস,জং ত্রিনয়নৈ ভাঁমৈঃ সমুষ্ভীষিতং। 

১ 
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চন্্রার্দাক্কিতমন্তকং ধৃতজট।জুটং শরণ্যে শিবে, 
ভক্যাহ্‌ং প্রথমামি বিশ্বজননি ত্বং মে প্রসীদাঙ্গিকে |৫া! 
ৰূপং শীরদচন্দ্রকোটিসদৃশং দিব্যান্বরং শোভনং, 
দিব্যৈরোভরণৈর্বিরাজিতমলং কান্ত জগন্মোহনং । 
দিব্যৈর্বাহ্থচতুষ্ট য়ৈঃ স্ুমিলিতং বন্দে শিবে ভক্ত্িতঃ . 
পাদাক্জং জননি প্রসীদ নিখিলব্রক্মািদেবস্ততে ॥ ৬ ॥ 
বূপং তে নবনী'রদছ্যাতিরুচিং ফুল জনেত্রোজ্জ লং, 
কান্ত বিশ্ববিমোহনং শ্মিতমুখং রত্বাঙদৈরভ্ঁষিতং। 
বিভ্রাজদ্বনমালয়া বিলমিতোরস্কং জগত্তারিণিঃ 
ভক্ত্যাহং প্রণতো হস্মি দেবি কূপয়। ছুর্গে প্রণীদস্থিকে।থ। 
মাতঃ কঃ পরিবর্ণিতুং তবগুণং ৰপঞ্চ বিশ্বাত্মিকং, 
শক্তো দেবি জগন্রয়ে বু যুগৈ দেবোইথবা মানুষ । 
যৎ কিং স্বপপমতি ব্রবীমি করুণাং কৃত্ব! স্বকীয়ৈগু ণৈঃ, 
নোমাঁং মোহয় মায়রা পরময়। বিশ্বেশি তুভ্যং নমঃ11৮| 
অদ্য মে সমফলং জন্ম তপশ্চ সফলং মম । 
তহ ত্বং ত্রিজগতাং মাতা মৎপুত্রীত্বয়ুপাগতা। ॥ ৯ ॥ 
ধন্যোহহং কৃতরুত্যশ্চ মাতস্ত্রং নিজ লীলয়।। 
নিত্যাপি মদ্দীংহে জাতা পুত্রীভাবেন বৈ যতই ॥ ১০ | 
কিং ব্রমো মেনকারাশ্চ ভাঁগ্যং জন্মশতাজ্জিতং | 
যতক্ত্রিজগতাং মাতুরপি মাতা ইভবত্তৰ ॥ ১১ ॥| 
হে মাতঃ! তুমি সর্বময়ী, বিশ্বের ঈশ্বরী, বিশ্বনংসা- 
রের আশ্রয়, অতএব জননী; আমার প্রতি প্রন্না হও । 
মা! তুমি একাই 'সম্স্তৰপ ধারণ করিয়াছ; চরাচর 
জগতে তোমা ভিন্ন আর কিছুই নাই) তুমি িষু, 
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ভুমি ব্রদ্গা, তুমি শিব, তুমি পরমাশক্তি, তুমিই (অন্তান্) 
দেবগণ) শিবে! তোমার চরিত্রের আমি কি বর্ণনা করিৰ 2 
তোমার চরিত্র অনিন্থ্যঃ ত্রহ্মাদি দেবতারও বোধগম্য 
নহে। ১। 

. সমস্ত দেবগণের তৃপ্ডিজনক যে স্বাহী মন্ত্র মে তুমি; 
পিতৃলোকের তৃপ্তিজনক স্বধামন্ত্র তুমি; জগৎ নকলের 
তৃপ্ডির কারণ তুমি ; দেবদেবমরী তুমি ; হব্য কৰা, ১ তুমি ; 
যঙ্ীয় ক্রম নিয়ম তুমি ; যজ্ঞ তুমি ) দক্ষিণ। তুমি ; যজ্জীয় 
ফল স্বর্গাদি তুমি; সমস্ত ফলের প্রদাত্রী তুমি। অতএব 
বিশ্েশ্বরি! তোমাকে নমস্কার করি । ২। 

জননি! তোমার ৰপ অতিশয় সুক্ষ, পরাৎপরতর ; 
মেই শুদ্ধ ব্রক্মময় তোমার বপরাশি কেবল যোগিগণের 
একান্ত যোগচিন্তার চিন্তনীর; মেৰপ বাক্যের অগে।চর; 
মনেরও সীমার বহিভূর্ত; অথচ এই ট্রেলোকোর বীজ 3 
অতএব হে বরদে দেবি! আমি ভক্তিপুর্বক প্রণত হইলম ; 
হে বিশ্বেশ্বরি ! আমাকে পরিত্াণ করুন | ৩। 

হে দেবি! তুমি লীলান্রমে আমার ভবনে উদয় ন্ম,খ 
মহ হূর্য্যমদৃশ প্রভাশালিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ; 
অইভূজা ; আকর্ণনয়না; নবৌদিত শশাঙ্কৰপ শিরোভূষণে 
স্থশোভিতা ; শুভাবহ-মুর্তি; অচিরোদিত শশাঙ্ক কোটির 
স্ায় কান্তিশালিনী; নির্মল; ত্রিনবননী মঙ্গলকপিণী বিশ্ব 

ঙ। দেবতাঁদিগের প্রীত্যর্থে দেয় « হবাঃ” আব পি্দিন ভীত্যর্থে 


দেয় “ কব্য।”” 
ৎ। শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেঠতর। 
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জননী বালকে আমি ভক্তি সহকারে প্রণাম করিতেছি ; হে 
দেবি! হে অস্বিকে! তৃমি প্রসন্ন হও । ৪। 

জননি ! তোমার আর একটা যেৰপ দর্শন করিলাম, 
তাহা স্বপ্রাতিভাতে নিশ্চয়ই রজতকে তিরস্কৃত করিয়াছে; 
নেইৰপ আবার নাগেন্দ্র ভৃষণে উজ্জল হইয়াছে; ভয়ানক; 
পঞ্চমুখপন্কজশলি ; প্রত্যেক মুখেই ভয়ানক নয়নত্রয় দ্বারা 
দযুদভাসিত; মন্তকে চন্দ্রার্ধঘ জটা জুটে বিভূবিত; হে 
শরণ! শিবগেহিনি! আমি ভক্তিপুর্বক প্রণাম করিতেছি; 
হে অশ্বিকে' হে বিশ্বননি ! আমার প্রতি প্রসন্না হও 1৫। 

জননি ! পুনর্ববার তোমার যে কপ দর্শন করিলাম, উহ 
শারদ-চন্দ্রকোটি-সদৃশ ; মনোহর; দিবাবস্ত্র ও দিব্যাভরণে 
ভূষিত; কান্তি দ্বারা সাতিশয়ৰূপে জগতের মোহ কারক; 
দিব্য বাহুচতুষ্য়ে স্থমিলিত ; হে শিবে ! তোমার চরণা- 
হজে ভক্তিপুর্বক প্রণাম করি; তুমি প্রমনী হও ।৬। 

জননি! অপর যে তোমার ৰপ দর্শন করিলাম; মে 
অতিশয় মনোহর ; তাহা নবনীরদশ্খ মস্থন্দররুচি ; প্রফুল 
কমলের ম্যায় নয়নে সমুজ্জল; রত্্ুময় অজদে বিভূষিত; 
হান্তবদন; দীপ্ডিমৎ বনমালাতে বক্ষঃস্থল বিলদিত হইয়াছে । 
হে জগত্তারিণি ! ভক্তিপুর্বক আমি প্রণত হইতেছি ; হে 
দেবি! হে অহ্বিকে! হে ছুগে! তুমি কপা করিয়া আমার 
প্রতি প্রনন্না, হও । ৭। | 

হে মাত ! প্রিলোকমধ্যে এমন কোন্‌ দেবতা, অথবা 
মনুষ্য আছেন, খিনি তেশমার ৭ এবং বিশ্বময় কপ বনু 
শত যুগেও ন্বর্ণনা করিতে শক্ত হইবেন? তবে স্বপ্পমতি 
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আমি কিবলিবৰ? নিজ গুণে করুণ! করিয়া আমাকে আর 
পরম মায়াতে মুগ্ধ করিও না; হে বিশ্বেশ্বরি ! তোমাকে 
নমস্কার করি । ৮। 

অন্য আমার জন্ম সফল ; তপকস্থ্যা মফল; যে হেতু ত্রিজ- 
গতের জননী তুনি আমার কষ্তা হইয়াছ। ৯। 

হে মাত! তুমি নিতটা ১ ভইত্রাও যখন নিজ লীলাক্রমে 
আমার ভবনে পুত্রীভাবে জন্ম স্বীকার করিয়ছ, তখন আণি 
ধন্য; আনি কৃতক্লৃত্য। ১০। ৃ 

মেনকার ভাগোরই বা মীমা কি বলিব? বোধ হয় শত 
শত জন্মে এই ভাগ্য উপার্জন করিয়াছে । তাজা না হইলে 
ভ্রিজগতের মাতা যে তুমিঃ তোমার মে মাতা হইল !1১১। 


মেনবণ কর্তৃক গৌরীর স্তব। 
মাত স্ততিং নজানামি ভক্তিস্বা জগদম্িকে। 
তথাপাহমনুগ্রান্থা ত্বয়া নিজগুণেনহি ॥ ১॥ 
 ত্বয়া জগদিদং সব্বৎ স্ুয়তে জগদন্বিকে । 
ত্বং মমোদ্রসংভূতা ইতি লোকবিড়ম্বনং ॥ ২ ॥ 
হে মাতঃ ! হে জগদম্বিকে! আমি ভক্তি ও স্তৃতি জ্বাত 
নহি; তথাপি তোমার নিজ গুথেরই আমার প্রতি অনুগ্রহ 
করা উচিত ॥ ১॥ হে জগনদস্থিকে ! তুমি এই মস্ত নংমাঁর 
প্রদবি করিয়া থাক; তুমি হইয়া যে আমার উদরে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছ, ইহা লোকবিড়্বনামাত্র ॥ ২ || 
দেবী কহিলেন। জননি ! আমি ষশবদীয় শুভাঁশুভ কর্মের 
৩। অর্থাং ক্ষয়োদয়রহিতা ৷ 


১৬৩৬ মহাভাঁগবত। 


ফলদাত্রী; যাহার যাদৃশ কর্ম” তাহাকে তাদৃশই ফল প্রদান 
করিয়া থাকি। হে জননি! তুমি এবং পিত। গিরীক্্গতোমরা।. 
উভয়ে আমাকে পুত্রীভাবে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত মহোগ্র 
তপন্তা করিয়াছিলে আমি নিত্য৷ হইয়াও তোমারদিগের 
ছুইজনের সেই উগ্রতর তপস্তার ফলদান জন্য নিজলীলা- 
ক্রমে তোমার গর্তে মায়াযোগে জন্মলীভ করিলাম । 

বেদব্যাস বলিতেছেন, হে মুনিসত্তম জৈমিনে ! তদনন্তর 
শঅবণ কর। গিরিরাজ, স্বীয় কুমারীকে পুনঃ পুনঃ প্রথম 
* করিয়া ক্কত [্রলিপুটে ব্রক্গবিজ্ঞান জিজ্ঞাদা করিতে লাগি 
' লেন। হিমালয় বলিলেন, হে মাতঃ! তুমি ব্রন্মাদি দেব- 
তার ছুলভ ধন) যোগিগণের দুজ্ঞে য়া; তুমি নিজ লীলা- 
ক্রমে আমার কন্ঠ! হইয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছ ; ইহীতে অন্ু- 
ভব হইতেছে, আমার ভাগ্যের সীমা নাই। হে মহেশ্বরি ! 
আমি তোমার চরণকমল আশ্রয় করিয়া শরণাপন্ন হই- 
য়াছি; যাহাতে অতি সত্বরে এই অপার-সংসার-মমুদ্র উত্তীর্ণ 
হইতে পারি, সেই সাধনোত্তস ব্রহ্গবিজ্ঞান আমাকে 
উপদেশ করুন ! 


ভগবতী-গীতারস্ত। 
পার্ধতী বলিলেন, হে পিতঃ! হে মহামতে! সেই 
যোগমার আমি তোমাকে বলিতেছি, অবহিত হইয়! শ্রবণ 
কর? যাহার জ্ঞানমাত্রে দেহী ব্রহ্মময় হ্য়। সংযতাহারী 
ও শুদ্ধচেতা হইয়া স,ক্লর নিকট হইতে আমার মন্ত্র গ্রহণ 
করত, কায়মনোবাক্যের রা আমাকে আশ্রয় করিবে; 
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সর্বদাই আঁমতে মনোনিধানের চেষ্টা করিবে; এবং 
মদ্দাত প্রাণ হইবে; সর্ধদাই আমার প্রসঙ্গ এবং গুণগান ও 
আমার নাম জপে সমুৎস্থক হইবে। হে রাজেন্দ্র! যে সাধ- 
কোত্ম মুক্তি ইচ্ছা করিবে, নে মদ্তক্তি-পরায়ণ হইয়া আমার 
পুজাদি প্রসঙ্গে পীতিযুক্ত মানস হইবে। স্থীয় স্বীয় বর্ণ শ্র- 
মোচিত ও বেদবিহিত এবং স্থৃত্যন্থুমোদিত যে পুজ। যজ্ঞাদি, 
তাহা যথাবিধানে সমাধা করিয়া এ সমস্ত যজ্ঞ ও দীন এবং 
তপস্তা দ্বারা আমাকেই অর্চনা করিবে | যজ্ঞাঁদি দ্বারা ধর্ম্ম- 
লাভ, এবং ধর্ম হইতে ভক্তি, এবং ভক্তি দ্বারা জ্ঞান, এবং 
জ্ঞান হইতেই মুক্তি লাভ হয়। 

সকল যজ্ঞ ও তপস্তা এবং দাঁন ইহার দ্বারা আমাকেই 
অর্চনা করিবে; তাহীর দ্বারা ক্রমশঃ যখন ভক্তি দৃঢ়তরা 
হইবে, তদনন্তরই তত্বজ্ঞান হইবে; সেই তত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তি- 
লাভ হইবে । ধর্দ্দ হইতে ভক্তি জন্মে, ধর্মের কারণ যজ্ভাদি ) 
মেই হেতুক মুক্তীচ্ছ, ব্যক্তিরা ধর্শেপার্জন করিবার নিমিত্ত 
আমার পুর্বোক্ত ৰপকে আশ্রয় করিবে । পিতঃ ! সচ্চিদী- 
নন্দৰপা আমি একাই সমস্ত আকার ধারণ করিয়াছি। 
যাবদীয় দেবদেবী মুর্তি আমার অংশের দ্বার পরিচ্ছিন্ন 
হইয়াছে । সেই হেতুক সুবুদ্ধিমান ব্যক্তি আমাকে ভাবনা 
করিয়াই বিখিবিহিত অমস্ত কর্ম দ্বার৷ ভক্তিপুর্বক সকল 
দেবদেবীর ভজনাঁদি করে, অন্যপ্রকার করে না। এই 
প্রকার শাস্তান্ুমত কার্ষ্য করিয়া যখন অন্তঃনির্ল হইবে, 
তখন আত্মজ্ঞান উদ্দীপ্ত হইয়া! সর্বদ৷ ইচ্ছা হয় যে, পরম 
ধন যে মুক্তি, তাহা কতদিনে লাভ করিব। তখন আর 


১৬৮ মহাভাগবত। 


যাবদীয়, জগতের পদার্থ স্ত্রীপুত্র মিত্রাদি সাধারণ মক- 
লেরই প্রাতি স্বণা হইয়া! যদ্বারা আমার জন্িদানন্দন্বৰ্প 
নিত্য বিগ্রহে মনোনিবেশ হয়ঃ তছ্গুপযোণি বেদান্তাদি 
শস্ে নিবিষউচেতা হয়। গুব্পদেশ সহকারে এ সকল 
অধ্যাত্ম শান্ত্রেরে আলোচন। করিতে করিতে আমার নিত্য 
কলেবরে সেই অপার আনন্দনাগরে কোনও সময়ে অত্য- 
“্পকালের জন্য অন্থঃকরণে স্পর্শ হয়; তাহাতেই জগতের 
য্ধবদীয় পদার্গকে অতাণ্প জঘন্স সুখের কারণ বোধ হয়; 
তজ্জন্য কোন বস্তৃতে অভিলাষ বিশেব হয় না; স্থুতরাং 
কামনার পরিস্গাগ হইয়া যাস; সমুদয় জীৰপনার্ধে আমার 
্তানিশয় হ 'ইয়। সকল জীবের প্রতিই পরম যত্বু উপাস্থি ত, 
স্থতরাং নতি পরিত্যাগ হয়। এবজ্প্রকাত্ে ভাবাপন্ন হই- 
লেই তন্বিনযা আবিকুর্ভী হল, ইহাতে সংশয় নাই ) তত্ব- 
জ্ঞান উপস্থিও হইলেই আমার নিতাননদ বিগ্রহ ষে পর- 
মাক্সভাব তাহাই সাক্ষাঃ প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতেই জীবন্স,- 
ক্তির ল।ভ, পিতঃ ! আমি পারমার্থিক সত্যবাঁক্য তোমারে 
বলিতেছি। কিন্তু আমার ভক্তিবিমুখ বাক্তিদের সম্বন্ধে 
এই তত্বজ্ঞান অতিশয় দুল্লভ অতএব যে ব্যক্তি ভব-যন্ত্রণ। 
হইতে মুক্তির ইচ্ছা করিবে দে যত্রপুর্বক মর্বদা আমাতে 
ভক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে। হে মহারাজ! তুমিও এই 
প্রকার যদ্ুক্ত অনুজ্ঞান সর্বদা কর; তাহা হইলেই সংসা- 
রের নিখিল ছুঃখের দ্বারা কদাচই বাধ্য হইবে না। এই 
মহাভাগবতে মহাপুরীণে ভগ্বতী-দীতাতে ব্রহ্মবিদ্যাতে 
যোগশাস্ত্রে পঞ্চদশ অধ্যায়। | 


ষোড়শাধ্যায়। 


হিমালয় বলিয়াছিলেন। 
. হে মাতঃ ! বিদ্যা কিপ্রকার, যে বিদ্যা হইতে মুক্তি- 
লাভ হয় ; এবং আত্মার স্বৰূপ তত্বই বা কি; হে মহেশ্বরি ! 
সেই সকল কথা আমার সন্বদ্ধে বলুন । 


পার্বতী বলিয় ছিলেন । 

পিতঃ! যন্ত্রণামযর় ভবনংমারের নিবৃত্তিকারিণী যে 
বিদ্যা, তাহার স্বৰপ সংক্ষেপে বলিৰ; হে মহা মতে ! শবণু 
কর। দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহংক্ৃতি ও ইক্ড্রিগণ, এই 
সকল হইতে পৃক্‌ যে অদ্বিতীয়, চিদানন্দ, নিশ্চয় বিশুদ্ধিমন়্ 
আত্মা, তাহাকে ষে জ্ঞান দ্বারা জানা যায়, সেই জ্ঞানের 
নাঁম বিদ্যা। একান্ত বিশুদ্ধস্বভাব নিরময় যে আত্মা, 
তিনি জন্মনাশাদিরহিত; মন এবং বুদ্ধ্যাদিস্বৰপ ষে 
উপাধি, তৎশুন্ত জ্ঞান, আনন্দ, তেজ, এই ত্রিতয়ময় 
জানিবে। সেই আত্মার করচরণীদি কিছুই নাই; কিন্ত 
উহার অনবহিত্ত কটাক্ষের সম্পকর্মাত্রে স্ব্ট্যাদদি অমু- 
দায় কার্য্য স্থশ্ঙ্থলামত হইতেছে; হুর্য্কিরণ, চন্দ্র করণ, 
কিন্বা স্বলস্তানলের আলোক, কুর্ষ্য, চন্দ্র” অগ্নি এ নকলের 
উপাধি হইয়াছে বলিয়া উহরা সোপাধিক তেজ; কোন স্থানে 
বা অত্যন্ত প্রখর ; কোন স্থানে বা.মুছুতর; কিন্তু সেই মেই 


নিরুপাঁধিক-তেজোময় আত্মার এতই চমৎপ্রভা, যে স্থানে 
২২ 


১৫৪. মহাঁভাগবত। 


মনোনিবেশ করিবে, দেই স্থানেই কোটি কোটি পুর্ণ 
চন্দ্রের প্রশান্ত জ্যোতিঃ বোঁধ হইবে; তিনি পুর্ণ, অর্থাৎ 
সর্বদাই পরিতৃপ্ত, শুদ্ধভ্ঞানময়, অদ্বিতীয়, স্কুল নুক্ষন সমু- 
দায়ের অন্তর্গত। সমুদীয় জগৎ» কি নুর্য্য, কিচন্দ্র+ মকল- 
কেই তিনি প্রকাশ করিতেছেন । হে গিরিরাজ ! আত্মার 
স্ববপ তোমার নিকটে বলিলাম, অর্ধদা সংযতচেতা৷ হইয়। 
এ প্রকার আত্মাকে চিন্তা করিবে; অনাত্মা ষে দেহ, প্রাণ, 
মন, বুদ্ধি প্রভৃতি, এই কলে যে আত্মভ্রম হইত, বিচার 
দ্বারা তাহ! পরিত্যাগ করিবে । অনাত্সা যে দ্েহাদি, 
তাহাতে যে ভ্রমৰ্প আত্মবুদ্ধি তিনিই রাগদ্ধেষাদি 
দোষের কারণ ? বিষয়ানুরাগ, আর বিদ্বেষ, ইহা জন্মি- 
লেই॥ হৃদয়ে নানাবিধ কামনার উদ্ভব হইয়া পাপপুণ্য- 
জনক কাম্য কর্ম নকল জন্মে। তদনন্তর এ এ সমুদয় কর্মজন্ত 
স্খছুঃখাদি ভোগ করিবার নিমিত্ত বারংবার জন্মমৃত্যু- 
স্বৰূপ ছুঃসহ ছুঃখাদি অনুভব করিতে হয়) অতএব বমু- 
দায় ছুঃখের মুলীভূত যে অনুরাগ এবং বিদ্বেষ, ইহাকেই 
পরিত্যাগ করিবে । হিমীলয় বলিলেন, হে জননি ! 
শুভাশুভ অদৃক্টের জনক যে রাগ ছেষাদি, ইহা কি প্রকারে 
পরিত্যজ্য হইবে? কেহ অপকার করিলে, কিপ্রকারে তাহা 
সহ করিবে? অপকারী ব্যক্তির প্রত্যপকারেরই চেষ্টা হয়, 
কোন সাধু ব্যক্তির যদি তাহাও ন। হয়, তথাপি তাদবশ 
অপকার পুনর্ধধার 'না করে, এৰপ প্রতিকারের অবশ্তই 
চেষ্টা হয়'। এই কথা "শুনিয়া পার্বতী বলিয়ছিলেন। 

হে অচলরাজ ! কাহার অপকার কে করে; গুৰপদে- 
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শের অনুমারে তাহাই সর্বদা বিচার করিবে) মেই 
বিচার বারা কোঁন বিষয়ে আর অপকারকতা বোধ হইবে 
না; অতএব সেই বিচার যে প্রকার তাহ! বলিতেছি। 
দেহ পঞ্চভুতময় ; দেহের অধিষ্ঠীত1.যে আত্মা, তিনি টচৈতন্ত 
ময়) ভাহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; তাহাকে অস্ত্রাদির দ্বারা 
ছ্েদেন করা যায় ন।; জলোপশেক দ্বারা ক্লেদ্ন করা যায় 
না); অপ্ন্যাদি দ্বারা দাহ করা ঘায় না; নুর্য/দিকিরণে 
শোষণ করাযায় না; তিনি অচ্ছেদাঃ অক্রেদ্য, অদাহ্ 
অশোধ্য ; নিত্য, নিরাময়, একস্থভাৰ ; মেই আত্মবস্তৃতে 
কোনও বিকারের সন্ভাব নাই ; তবে আর কে তাহার 
অপকা'র করিবে ? দেই পরিপুর্ণ চৈতন্যময় আম্মার মন্বন্ধ 
বশতঃ চেতনের ন্ঞায় ব্যবহার করেন; যে অচেতন 
দেহাপি, বিচারণুগ্য ব্যক্তির তাহাতেই না কি আত্মভ্রম 
হয়; 'অতএৰ তাহার অপকারে আত্মারই অপকার বোধ 
হয়। হে পিতঃ! গৃহের দাহ হইলে গৃহের অভ্যন্তরস্থ 
যে.আকাশ, তাহার কোন স্থানই কোন ব্যক্তি কর্তৃক 
লক্ষিত হয় না। সেই প্রকার আত্মবিচার দ্বারা আত্মারও 
যখন স্বভাব নিশ্চয় হইবে, আত্মাকেই যখন পরম 
প্রেমের আঁস্পদ বলিয়া বোধ হইবে, তখন অমর্ধদাই 
আত্মাতে অন্থঃকরণ অস্তঃ-ধাবিত হইবে; তখন বিকারী দেহ- 
পিণ্ডের যতই অপকার হউক; কোন অপকারেই আত্মার 
অপকার বোধ হইবে না। 

ষেব্যক্তি আত্মাকে হননকর্তা "বলিয়া বিবেচন! করে, 
মে ব্যক্তির অবশ্ঠই বিবেচনা হয় যে,আয্মাহম্যম(ন ও হইতে 
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পারেন; অথবা হন্তমাঁন বলিয়া যেব্যক্তি বিবেচনা করে, 
তাহার অবশ্তই কোন দিন হস্তা বলিয়া আঁক্মাকে বিবেচনা 
হয়) কিন্ত সেই উভয়ই ভ্রান্তহৃদয়;. আত্মা কখনও হস্তাও 
হননা) কখন হতও হন না| হে পিতঃ! তুমি আত্মার এই 
স্বৰপ নিশ্চয় করিয়া সমুদয় বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া 
সুখী হও। বিষয়ান্ুরাগ এবং বিদ্বেষ, এই ছুইটিই সমুদায় 
মনস্তাপ এবং সংনারবন্ধনের কারণ। 

অনন্তর হিমালয় বলিলেন, হে জননি! আমার সংশয় 
হইতেছে যে, আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন ও নিল্পিগু; তাহার 
দুঃখ নাই; দেহাদিও অচেতন পদার্থ,সুতরাং তাহারও দুঃখ 
নাই ; তবে দুঃখের অনুভব কে করে? দেহের মধ্যে কোন্‌ 
ব্যক্তিই দুঃখের ভোক্তা হন 2 হে মহেশ্বরি ! আমাকে যদি 
অনুগ্রহই করিয়াছেন, তবে এই সংশয় নিবারণ করুন। 

পার্বতী বলিলেন, পিতঃ! এ কথা সত্যই ; দেহাদির 
দুঃখ নাই; আত্মারও ছুঙখ নাই; কিন্তু আমার মায়াতে 
মোহিত হইয়া আত্মা আপনার বাস্তবিক ভাব বিস্মৃত 
হুইয়া আপনাকে সুখী কিন্ব! দুঃখী বলিয়া জ্বান করেন ; 
আমার দেই অনাদি-অবিদ্যাৰপিণী মায়া এই সমস্ত 
জগৎকে মোহিত করিয়া রাখেন; জীবের জন্মমাতরেই 
মায়ার সহিত সম্বন্ধ হয়; মায়ার সম্বন্ধ বশতঃ জীবের 
মনোমধ্যে রাঁগদ্েষাদিতে অংকুল ঘোরতর সংনার 
বিহার করিতে থাকে; সেই সংসার শক্ত মন প্রতিক্ষণেই 
বিকারী; তিনি কখন্‌* কোন্‌ ৰপ ধারণ করেন, এবং কত 
ৰূপই বা ধারণ করিতে পারেন, তাহা অনির্ণেয়; আত্মা 
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সেই মনকে গ্রহণ করিয়া মনঃ-কপ্পিত অন্থুয়া এবং কাম, 
ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎদর্ষ্য প্রভৃতির অভিমানা 
হইয়া অধমভাবাপন্ন হইয়া সংসারে প্রবর্তমান হন। 
বিশুদ্ধ স্ফ্টিকমণি যেমন সহজতঃ নির্মল, কোন স্থানে 
কোনও বিবর্ণভাঁব নাই, অন্তর্বাহথ সর্বত্রই উৎক্ষিপ্ত মলিলের 
সায় স্বচ্ছভাঁব বিবেচনা হয়; কিন্ত দেই স্পটিকমণি রক্ত- 
পুষ্পের সমীপবর্ভা হইলে রক্তবর্ণই বোধ হয়) কিশ্বা পীতবর্ণ 
পুষ্পের সমীপবর্তী হইলে মেই মণিকে পীতবর্ণই বিবেচনা 
হয়; এইপ্রকীর যে সময়ে যাদৃশ বর্ণের প্রতিভা এ মণির 
মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়, তখনি সেই ম্কটিকমণিকে অবিকল সেই 
সেই বর্ণ বলিয়াই বিবেচন? হয়) বাস্তবিক মণিতে কোনও 
বর্ণই নাই। পিতঃ ! আত্মা নিরতিশয্ব নির্মল; অর্থ।ৎ যে যত 
হউক, আত্মা সর্বপেক্ষায় অধিক নির্মল; সেই আত্মার 
নিকটবর্তী বিকারী মন যখন যাদশৰপে বিকৃত হইবেন ) 
আত্মীতে মেই বিকৃত মনের প্রতিভা নিঃক্ষেপ হইয়া 
আত্মাকেও তখন তাদৃশ বলিয়া বিবেচনা! হয়; ফলতঃ 
আত্মাতে সুখ ছুঃখ প্রভৃতি কোন ভাবই নাই। মন, বুদ্ধি, 
অহঙ্কার,চিত্ত,এই নকল সুক্ষন ভূতবর্গ জীবের সহকারী, অর্থ।ৎ 
ইহাদের উপরে মমুন্ভ,ত যে স্ুখিত্ব দুখিত্বাদিভাব, মেইগুলি 
আ.ক্মার উপর আরোপ করাইয়া মনো বুদ্ধিরাই আত্মাকে 
জীব ভাবগ্রস্ত করেন; অতএব আও্ম।র জীবস্ব ভ্রমমাত্র) মন, 
বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, এই চতুষ্টয়েরই বাস্তবিক জীবস্ব। 
স্বকীয় কর্্মবশতঃ এ জীব দম়ুদায় বিষয়ের এবং সুখ ছুঃখা- 
দির উপভোগ করেন; ফলতঃ আত্মা নিলেপ, নিত্য ৰিভু ) 
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তিনি কিছুই ভোগ করেন না । প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে এঁ' 
জীবের স্থল যে অন্নময়াদি দেহ,তাহাঁরই কেবল বিনাশ হয়; 
এ ভিন্ন কর্মজন্য যে শুভাশুভ অদৃষ্ট, তাহাকে লইয়া পঞ্চ- 
কর্মেক্তরিয় পঞ্চ জ্ঞানেন্ড্িয়। প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুঠ মন, বুদ্ধি, 
অহঙ্কার, এই করেকটির সংঘাতৰপী যে জীব, তাহারই জন্ম 
মৃত্যু বারত্বার হইতে থাকে । তদন্তর কোন কর্মনুত্রবশতঃ 
যদি সদ্দী-র্ুমংঘটন! হয়, অথবা নিজরুদ্ধি নির্মল হয়, 
তদ্দারা বহুকাল আত্ম বিচার করিয়া স্থল দেহাদিতে আত্ম- 
বোধ ৰূপ যে মোহ, তাহা পরিত্যাগ হয়। তখন আত্মার স্ববপ 
ভাব অবগত হইয়া জগতে আত্মার অনিষ্ট ও কিছু নাই, 
ইফও কিছু নাই, এইটি নিঃসংশয়ে জ্ঞাত হইয়া স্ুখা হন। 
স্থংলদেহে আত্মজ্ঞান প্রযুক্তই যাবদীয় মনস্তাপ ; নেই দেহ- 
কর্ম ছারা উৎপন্ন হর । কর্ম দ্বিবিধ,__পাপ এবং পুণ্য; পাপ- 
কর্মানুারে দেহীর ছুঃখা নুভব; ও পুণ্যকর্ম্মানুমারে সখা নুভব 
হয়; দিন রাত্রি যেকপ অল গ্ব্যকর্ম্মা নুষায়ী, সুখ ছুঃখও তদ্রুপ 
অলজ্্য কর্ম জন্য; ছুঃখ কিন্বা সুখ চিরস্থায়ী নয়? পুঞ্জ পু্জ 
পুণ্য দ্বারা দীর্ঘকাল স্বর্ভেগ করিয়।ও, কর্ম দ্বারা নরকে 
নিপাত্যমান হইয়া নরকভোগ করিতে হয় ; অতএব বিচক্ষণ 
ব্যক্তিরা কর্ম জন্য খণ্ডস্থুখে আশক্ত না হইয়া সৎমঙ্গলাঁভে 
সদ্িচার দ্বারা,যাহাত্ে পরম সুখ হইবে, তাহাঁরই অনুষ্ঠানে 
সর্বদা অন্ুরক্তচেতা হন। 

মহাভাগবতে মহাপুরাণে ভগবতী-গীতা স্বদ্ধপ ব্র্ষবিদ্যাতে 
আত্মানাঁ বিচার ষোড়শোঁহ্ধ্যায়। 


পপ 


সপ্তদশাধ্যায় ! 


অতঃপর হিমালয় বলিয়াছিলেন। 
. পঞ্চভূতা ্মক দেহই দুঃখের কারণ ; দেহুসৃষনধ ব্যতিরেকে 
কোন দুঃখই ভোগ করিতে হয় না) এই দেহ কি প্রকারে 
জন্মে, ইহার বিস্তার করিয়া বলুন । 


পার্ববভী বলিয়াছিলেন। 

ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু; আকাশ, এই পঞ্চভুতময় দেহ) 
ইহার মধ্যে পৃথিবীই প্রধান কারণ) জল+ তেজ, বায়ু? 
আকীশ, এই চারিটি দেহের মহকারি কারণ; এই দেহ 
অগুজ, অর্থাৎ ভিম্ব হইতে জন্মে; স্বেদজ, অর্থাৎ উন্ম হইতে 
জন্মে; উদ্ভিজ্জ, অর্থাৎ উর্ধা ভেদ করিয়া জন্মে; জরায়ুজ, 
অর্থাৎ জরায়ু নাড়ীতে জন্মে; শুক্রশৌণিতমক্ুত এই 
জরায়ুজ দেহই স্ত্রী পুং ক্রীব ভেদে ত্রিবিধ হয়; শুক্রাঁ- 
ধিক্যে পুরুষ হয়; রক্তের আধিক্য হইলে ক্ত্রী; উভয়ের মম- 
ভাব হইলে ক্লীব হয়। জীবগণ স্বকীয় কর্মবশতঃ নীহার- 
কণার সহিত প্রথমে ধরণীগর্তে নিক্ষিপ্ত হয়; ধরণীগর্ভ 
হইতে শস্তমধ্যে আগমন করে; সেই শম্তাদি ভোজন দার! 
শুত্রৰপে পরিণত হয়) তদনন্তর পিতা কর্তৃক খত্ুকাল ষোড়শ 
দিনের মধ্যে মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হয়; খুকালের যুগ্মদিনে 
মাতৃগর্তে প্রবেশ করিলে পুরুষৰপে' জীবের 'জন্বগ্রহণ 
হয়; অযুগ্মদিবম হইলে নারী হইয়া জন্মগ্রহণ হয়। খাতু- 
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্লাতা নারী মদ্নপীড়িতা হইয়া যাহার মুখ দর্শন করে, 
সন্তান তদাকৃতি হয়) সেই নিমিত্ত খত্ুক্নীনের পর স্বামী- 
রই মুখ দর্শন করিবে। মাতৃগর্তে প্রবিউ হইয়া এক 
রাত্রে জরায়ুবে্উটন দ্বারা মংকলিত হর ; পঞ্চরাত্রে বুদ্রুদ্া- 
কার হয়; এবং হুক্ষচর্মে আর্ত হর; সপ্তরাত্রে মাংমপিণ্ডা- 
কার হয়; পক্ষমাত্রে মেই মাংমপিণ্ে রক্তের সঞ্চার হয়; 
পঞ্চবিংশতি রাত্রে সেই রক্তাকার মাংসপিণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
অস্ক,রাকার উদ্ভব হয়, অর্থাৎ ক্ন্ধ, গ্রীবা, মস্তক; পৃষ্ঠ 
উদর, এই নকল হইবার পুর্ব্বে ব্যবস্থা হয়) তদনন্তর এক 
মাসে এ পাঁচপ্রকার অঙ্গের প্রকাশ হয়; দ্বিতীয় মাসে 
করচরণের আকার হয়, তৃতীয় মাসে করচরণের সন্ধিস্তান 
সঙ্কলিত হয়, চতুর্থ মাসে করচরণের অঙ্কুলি সকল জন্মে 
এবং চৈতন্যেরও সঞ্চার হয়? মেই চেতন বঞ্চার দ্বার। 
অত্যণ্প সঞ্চালনও হয়, তদনন্তর পঞ্চমাঁমে নেত্রফল 
নাঁসিকা এই কএকটির আকার প্রকাশ হয়, বষ্ঠমাসে নখ- 
শ্রেণী, পায়ুঃ মেড, উপস্থ এবং কর্ণের ছিদ্র হয় এবং নাভি- 
স্বান প্রকীশ হয়, সপ্তমমামে কেশ এবং রোম উৎপন হয়, 
অষমমাসে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদীয় স্প্রকাশ হয়। অনন্তর 
নবমমামে লব্ষচৈতন্য হইয়া গর্তপিঞ্রমধ্যে উদ্বপাদ অধো- 
বক্তভাবে অবস্থান করত ঘোরতর যাতনার অনুভব 
করে, সেই. ঘোরতর অন্ধকারময় মলমুত্রে পরিপূর্ণ গর্াশয় 
মধ্যে জীবের যে প্রকার যাতনা উপস্থিত হয়, তাহাতে 
ক্ষণকীলের মধ্যেই 'মরিতে হয়, কিন্তু কর্মমফলের অনুবস্ধ 
হেতু মৃত্যুর প্রতিবদ্ধ উপস্থিত হয়, তজ্জন্যই কেবল কাল, 
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গ্রাসের বশীভূত হয় না। সেই সময়ে পুর্ব পুর্বব দেহের 
দুক্রর্মা সকল স্মৃত হইয়। অত্যন্ত ছুঃখিতান্তঃকরণে আপনাতে 
স্বণা করত জীব তখন মনে করে, হায়! এই ছুরন্ত যাতনা 
ভোগ করিয়া ভূমিতে জন্মগ্রহণের পরেও আবার ভুক্বর্ম- 
শীল হইয়াছিলাম ; অন্তায় উপার্জন দ্বারা স্্ী পুত্র প্রভৃতি 
কুটুম্বগণের ভরণ পোষণ করিয়াছি; এই ভুর্গতির বিনাশ 
করেন যে ছুর্গা, তাহাকে ক্ষণকালের জন্যও সুস্থচিত্তে আরা- 
ধনা করি নাই ; আমি এতই মুঢবুদ্ধি ছিলাম ! যাহা হউক, 
এইবার যদ্দি এহতে নিষ্কৃতি হয়, তবে আর কদাচই সংসাঁ- 
রের সেবা করিব না; মহেশ্বরী ছুর্গারই নিরন্তর সেবা করিব? 
নিত্যই সংযতমনা হইয়া, আমি তাহাকেই পুজ। করিব 9 
অকারণ পুত্রকলত্রাদির নিমিত্ত সর্বদা বিষয়ের বশীভূত 
হইয়া, কেবল আপনারই অমঙ্গল করিয়াছি? হায়! তাহারই 
প্রতিফল ভোগ করিতেছি! ইহা হইতে যৃত্যুযাতনা যে 
অতিশয় স্থখকর ! এই ছুরীসদ গর্তছ্ুঃখ হইতে কি কিছু- 
কালও পরিত্রাণ পাইৰ না? তাহা হইলে বিষময় বিষয়- 
সেবার সম্পর্কেও থাকিব না) এই ডুরন্ত ছুর্গতির বিনীশ- 
কারিনী ছূর্গারই চরণ বন্দনা করিব। জীব এই প্রকার 
বহুতর চিন্তা করেন। অনন্তর প্রবল প্রস্থৃতিবায়ুর দ্বার! 
যন্ত্রিত হইয়া, পাতকী যেমন নরক বাঁ হইতে বিনিঃস্থৃত 
হয়, মেই প্রকার মেদ, অস্থক, লাল! প্রভৃতিতে পরিপ্ন;ত- 
নর্বাঙ্গ জরামু নাড়ীতে বেষ্টিত জীবগণও গর্তাশয় হইতে 
বিনিস্থত হয় । গর্তমধ্যে জীবের যে প্রকার চৈতন্তযোগ 
ছিল, এবং পুর্ব পুর্ধব জন্মের যে ছুক্র্ণা মকল ও গর্তযস্ত্রণা 
ও 


১৪৮ শ্হাভাগবভ । 


অনুভব করিতে থাকে, ভূমিষ্ঠ হইব মাত্র আমার মায়াতে 
মুগ্ধ হইয়া মে সকলই বিস্মৃত হইয়া যায়। তখন সুকৌমল 
অস্থিসঞ্চয় বলিমাংমপিগওপ্রীয় নিতান্ত অক্ষম হয় ; সু 
শ্নাদি নাড়ী শ্লেম্সাতে আর্ত থাকায় স্পষ্ট বাক্য প্রয়োগ 
করিতে, কি স্বয়ং উত্ধানাদি করিতে, কিছুতেই শক্ত হর না; 
অর্বদা বন্ধুগণে রক্ষণাবেক্ষণ করে; ভ্রমশঃ বাক্শক্তি ও গম- 
নাগমন শক্তি হইরা, দিন দিন বয়োরৃদ্ধি হইয়া ক্রমশঃ যখন 
যৌবন প্রাপ্ত হয়, তখন কাম ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া 
নানাবিধ শুভাশুভকর্প্ানুষ্ঠান করে; বিষয়সুখেই সর্বদা 
অনুরক্ত থাকে; কিন্ত পিতঃ ! মেই বিষয়স্ুখ যে স্বপ্পোপম, 
তাহা একবারও বিবেচনা করিতে পাটে না) মায়া মুগ্ধ হইয়া 
আপনার এবং পুত্রকলত্রাদির উপভোগার্থই নিরন্তর 
চেষটান্থিত হয়। এই করিতে করিতে যখন আয়ুঃ ক্ষয় হয়ঃ 
তখন, সন্মুখপতিত অন্যমনস্ক ভেকদিগকে যেমন কালনর্পে 
গ্রান করে, সেইৰপ প্রাগুকাল জীবকে কতান্ত আসিয়া গ্রন 
করেন । এই প্রকারে মায়ামুগ্ধ ব্যক্তির জন্মজন্মই নিষ্ষলে 
অতিবাহিত হয়। সেই হেতুক জ্ঞানবিচার দ্বারা বিষয়- 
স্থখে অনাসক্ত হইয়া নিত্য সুখের, নিত্যৈশ্বর্য্যের ইচ্ছা করত 
আমার অর্চনে'তৎপর হইবে; যত সহকারে আমার অর্চনা 
করিতে করিতেই নিশ্চল ব্রহ্ম ৰূপ আমার বাস্তবিক ভাবে 
ছঢ়তর! ভক্তি হইয়া আপনার দ্বারাই আপনাকে দেহাদি 
ভিন্ন নিশ্চয় করিয়! দেহমত্বন্ধি গৃহ, দারা, পুত্রাদির প্রাতি 
চিরন্স্ত যে মমতা, তাহাকে অনীয়ানেই পরিত্যাগ 
করিতে সক্ষম হয়। অতএব পিতঃ ! আপনারও যদি সংসার 
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ছুঃখের' একান্ত নিরৃত্তির ইচ্ছা থাকে, তবে আমার আরাধন 
পূর্বক আমাঁতে ভক্কিতত্পর হউন। 


এই মহীপুরাণে মহীভাগবতে সপ্ডদশীধ্যায়। 


০0৩০ -িশিশি 


অক্টাদশাধ্যার ! 





হিমালয় বলিয়াছিলেন। হে জননি! তোমাকে 
আশ্রয় করেন যে সকল ব্যক্তি, তাহাদের যে প্রকারে মুক্তির 
অধিকার জন্মে, সেই বিষয়টা ক্ূপা করিয়া প্রকাশ কর; 
মুমুক্ষ বাক্তিরা তোমার কোন্‌ ৰূপই বা ধ্যান করিবে, 
তাহীও বল! 
গিরিরাঁজের প্রশ্মে পার্বতী বলিয়াছিলেন। হে পিতঃ ! 
সহত্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ আমাতে ভক্তিযুক্ত হন ; 
সহজ সহজ ভক্ত্যুত, ব্যক্তির মধ্যে কেহ আমার তত্বঙ্ঞ 
হন। আমার যে ৰপ লুক্গন, স্থনির্মাল, নিগুপ, নিরাকার, পরম, 
জ্যোতিঃ-্বৰূপণ সর্ধব্যাপি, অথচ নিন্রংশ, বাক্যাতীত, সমস্ত 
জগতের অদ্বিতীয় কারণস্বৰূপ, সমস্ত জগতের আধার, নিরা- 
লব, নির্বিকপ্প, নিত্য চৈতগ্, নিত্যানন্দময়, আমার সেইৰ- 
পকেমুযুক্ষু বাক্তিরা দ্েহবন্ধবিমুক্তির নিমিত্ত অবলম্বন করেন। 
হে পর্বতাধিপতে! আমি মতিমানব্যক্তিদের সুমতি ? 
জলের মধুরময় রদ ; চন্দ্রের প্রভা ) নুর্য্যের তেজ? বলবান্‌, 
ব্যক্তির কামক্রোধাদিবেগরহিত বল। হে রাজেন্দ্র! পবি- 
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ত্রাত্ক যজ্জাদি, ও বেদের প্রনবকারিণী গায়ত্রী, মস্ত্রগণের 
মধ্যে প্রণব? তপস্বীগণের তপন্তা, এবং ভূতগণের ধর্মসংগত 
কাম, এই সমুদয় আমি । এইপ্রকার অন্যান্য ধাবদীয় সাত্তিক 
ভাঁব, রাঁজম ভাঁব, তামস ভাব, এই মমস্তই আমা হইতে উৎ- 
পন্ন, আমার অধীন; আমি কোন বস্তর অধীন নহি। হে 
রাজন্‌ ! মায়ামুগ্ধ ব্যক্তিরা সর্ধগত অদ্ৈতস্বৰপ আমার 
অব্যয় ৰপকে জানিতে পারেন না) কিন্তু ধাহারা ভক্তিপুর্ববক 
আমাকে ভজন করেন,ঙাহারাই আমার পরম ৰূপ অবগত 
হইয়া মায়া জাঁল হইতে উত্তীর্ণ হন। প্রলয়াবনানে স্ৃ্ডি 
করিবার নিমিত্ত আমি স্বেচ্ছাক্রমে স্ত্রী এবং পুরুষ, এইনৃপ- 
ছয় ধারণ করি ; মেই আদিম পুরুষপ্রধান শিবৰপী আমি, 
আর আদিমা স্ত্রীৰপা পরমা শক্তি আমি 7; যোগিগ্রণ শিব- 
শত্ত্যাত্ক ব্রহ্ম জানিয়া সর্বদাই এ যুগল ৰূপের অনুধ্যান 
করত সমাধিস্থ হন। সচরাচর জগতের ফির নিমিত্ত 
আমিই ব্রক্ষপ ধারণ করি; আমিই ছুর্ত্ত দৈত্যদিগের 
দমন করিয়া ত্রিজগণ্ পালনের নিমিত্ত বিষ্ুৰপ ধারণ 
করি; আমিই দ্রৰপ ধারণ করিয়া পরিশেষে ভ্রিজগৎ সংসার 
সংহার করি; রামাদি কপ ধারণ করিয়া ছুরস্ত রক্ষঃ 
প্রভৃতি বিনাশ করত রাজনীতি গ্রচার করি। আমার 
স্্রীৰপ এবং পুংৰপ, এই দ্বিবিধ কূপের মধ্যে শক্ত্যাত্মক 
কপ সর্ধ কপেরই অপেক্ষণীয় ১ সর্ধকার্ধ্যমীধিকা শক্তির 
অবলম্বন ব্যতিরেকে“আ মার সর্ব ৰপই শবৰপ হইয়া চেষ্টা- 
বিহীন হয়” অতএব কালী, তার৷ প্রভৃতি আমার শক্তিৰপ 
আমার অন্যান্য বূপেরও আরাধ্য এই স্ত্রী পুংৰপ মকলই স্থুল 
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ৰূপ; এ ভিন্ন আমার সুক্ষাৰ্প পুর্বে কহিয়াছি ; স্থুলৰপের 
চিন্তা না করিয়! লুক্ষমৰপকে হৃদয়ে ধারণ করিতে কেহই 
শক্ত হন না; যেনুম্মৰপ দর্শনমাত্রেই মনুজগণ মোক্ষ- 
ধামের অধিকারী হন, সেই সুক্ষমৰূপে অন্তঃকরণ গমন 
করিতে পারে না; যে পর্য্যন্ত স্ুলৰূপে চিন্তানৈপুণ্য না হয়। 
অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তির! প্রথমতঃই আমার স্থুলষপ অবলম্বন 
করিয়৷ ক্রিয়াষোগ এবং ধ্যানযোগ দ্বারা মেই স্ুলৰপের 
বিধিবিধানে অর্চনা করত ক্রমে ক্রমে ুক্ষমৰপক্ষে অবলোকন 
করেন। 
এই কথ। শুনিয়া হিমালয় বলিয়াছিলেন । হে মহে- 
শ্বরি জননি ! আপনার বহুবিধ স্থুলৰূপ জীবগণের উপাস্য 
হইয়াছে; তন্মধ্যে কোন্‌ ৰৃূপকে আশ্রয় করিয়া মানবণণ 
সত্বর মোক্ষভাগী হন, তাহাই এক্ষণে কূপ করিয়া বলুন । 
অতঃপর পার্ধতী কহিয়াছিলেন। হে ভধর! সুন্মৰপের 
ন্যায় স্ুলপেও আমি বিশ্বনংলারকে ব্যাপিয়া আছি? 
তন্মধ্যে মত্বরে মুক্তিপ্রদা আমার যে সকল মূর্তি, তাহাদের 
নাম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর 7 
মহাঁকালী তথ! তাঁরা ষোড়শী ভূবনেশ্বরী, 
তৈরবী বগল! ছিন্না মহাত্রিপুরসথন্দরী? 
ধুমাবতী চ মাতঙ্গী নৃণামাশুবিমুক্তিদ] । 
এই কয়েক মূর্তির মধ্যে কোনও মুর্তিকে দুঢ় ভক্তি- 
পূর্বক উপাঁমনা করিলে শীঘ্রই মুক্তিলাভ হয়। প্রথমতঃ 
ক্রিয়াযোগ দ্বারা উপাননা করিভে করিতে যখন, গাঁডতর 
ভক্তির উদয় হয়, তখন পরমাত্মস্ববপ আমার সুক্ষৰূপে 
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দৃঢবিশ্বাসপুর্বক কর্খন কখন অবলোকন হইয়া জগতের 
কোনও রমণীর বস্তুকে তদপেক্ষা। অধিক রমণীয় বলিয়া 
বোধ হয় না; জগতের কোনও লাভকে তলী।ভ অপেক্ষা 
অধিক বোধ হয় না) তাহাতেই ক্রমশঃ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া 
ছুঃ্খালয় অনিত্য যে পুনর্জন্, তাহাকে দেই মহাত্মারা আর 
ভোগ করেন না; অনন্যমনা হইয়া যে ব্যক্তি আমকে সর্বদা 
স্মরণ করেন, তাহাকে এই ছুস্তর সংসারদাগর হইতে অব- 
শ্যই উদ্ধার করি । নতত চিস্তা করিতে অসমর্থ ব্যক্তিও যি 
মৃত্যুকালে আমাকে চিন্তা করিয়৷ প্রাণ ত্যাগ করেন, সে 
ব্যক্তিও নংনার ছুংখে পুনধ্বার বাধিত হন না। অনন্যচেতা 
হইয়। আমার যে পের ভজনা। করুন, তাহাতেই মুক্তিলাভ 
করেন। কিন্তু সত্বরে মুক্তিলীভ করিবার নিমিত্ত আমার 
শক্তিময় কপকেই আশ্রর করা কর্তব্য। অতএব ছে পিতঃ! 
আমার শক্তিময় ৰপকে অবলম্বন কর, অণ্পায়াসেই পরমধন 
মুক্তি লাভ করিতে পারিবে; অন্য দেবতাকে ঘিনি ভজন! 
করেন, তিনিও আমাকেই ভজন করেন; আমি একাই সর্বব্ধপ 
ধারণ করিয়াছি; আমিই সমুদায় যজ্ছের ফল প্রদান করি ) 
কিন্তু সার তত্ব তোমাকে যাহী৷ কহিয়ছিঃ ভাহাতেই মুক্তি 
সুলভ, তথ্যতিরেকে মুক্তি ছুল্লভ। পীড়িত, জ্ঞানাকাচ্ষী, ধনা- 
কাজ্পী এবং জ্ঞানী, এই চতুব্দিধ লোক আমার ভঙনা 
করেন; এই চতুর্ব্িধই উদার মহাত্মা!) কিন্ত জ্ঞানীকে আমার 
স্বৰপই জাঁনিবে | *যে ব্যক্তি যাদৃশ কামন! করিয়া শ্রদ্ধান্থিত 
ভাবে অটমীর যে কোনও মূর্তির ভজনা করে, আমি মেই 
যর্তিতেই তাহার সেই শ্রদ্ধাকে সফল৷ করি? কিন্তু যে ব্যক্তি 
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কৌনও কাঁমন। না করিয়া কেবল তত্বদর্শনাভিলাঁষে ভজন 
করেন, নে ব্যক্তি আমাকেই পরিপ্রাপ্ত হন ; অতএন পিতৃ ! 
আঁপনি আমাতেই ভক্তিযোগে মংযতচেতা হউন,অন্তে আমা- 
তেই আগমন করিবেন; আমাতে ভক্তিযোগ হইলে অতিশয় 
ডুরচার ব্যক্তিও সমস্ত পাঁপ হইতে বিমুক্ত হইয়া আমার 
প্রিয়তম সাধুতম হয় ; আমার ভক্তের কিছুই ছুললভ থাকে 
না; অতএব পিতঃ ! আপনি আমাতেই ভক্তিস্থাপন করিয়া 
মব্ধদা আমাতেই অন্তকরণের অভিনিবেশ করুন, তবেই 
আমাকে প্রাপ্ত হইবেন। 


ইতি মহাভাঁগবতে মহা পুরাণে ভগবতীগীতা সমাপ্া । 
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জগদ্স্বিকার মুখপদ্ম হইতে যোগসার শ্রবণ করিয়া 
পর্ধতাধিপতি হিমালয় জীবন,স্ত হইলেন। পরমেশ্বরীও 
শৈলরাজের নিকটে পবিত্রময়যোগোপদেশ প্রকাঁশ করিয়। 
প্রাকৃত বালিকার ন্যায় স্তশ্ঠ পান করিতে লাগিলেন । মেই 
মহামায়ার অনির্ববচনীয়! মায়ীতে বিমুগ্ধ হওয়াতে ঈশ্বর 
ভাবের বিস্মরণ হইয়া মেনকা এবং মহীধরের ৰাৎমল্যভাৰ 
উচ্ছলিত হইয়া! উঠিল । গিরিরাজ আনন্দভরে মহামহোত্দৰ 
করিতে লাগিলেন। ষষ্ঠদিবন সমাগনত' হইলে বিখিবিধানে 
যন্ঠী দেবীর পুজা করিলেন ) দশম দিবসে কতশৌচ কৃতাহ্কিক 
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হইয়া পাত্রমিত্রাদি বন্ধুবর্গে পরিমিলিত পরম কুতুহলী 
হইয়া কন্ঠাটির “পার্বতী” এই নামকরণ করিলেন। এই 
প্রকারে ত্রিজগতের মাতা যে পরম প্রকৃতি, তিনিই মেনকা- 
গর্তে জন্মগ্রহণ করিয়া হিমালয়ের ভবনে অবতীণা হইয়া 
হিমালয়-নিকটে যে যোগ কীর্ভন করিলেন, এঁ যোগাধ্যায় 
যেব্যক্তি পাঠ করেন, কিন্বা শ্রবণ করেন, তাহার প্রতি 
পার্বতী অন্তরফী হন। সর্বমঙ্গলদায়িনী মেই সর্ধাণী পরি- 
তুষ্ট হইলেই ঈশ্বরতত্বে তাহার দৃঢ়তরা ভক্তি উপস্থিত 
হয়! অতিছুল্গভ পরম ধন যে মুক্তি, তাহাও সুলভ হয়; 
অষ্টমী, চতুর্দশী অথবা নবমী দিবমে যে বাক্তি ভক্তিযুক্ত 
হইয়! পার্ধতীগীতা পাঠ করেন, কিম্বা ফলিতার্থ শ্রবণ 
করেন, তাহার হৃদয় পবিত্রময় হইয়া জীবন্,ক্তি লীভ হয়। 
শরৎকাঁলে মহাফমী দিবসে উপবাদ করিয়া নিশীযোগে 
জাগরিত থাকিয়৷ যে ব্যক্তি পাঠ করেন, অথবা অর্থ শ্রবণ 
করেন, সেব্যক্তি পরমেশ্বরীর অংশস্বৰপ হইয়া ইন্দ্রাদি 
দেবতাঁরও পুজ্যত্ব পদবী লাভ করেন; ইহ লোকেও 
সম্পূর্ণ ৰপে অভিলষিত ভোগ ও অনাঁধারণ গুণোপেত 
পুত্র লাভ করেন; অথগুনীয় বিপজ্জালেরও খণ্ডন হইয় 
যায়; সর্বদাই বহু সম্মানে কাল যাপন করেন। 


বিৎশ অধ্যায় । 


পা্বভীর বাল্যভাব। 

_ উজমিনি বেদব্যাকে জিজ্ঞানা করিলেন, হে মহর্ষে ! 
মহাদেব সংসারে বিষুখ হইয়া যোগচিন্তায় নিরত আছেন) 
অতএব সেই মহাদেব আবার কিৰপে দার পরিগ্রহ করি- 
লেন? নেই পার্ধতীই ব। কিৰপে হরের শরীরার্ধহরা 
ভাষ্য হইয়াছিলেন? এই সমস্ত বিস্তার করিয়। কীর্তন করুন! 
বেদব্যাঁস বলিতেছেন, বৎস! শ্রবণ কর, মহেশ্বর যাহা! বলিয়া 
ছেন। ধাহার মাঁয়।তে এই বিশ্বসংসার বিমুগ্ধ হইয়া! রহি- 
য়াছে, তাহার ইচ্ছার অন্যথা করিতে কোন সুরার ও 
নর কিন্নর কেহই পারেন না) যিনি আদ্যা প্রক্কৃতি, স্থাকি- 
স্থিতি প্রলয়ের এক কত্রী তিনিই অতি বাল্যভাবে হিমা- 
লয়গৃহে কালযাপন করিতে লাগিলেন ! বর্ষা সময়ের 
নদী যেমন দিন দিন বৃদ্ধিমতী হয়, এবং শুক্রপক্ষের শারদ 
শশী যেমন দিন দিন নবোন্নত শোৌভারাশি বিস্তার করেন, 
পার্বতীরও সেইৰপ ক্রমোন্নত নব নব শোভার প্রকাশ 
হইতে থাকিল। পার্ধতীকে দর্শন করিয়া গিরিরাজের 
নয়নপিপাসার নিরান হইত না। ভাহার অনুপ পুঞ্র 
থাকিতেও পীার্বতীকে দেখিতেই সর্বদা অভিলাষ করিতেন ॥ 
হিমালয়ের কতই তপস্যা! যে পরম ধন ধ্যানধ।রণাঁর 
দুর্লভ, জন্ম জন্ম যোগাঁচরণ করিয্লাও যোগীগণ' ধাহাকে 
প্রাপ্ত হইতে পাঁরেন না, মেই ব্রহ্মৰপিণী পার্ধতীকে 

হু 


১৮৬ মহাভাগৰত । 


সামান্য নয়নেই শৈলরাজ নিরন্তর নিরীক্ষণ করিতে লাগি- 
লেন! ইহার অধিক মৌভাগ্য আর নাই। পার্বতী সখী- 
গণের সহিত যে সময় ক্রীড়া করেন, গিরিবর সপরিবারে 
তদ্দর্শনকুতুহলেই পরম কুতুহলী হইতেন। পতি পত্রী ছুই- 
জনে দিবারাতি পার্ধতীধনকে প্রায় বক্ষঃস্থলেই রক্ষ। করি” 
তেন, কেবল বয়দ্যগণের সহিত ক্রীড়াভিল!ষিণী হইলে 
একএকবার অঙ্গণে অবনতা৷ করাইতেন; তাহাতেও জনক 
জননীদিগের অন্যদিকে দৃক্পাত হইত না, পার্ধতীর বদ- 
নারবিন্দই দর্শন করিতেন; কন্যা রত্বকে দর্শন করিয়া কখ- 
নই তাহাদের তৃপ্তি শেষ হইত ন1। 


নারদের হিমালয়ে আঁগমন। 

এইৰপে কিছুকাল অতিক্রান্ত হইলে, একদা শৈলস্তাকে 
অন্কে করিয়া শৈলরাঁজ বহিরঙ্গণে ইতস্ততঃ পাদমঞ্ধার 
করিতেছেন, এই সময়ে দেবখবি নারদ পরমেশ্বরীর দর্শ- 
নাভিলাষে তথায় সমাগত হইলেন । নারদ অনতিদুর হইতে 
গিরীন্দ্ের অস্কস্থিতা গিরীন্দ্রতনয়াকে পরিপূর্ণ শারদ 
শশধরের জ্যোৎ্নার ন্যায় দর্শন করিয়া মনে মনে কৃতার্থ- 
ম্মন্যমান হইয়! নমক্কার করিলেন । দেবছুর্লভ দেবর্ষিকে 
দর্শন করিয়া গিরিরাজ অস্তেব্যস্তে কন্যাটিকে দানীর 
ত্রেশড়ে সমর্পণ করিয়' কৃতাঞ্জলিপুটে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া 
আহ্বান করিয়! উত্তম রত্বমিংহাঁমন প্রদান করিলেন | দেব 
খবি উপবেশন করিলে গ্রর গিরিরাজ পাদ্য অর্থ প্রদানাল- 
স্তর দণ্ডের ন্যায় ভূমিশায়ী হইয়া নাফীঙ্গে প্রণাম করিলেন। 


বিংশ অধ্যায় । ১৮৭ 


অনন্তর নারদ গিরিরাঁজকে সাদর সম্বোধন করত বলিতে 
লাগিলেন, হে মহারাজ ! ম্মরণ করিয়া দেখ, আমি পুরে 
বলিয়াছি আদ্যা গ্রক্কতি তোমার তনয়া হইবেন) এই 
কন্যা সেই পরমাপ্রক্ৃতি ; ইনিই শঙ্গুর দয়িতা হইয়া” 
নিরতিশয় প্রেম দ্বারা হরের দেহার্ধহারিণী হইবেন; 
মহাদেবও এতদৃব্যতিরেকে অন্য কোন কামিনীকে 
বিবাহ করিবেন না) ইহীকে দারপরিগ্রহ করিয়াই উভ- 
য়ের গাঢ় মিলনে অর্ধনারীশ্বরমূর্ঠির প্রকাশ হইবে; অতএব 
এই কন্যা মহাদেবেই দাতব্য ; ইনি ভ্াহারই পুক্ধপত্তী 
দক্ষকন্যা ছিলেন ? ইহাদের ছুইজনের যাদৃশ প্রণয়, তাদৃশ 
প্রেম আর কোন ব্যক্তিতেই সস্তাব্যমান্‌ নহে; এই কন্যার 
দ্বার অনেক দেবকার্য্যের সাধন হইবে; ইহার গর্তে এক 
জন মহীবল গুল্র জন্মগ্রহণ করিবেন; সেই অপত্য যুদ্ধবিষয়ে 
অতুল্য-পরাক্রমশালী হইবেন ; সেই পুত্রের ব্রদ্ষাচর্য্যাতেও 
অত্যন্ত নিষ্ঠা হইবে ; অতএব এ কন্যাকে অন্য পাত্রে অম্প্র- 
দানের অভিলাষ করিবেন না । দেবশির বাক্য শুনিয়া হিমা- 
লয় বলিতে লাগিলেন, দেবর্ষে! আমি শুনিয়াছি নেই 
মহাযোগী মহেশ বিষয়বাসন। পরিত্যাগ করিয়। উগ্রতর 

তপন্তার আচরণ করিতেছেন ; এক্ষণে তিনি দেবগণেরও 
ছুষ্পাপ্য )কেবল নিশ্চল চিত্তে পরং ব্রন্মকেই নিজান্তরে 
অবলোকন করিতেছেন; বহিবিধয়ে. আর 'দৃকপাতও 
করেন না? সর্বদাই শুদ্ধ ব্রন্দে অপিত হইয়াছেন; অতএব 
তাঁহার তাদৃশ নিশ্চল মনকে বিশুদ্ধ ভাব হইতে কে ভ্রষ্ট 
করিতে পারিবে? বিষয়াসক্ত না হইলেই বাকিজন্য আমার 


১৮৮ মহাভাগবত্ত। 


কম্তাকে দার পরিগ্রহ করিবেন 2 গিরিরাঁজের বাকা শ্রবণ 
করিয়। নারদ বলিলেন, পর্বতেশ্বর! তাহাতে তুমি চিন্তাকুল 
হইও না) যে কারণে তাহার যোগ ভঙ্গ হইবে, তাহা শ্রবণ 
কর। মহাঁবলপরাক্রান্ত তারকান্ুর তপঃপ্রভাবে ব্রহ্মার 
নিকটে বর প্রাপ্ত হইয়া! সমধিক দর্পান্বিত হইয়াছে, বাহু- 
বলে স্বর্গ মর্ত পাতাল, ত্রিলোক জয় করিয়াছে; মর্ত্য রাজ- 
গণের কথা কি কহিব, স্বরাঁজ্যের অধিপতি ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু 
বরুণ প্রভৃতিকেও নিজ নিজ অধিকারড্যুত করিয়া স্বয়ং 
অধিকার করিয়াছে; সেই ছুরাত্মার নিকট পরাজিত হইয়া 
দেবতাঁগণ সকলেই ভয়ত্রস্ত হইয়াছেন ; মহাদেবের উরস- 
জাত পুত্র ব্যতিরেকে তারকাস্থরের মৃত্যুর উপায় আর 
কিছুই নাই ; অতএব ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্গার নিকটে এই 
উপায় শ্রবণ করিয়া বিধাতার ঈঙ্ষিত আঁজ্াঁতে হরযোগ- 
ভঙ্গের নিমিত্ত সকলেই যত্ববান আছেন ; কিন্ত মহাদেবকে 
মেহিত কর। দেবতাদিগের অপাধ্য ; তাহারা নিমিত্ত মাত্র 
হইবেন; ফলতঃ তোম।র এই কন্তাই তাহাকে মুগ্ধ করিবেন; 
ইনি মহামায়া; ইনিই জগন্মোহিনী ; এবং বিষুর মোহিনী 
লক্ষী; ইনিই শিবমোহিনী শিবা; সেই মহাদেব স্বয়ং 
মহাকাল, আর ইনিই তাহার হৃদয়বামিনী মহাকালী ; 
মহাঁদেব সমাধিযোগ দ্বারা এই মহীকালীকেই হৃদয়াভ্য- 
স্তরে ধ্যান করিতেছেন ; অতএব অচিরকাল মধ্যেই মহী- 
দেবের ধরুন ভঙ্গ হইবে । এই সমস্ত কথ গিরীন্দ্র নিকটে 
বলিয়া নারদ আকাশ পথে প্রস্থান করিলেন গিরিবরও 
নানাপ্রকাঁর বিনতি স্তৃতি করিয়া অঙ্টীঙ্গ প্রণাম করিলেন । 


একবিখশ অধ্যায় । 


মহাদেবের হিমালয়ে গমন। 

. দেবখষি নারদ গমন কৰিলে পর, গিরিরাঁজ মেনকা 
এবং পুভ্র অমাত্যগণের সহিত নারদোক্ত বাক্যের অন্বু- 
মোদন করিতে লাগিলেন ; এবং পাব্ধতীকে ভবমোহিনী 
ভবানী বলিয়। জানিলেন | | 

এই সময়ে মহাদেব প্রমথগণের সহিত পুব্ব্ণশ্রম 
পরিত্যাগ করিয়া অতি নিজ্জ্ন হিমালয়ের প্রস্থদেশে 
তপন্যা করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন । যে স্থানে গা 

লাক হইতে নিপতিতা হইয়াছেন, সেই শুক্ষের এক 
দেশে যোগান বিস্তীর্ণ করিয়। ধ্যাঁনানন্দসমুৎস্বক মহা- 
দেব মহাষেগের অনুষ্ঠান করিয়া আত্মানন্দপরায়ণ হইয়া 
রহিলেন; কতকগুলি প্রমথশ্রেষ্ঠ নিকটে ধ্যানপরায়ণ 
হইয়া, ও কতকগুলি মেবাপরারণ হইয়। থাকিলেন ; অপর 
সমস্ত প্রমথগণ কিঞ্িত্দ£রে ফলপুষ্পাদি চয়ন করত নৃত্য- 
গীতাদিপরায়ণ হইয়া থাঁকিলেন । হিমাঁলয়নিবাণী গন্ধ 
কিন্নরগণ দুর হইতে যোগীশ্বরকে দর্শন করিয়! বিন্ময়া- 
বিষ্ট হইলেন। একদা হিমালয় পুরীতে গমন করিয়া সকলে 
বলিতে লাগিলেন হেঁ ভগবন্‌ শৈল(খিপতে ! আমরা স্বচক্ষে 
দর্শন করিয়া আমমিলাম, আপনার ওষধিপ্রস্থনগরের অনত্ি- 
দুরে গঙ্গার অবতরণপ্রস্থে সমস্ত :প্রমথগণের সহিত মহা- 
দেব আগমন করিয়াছেন) তাহার মস্তকে বিপুল জটাভার, 
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ললাটে অর্ধচন্দ্র; সেই মহাযোগা যোঁগাঁমনে উপবিষ্ট হইয়া 
ধ্যানপরায়ণ হইয়াছেন; তাহার নিকটে কতজন প্রমথশ্রেষ্ঠ 
ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া ও কতকগুলি তাহার সেবায় নংযুত আছেন ) 
কিঞ্চিত্দ£রে কোটি কোটি প্রমথগণ কেহ কেহ দিগস্বর ; 
কেহ কেহ ব্যাপ্রচর্্ান্বর ; সব্দ্ঙ্ষে বিভূতি লেপন ছারা 
ধবলাকৃতি, সকলেই জটামণ্ডিত মস্তক; অপাঁর আনন্দে কেহ 
নৃত্য, কেই গান, কেহ কেহ হাদ্য করিতেছেন ; ভূতনাথের 
এশ্বর্ধ্য দেখিয়া আমর আশ্তর্য্য হইয়াছি ; হে গিরিরাজ ! 
আপনি স্বয়ং গমন করিয়া দর্শন করিবেন । হিমালয় কিন্নর- 
সুখে যোগাশ্বরের আগমনবার্ত শ্রবণ করিয় পুলকিতান্তঃ- 
করণ হইলেন ; তৎক্ষণমাত্রেই পুজোপহার সংগ্রহ করিয়া, 
যেস্থানে মহীদেৰ তপন্যা করিতেছেন, আপনার সেই শ্রঙ্গে 
উপস্থিত হইয়া দেবদেবকে পাদ্য অর্থাদি প্রদান করিয়া 
গীলবাদ্য ও প্রদক্ষিণ এবং অফীঙ্গে প্রণাম করিলেন । মহাদে- 
বও সমাদরপুব্ব ক গিরীশ্বরের পুজ। গ্রহণ করিয়া তাহাকে 
আনন্দিত করত বলিতে লাগিলেন, ভে মহারাঁজ ! তোমার 
এই পবিত্রময় শুঙ্গটি অতিশয় নিজ্জ্ন ভূমি ; দেখিয়া তপস্যা 
করিবার নিমিত্ত সগণে আগমন করিয়াছি ; আপনি অতি- 
শয় পুণ্যাক্সা; অতএব আমার এই সাহায্য করিবেন, যাহাতে 
কোন ব্যক্তি এস্থ'নে না আসে । যদিও অনন্তকোটি প্রমথগণ 
আমার সঙ্গে আছে; কিন্তু ইহীরা আমার অক্ত প্রত্যঙ্গের 
ন্যায় নিতান্ত আমার অনুগত, মদ্াতপ্রাণ') সব্ব্ণা আমার 
অভিপ্রায়ের অনুনাঁরেই কার্য্যানুষ্ঠান করে; কিন্তু অন্য 
কোন চঞ্চল ব্যক্তি আগমন করিলে তপো বি্ব ঘটিলেও ঘটিতে 
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পারে; এই নিমিত্ত আপনাকে জানাইতেছি; আপনি রাজা? 
রাজাজ্ঞা হইলে আর কেহই আসিতে পারিবে না; আপনি 
মুনীন্দ্রদিগের এবং দেবতা,বক্ষ+ রক্ষ, গন্ধবর্ব+ কিন্নর মকলেরই 
আশ্রয়ঃ সকলের ব্যবহারজ্ঞ, অথচ ধর্মাজ্ঞ; অতএব আপনাকে 
আর অধিক কি বলিব? এই কথ! বলিয়া মহাদেব নিস্তব্ধ 
হুইলেপর বিনয়ান্থিত ক্ুতাপ্রলি হইয়! গিরীন্দ্র বলিতে লাগি 
লেন, হে দেবদেব জগন্নাথ ! আপনি ব্রঙ্াদি দেবতার ছুলি 
ধন; আমার প্রশ্থে তস্য! করিবার নিমিত্ত আগমন করি- 
য়াছেন ইহাঁতে আমি ক্ুভার্থ হইয়াছি; আমার জীবন এবং 
জন্ম সফল; অদ্যাবধি আমিও পবিত্রাতিশয্ দেবছুর্লভ হুই- 
লাম; যে হেতু ত্রিজগতের উপান্য পাদপদ্বদ্বয়কে মৌভাগ্য- 
ক্রমে আমি প্রাপ্ত হইয়ীছি; অতএব আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে 
তপন্যা করুন ; কোন প্রাণী ও পশু এবং পক্ষী সাধারণে 
কেহ এস্কানে আসিবে না। এই কথা বলিয়া গিরিরাজ 
নিজ রাজধানীতে গমন করিয়া অনুচরগণ মকলকে ডাকিয়া 
বলিলেন, অন্ুচরগণ ! তোমর! অবিলঙ্বেই গন্বাব্ব ও কিন্নর- 
নগরী প্রভাতি সমস্ত জনপদে সংবাদ কর, যেন কোন ব্যক্তি 
আমার আজ্ঞা! ব্যতিরেকে গঙ্গাবতরণ প্রস্থে গমন না 
করে; আজ্ঞ। উল্লজ্ঘনে যে গমন করিবে, মে আমার বধ্য 
অথবা সমুচিত দণ্ডনীয় হইবে ) আঁর কতকগুলি অনুচর উক্ত 
শৃঙ্ষের কিয়দ্দখরে চতুষ্পার্শ্খে সংযত থাঁকে, যাহাতে পশু- 
সঙ্াত গ্রমন করিতে না পারে। গ্রিরিরাজেরএই আজ্ঞা- 
নুসাঁরে তৎক্ষণমাত্রেই কার্ষ্য সমাধা হইলে, দেই বলবতী 
রাঁজীজ্ঞায় ভীত হইয়া! দেবদাঁনৰ গন্ধব্র্ণদি কেহই গমন 
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করিল না, যে স্থানে চক্দ্রশেখর তপস্যাতে নিভৃতভাঁবে 
আছেন। এই প্রকারে অত্যন্ত বিরলীকুত স্থানে মহাদেব 
তপন্য। করিতে থাকিলেন। ক্রমশঃ পাব্বতীও প্রাপ্তবয়স্ক 
হইয়া বিবাহযোগ্যা হইলেন; রুচিরাননা পার্ধতীকে 
আরব্ধষৌবন] দেখিয়াও গিরিরাঁজ বিবাহার্ধে কোন চেষ্টা 
করিলেন না; নারদের অমোঘবাক্য স্মরণ করিয়াই বরা- 
মুন্ধানে নিবৃত্ত থাকিলেন। 


পার্বতীর শিৰসন্গিধানে যাত্র! । 

ইতোমধ্যে একদ। পব্বতনন্দিনী নিভৃত সময়ে মেন- 
কার পার্থস্থিতা হইয়া পিতামাতা উভয়কে বলিতে লাগি- 
লেন। জনকজননি ! আপনার উভয়েই মনোযোগ করুন, 
মহাঁদেব যেস্থানে আছেন; আমি সেই স্থানে তপস্যা করিতে 
গমন করিব। পুব্বকালে ব্রক্মা একদা কামমোহিত হ্ইয়া 
নিজ তনয়া সন্ধ্যার প্রতি ধাবমান্‌ হইলে পর আকাশ পথে 
অবস্থিত মহাদেব তাহা দর্শন করিয়া কটুক্তি ও উপহাস- 
পূর্বক বারস্বার ব্রহ্মাকে নিন্দী৷ করেন, সেই নিন্দা বাক্যে 
চতুর্বদন অত্যন্তই জান বদন হইলেন, খৈর্য্যাঁবলম্বন করিয়া 
ইন্দ্রিয় বিকারের শীম্য করিলেন; কিন্ত এ লক্গাজনিত 
ক্লেশে ক্লিট হইয়া এক নির্জন গিরিকাননে একা গ্রমনে 
বিধাতা আমার আরাধনা করিতে থাকিলেন বহুকাল উগ্র- 
তর তপস্যা দ্বারা আমাকে প্রশান্ত করিয়া! বর প্রার্থন। 
করিলেন যে, মাতঃ" . আপনি যদি প্রনন্না হইলেন তবে 
আমার নিকটে এই স্বীকার করুন যে, নংদার বিমুখ হইয়া 
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সমুদাঁয় বিষয়স্গখ পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর ব্রহ্ষচর্য্যাতে 
ত্রহ্মধ্যানপরায়ণ ষে মহাদেব তাহীকে আপনি বিমোঁ- 
হিত করিবেন। হছে জননি! আপনি ব্যতিরেকে 
মহেশমনোরমা আর কেহই হইতে পারিবেন না। 
'অতএব আপনি জন্গগ্রহণ করিয়া হরমোহিনী হউন। 
ছর্দৈবশতঃ ক্ষণকাঁলের নিমিত্ত আমার ইক্্িয়বিকার 
হইয়াছিল; তাহাতে উপদেশ প্রদান না করিয়া মহেশ্বর 
উপহাসপুরঃমর অনেক নিন্দা করিয়াছেন ; সেই জন্য ৎপ- 
রোনাস্তি দুঃখিত হইয়া আপনকার শরণাগত হইয়াছি ; 
আপনি সেই মহেশানকে মোহিত করিয়া আমার মনৌ- 
বাঞ্চণ পুর্ণ করুন। যখন মহেশ্বর সংসারবিষ্খ হইয়া ষোগাঁ- 
চাঁরনিরত হইবেন, তখনই আপনি মোহিনীৰপ ধারণ 
করিয়া মুগ্ধ করিবেন । অশ্রুখীন ব্রহ্মার এই প্রকার কাকুক্তি 
শ্রবণ করয়া আমিও তথাস্ত বলিয়৷ অঙ্গীকার করিয়াছি । 
অতএব দক্ষকন্যা হইয়া একবার তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছি ; 
তৎপরে দক্ষের শিবনিন্দা স্বৰপ মহাপাপ উপস্থিত হইলে 
সেই পাপিষ্ঠদম্পকীয় দেই পরিত্যাগ করিয়া আপনাদি- 
গের বন্ুতর গুণ্যপুঞ্জবলে এই জননীর গর্ভে আপনার ওরস- 
সম্তত শরীর পরিগ্রহ করিয়ছি। এই শরীরেই আমি 
সুদীর্ঘকাল শিবমোহিনী হৃইয়! কালযাঁপন করিব ) এবং মেই 
মহাদেবও আমাকে লাভ করিবার অভিলাষেই ছুশ্চর 
তপশ্চর্ষ্যা করিতেছেন । সেই ত্রিজগদ্বন্দ্য মহাদেবের ছুর্লঘভ 
ধন আমি বৈ আর কিছুই নাই। অতএব আমি অবিলম্বেই 


গমন করিব, যে স্থানে চন্দ্রশেখর তপস্যা করিতেছেন । 
৫ 
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গিরিরাজ মৃছ্মধুরভাষিণী নিজনন্দিনীর এই সমস্ত বচন শ্রবণ 
করিয়। এবং নারদের অমোঁঘ বাক্য স্মরণ করিয়। তৎক্ষণমা- 
ত্রেই পার্ধতীকে শিবসনিধাঁনে গমন করিবার নিমিত্ত মনস্থির 
করিলেন | তছ্ুপযোগা উদ্রোগও করিতে লাগিলেন। মেনকা 
পার্বতীকে বক্ষঃস্থলে লইয়া অজত্র অশ্রজলে অভিষেক 
করতঃ মুক্তকণ্টে রোরুদ্যমানা হইয়া বলিতে লাগিলেন, 
হে নন্দিনি!তৃমিআমার প্রীণপুতস্তলিকী; তোমাঁকে ক্ষণকাল 
নয়নের বহিঃস্থিত করিলে প্রাণবৈকুল্য হয় ; বৎমে ! তুমি 
আমার স্ুকুমারী কন্যা, তোমাকে নিবিড়কাঁননে নির্বামিত 
করিয়া কি প্রকারে প্রাণ ধারণ করিব! জননীকে 
নিতান্ত খেদান্বিতা দেখিয়া পর্বতনন্দিনী নবপলবের 
ন্যায় কোমল স্বকীয় করপল্পৰব ছার জননীর নয়নজল 
প্রোঞ্ধন করত সান্তনা করিয়া বলিলেন, জননি! আমার 
নিমিত্ত কিছুমাত্র শৌক করিবেন না। তুমি ত পূর্বেই 
জানিয়াছ আমি আদ্যাপ্রক্ৃতি নিত্যানন্দময়ী আমার কোন 
কালে কোন স্থলে ছুঃখ নাই । বন অথবা ভবন, শ্মশান 
অথবা স্ুখানন মকলই আমার সমান; স্মশীনভবনে শব- 
বাহনে মহাকালী মুর্তিতে আমি সর্বদাই প্রায় মহামাঁর 
করিয়া দানব সংহার করিয়। থাকি। অতএব মা! তুমি 
আমার নিমিত্ত চিন্তিতা হইও না, স্থৃস্থির হও; আমি 
অপ্পকালের মধ্যেই তোমার নিকটে প্রত্যাগমন করিব। 
এই প্রকারে পার্বতীর বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া গিরী 
ন্্রাণী ভয়ে ভীতা হইয়া £“উ ম1” এইপ্রকার সম্বোধনে আবাঁ- 
হন করিয়াছিলেন ; তাঁহাতেই তদবধি পার্ধতীর “উমা” 
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একটি নাম হইল। তদনন্তর গিরির।(জকে মেনকা বলিলেন, 
রাজন্! যদি একান্তই আমার প্রাণকুমারী গৌরী শিব- 
সন্নিধানে গমন করিবেন, তবে সহকাগসিণী সখীদ্বয়কে 
প্রেরণ করিতে হইবে; তাহারাই ফলপুজ্পাদির আহরণ 
করিয়া মাহাষ্য করিবে । মেনকার বাক্যানুসারে দুইটাসখীর 
সহিত নিজনসুতাকে লইয়া গিরিরাজ মহাদেবনন্নিধানে 
যাত্রা করিলেন ) তদ্দর্শনে গগণচারী দেবতাগণ মহাঁনন্দে 
পুষ্পরৃষ্ডি করিতে লাগিলেন। | 


৮০০০০০0০০৯৯ 
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পার্বতীর শিব-নিকটে গমন । 

বেদব্যাস বলিতেছেন । গিরিরাজ কন্তাকে লইয়া মহা 
দেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ; কিঞ্চিৎকাল দণ্ডায়মান 
থাকাতেই শিবের ধ্যানাবমানের সময় উপস্থিত হইল 
শজু স্বকীয় নিয়মক্রমে ধ্যান বিরাম করিয়া নয়ন উন্মী- 
লন করিলে পর, গ্রিরিরাজ কন্ঠাটাকে ভূমিভাগে রক্ষা 
করিয়া অঙ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন । অনন্থর গাত্রোদ্ীন করিয়া 
কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, হে ভগবন্‌! আমার কন্ঠ টা মখা- 
ছয়ের সহিত আপনকার সন্গিধানে থাকিয়া, পুজার্থ ফল- 
পুষ্প এবং হোমার্থ কুশকাষ্ঠাদির আহরণ করত সেবাপরা- 
স্নণা হইবেন; আমি এই মানস করিয়াই ভগবচ্চরণ দর্শনে 
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আগমন করিয়াছি। হিমালয় এই কথা বলিলে পর, 
মহাঁদেৰ “ভাল” বলিয়া মস্তক হেলন করিলেন । গিরিরাজ 
আজ্ঞ' প্রাপ্ত হইয়া তনয়াকে সেই স্থানে রাখিয়া নিজা- 
লয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। মহেশ্বর জ্ঞানচক্ষু দ্বার। 
জাঁনিলেন ষে, ইনিই প্ররৃতিৰপা পরমেশ্বরী, আমার 
তপন্তাতে প্রসন্ন! হইয়াছেন। তথাপি ভার্ষ্যাকপে পরি- 
এহ করিবার অভিলাষ হইল না) তাহার কারণ সমাধি 
যোগ অবলম্বন করিয়া এ চিদানন্দময়ীকে স্থিরতর চিত্তে 
নিজান্তরে দর্শন করিয়৷ অপার আনন্দে নিমগ্ন ছিলেন ; 
বহিরিন্দিয়গণের কিঞ্চিম্মাত্র বিকার ছিল না; সামান্ঠ 
যোগীরাঁও ষৎকাঁলে যোগনিবিষ্ট হন, তখন প্রিয় দর্শন 
কোনবস্তই প্রায় তাহাদের চিত্তবিকার দ্বারা ধৈর্য্য নট 
করিতে পাঁরে না; তাহাতে মহাদেব স্বয়ং মহাযোগী 
অতীন্দ্রিয় সংযমদ্বারা যোগপরায়ণ হইয়া পরমধৈর্য্য অৰ- 
লম্বন করিয়াছেন; অত্পায়ামে এ ধৈর্যের খণ্ডন হইবে 
না) ধৈর্য্যনাশ দ্বারা ইন্ট্রির় বিকার না হইলেও ভার্য্যা 
পরিগ্রহ করিবেন না। 

এইবপে হিমালয়শিখরে হরপার্ধতী তপশ্চর্য্যাতে কাল- 
যাপন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দেবতাগণ যাহ 
করিলেন, সেই সমস্ত শ্রবণ কর। তারকাস্থুর বাহুবল দ্বারা 
ত্রিলোঁক জয় করিলে পর, অমররূন্দ নিজাধিকারনাশে 
নিতান্তই, ব্যথিত হইয়া সকলেই ব্রহ্মার নিকটে গমন 
করিলেন ; গললগ্রীরাতবন হইয়া অঙ্টাঙ্গ প্রণামান্তে কৃতা- 
ঞ্রলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া বৃত্তান্ত সকল বলিতে থাকি- 
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লেন। -হে বিশ্বকর্তা! এক্ষণে দৈত্যপুঙ্গব তাঁরকাজ্ুরই 
ত্রিলোকের ঈশ্বর হইয়াছে; আঁপনকার বরে দ্পিত মহাঁ- 
বলশালী দেই অস্থুর যাবদীয় অমরগণকে পরাজয় করিয়। 
সমগুদায় স্বারাজ্যেই স্বয়ং রাজ! হইয়াছে; সেই ছুর্দদান্ত 
তারকাস্থরের ভয়ে আপনকার অমরগণ নিজ নিজ অধি- 
কার এশ্বর্্য দারাঁপত্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া গিরি- 
গহ্বর, গহন, নির্ঝর, বনঃ উপবন, ভ্রমণ করিতেছেন ; 
তাহাতেই কিনিস্তার আছে? যিনি, যেখানে পলায়ন 
করেন, সে সেই স্থানেই গমন করিয়া তাহাকে আক্রমণ 
করিতেছে । তারকাস্থরের সেনাপতি ক্রৌঞ্চ নামক এক 
জন মহাবলপরীক্রান্ত অন্ুর পাতাল পর্যন্ত গমন করিয়। 
পাতালবামী প্রজাগণকেও পরিপীড়িত করিতেছে ; 
ইন্দ্র চন্দ্র, বায়ু বরুণ, কুবের, যম এবং নৈষ্কত, এই কয়েক 
জনকে সর্বদাই অস্গুররাজের আজ্ঞ। বহন করিতে হই- 
য়াছে; স্বীয় রাজবর্গেরই যখন এই ছুর্দশা, তখন অন্যের 
কথা আর কি পরিচয় দিব! আপনি জগৎপতিঃ আপনার 
বিনির্িত জগত্মংসারের ভয় নিরাকরণ আপনি ৰৈ 
আর কে করিতে পারিবে ? অতএব সেই ছুর্দান্ত অস্থরের 
বধোপায় নির্দিষ্ট করুন, নতুবা আমাদের একটা স্থান 
নির্ণয় করিয়। দিন, যে, মেই স্থানে গমন করিয়া অস্থুর- 
পীড়ন হইতে আমরা পরিত্রাণ পাই। দেবতাদিগের 
বাম্পপুর্ণ বদন হইতে এবন্িধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রন্ধা 
বলিতে লাগিলেন, হে স্গুরগণ ! শান্ত হও; সুখি ছুঃখের 
গ্রাবাহ্ময় মংদারে একবার ছুঃখরাশি উপস্থিত হইয়াছে, 
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তাহ সহ্‌ করিয়া ধৈর্্যাবলম্বন কর; ইহাঁর উপায় করি- 
তেছি। মেই মহীস্থর আমার দত্ত বরে দর্পিত হইয়াছে; 
এই নিমিত্ত স্বয়ং আমি তাহার প্রবল দর্পের খর্ব 
করিব না) কিন্তু ইহার নিশ্চয় প্রতীকার হওয়া মহাদেবের 
ওরসপুত্র ব্যতিরেকে আর কাহারও সাধ্য নাই) অতএব 
তোমরা একান্তূপে চেষ্ট৷ কর, যাহাতে মহাদেবের যোগ 
ভঙ্গ হইয়া ইন্ড্রিয়বিকার উপস্থিত হয়। প্ররুতিৰপ্রা পর- 
মেশ্বরী হিমালয়-গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া সম্প্রতি শিব-নিক- 
টেই উপস্থিতা আছেন, তোমাদের সৌভাগ্যক্রমে এটা 
মহাসুযোগ হইয়াছে; ইহাঁতেই যদি চিত্তবিকারের ঘটন। 
করিতে নমর্থ হও। ব্রশ্শার বাক্য।বসান হইলে দেবতারা 
পুনর্ববার প্রণতি স্তৃতি করিয়। স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করি- 
লেন। তাহাদের দুঃসহ দুঃখ ম্মরণ করিয়া ব্রহ্মা তারকা- 
স্বর নিকটে গমন করিলেন। বিশ্বকর্তাকে মমাগত দেখিয়া 
তারকাস্থুর সমজ্রমে গাত্রোান করিরা উপযুক্ত আদন 
প্রদান করায়, বিধাতা উপবেশন করিলে পর তারকান্ুর 
অফীঙ্গ প্রণাম পুর্ববক অনুমতি গ্রহণ করিয়া রাজমিংহা- 
সনে অধিরোহণ করিলেন। ত্রঙ্গা বলিলেন, হে অস্কুর- 
পুজব! তুমি আমার বরপ্রভাবে স্বর্গচ মর্ঃ পাতাল, 
ত্রিলোকের ঈশ্বর হইয়াছ, কিন্ত কিছুকাল স্বর্গধাম পরি- 
ত্যাগ করিয়া মর্ভলোকেই অধিবাঁন করত সাত্রাজ্য সম্তোগ 
কর। ব্রহ্মা এই কথা বলিলে তারকান্ুর বিনীত হইয়া 
বলিল, ব্রঙ্গনৃ! অত্যপ্ীকালের মধ্যেই আপনকার আজ্ঞ। সম্পা- 
দিত হইবে । অনন্তর বিধাতা নিজধামে গমন করিলেন ) 
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অন্থুররাজও ক্ৃতাঞ্জলিপুটে পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ কিত্িদ্দংর গমন 
করিয়া বিধ(তার আজ্ঞানুসারে প্রত্যার্ত্ত হইয়া, সত্বরেই 
সগণে ক্ষিতিতলে আগমন করত রাজ্যশামন করিতে 
থাকিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ প্রত্যহ ক্ষিতিতলেই সমাগত 
হইয়া উপঢৌকন দ্রব্যাদি দ্বারা অস্থররাজের মনো রক্ষা 
করিতেন; সেই মহাস্ুরের ভয়ে ভীত হইয়া এক দিনও 
অনাগত হইয়া থাকিতে পারিতেন না! । এই প্রকারে কিয়ৎ 
কাল অতিবাহিত হইলে একদ। স্বর্গ মধ্যে অতি নিজ'ন 
স্থানে কতকগুলি অমরপ্রধ।ন একত্রিত হইয়া শিববিবাঁহের 
মন্ত্রণী আরস্ত করিলেন । 

নির্জন সভায় সমুপস্থিত দেবগুরু বৃহস্পতিকে ইক্ষু 
বলিলেন, আচাধ্য! আমাদের দুর্দশা! সকলই ত দেখিতে- 
ছেন ; এই ছুরাত্ম'র বধোপায় আর কিছুতেই নাই । যদি 
শিববীর্য্যসস্তুত সন্তান হয়, তবেই বিনষ্ট হইবে; পিতামহ 
এইৰূপ উপায় বলিয়। মহাদেবের বিমোহনের চেষ্টা করিতে 
আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু সেই মহেশ্বর মংসার সখ 
বিসঙ্জন করিয়া যে প্রকার সংযত চিত্তে যোগাবলঙ্বন 
করিরাছেন) কার সাধ্য এ মময়ে তাহার নিকটে পাণি- 
গ্রহণের কথা উত্থীপন করে! কোন্‌ ব্যক্তিই ব৷ তাহার 
চিত্তবিমোহন করিবে, ইহা। ত্রিলৌক মধ্যে লক্ষিত হই- 
তেছে না। আমি শুনিয়াছি, অলোকন্মন্দরী প্রায় বদ্ধ- 
যৌবনা, গিরীন্দ্রনন্দিনী সর্বদাই তাহার পরিচর্যা 
কার্য্যে সংযত চেতা আছেন ; তাহাতেও যখন চিত্তবি- 
কারের সম্পর্কও নাই, তখন স্বর্গবিদ্যাধরীগণকে কি 
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জন্যই ব! মে কার্ষ্যে নিযুক্ত করিব। ইন্দ্র এই কথা 
বলিয়া জাঁনভাঁবে কিঞ্দিধোমুখ হইলে, বৃহস্পতি বলিতে 
লাগিলেন, দেবরাঙ্গ ! তবে শ্রবণ কর, তাঁহার নিকটস্থা এ 
পার্বতীই তাহাকে বিষুদ্ধ করিবেন । এই সময়ে কাঁমদেবকে 
মহাদেব-নিকটে প্রেরণ কর অপূর্ববৰূপা সেই পার্বতীর 
ৰপরাশিকে সহায় করিলেই মদন শিবমোহন করিতে 
সমর্থ হইবে ; নতুবা অন্ত কোন উপায় নাই। বৃহস্পতির 
নিকটে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়। ইন্দ্র ততক্ষণমাত্রেই কাম- 
দেবকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে মন্থ! তুমি একাই 
দেবদানব গন্ধর্ব প্রভৃতি যাবদীয় জীব জন্তর আনন্দ বর্ধন 
কর;কিন্ত এক্ষণে আমার আজ্্রাতে ষদ্যপি একটী মহৎ কার্য্য 
সম্পন্ন করিতে সমর্থ হও তাহ! হইলেই ত্রিলোক রক্ষা হয়। 
তুমি আর বজ্ব এই দুইটাই আমার অস্ত্র, তক্মধ্যে বক্ত মহাঁতে- 
জস্বী তপন্বীছিগের নিকটে কুশ্ঠিত হয় ; কিন্তু তুমি অকুষ্ঠিত 
ই্বং অব্যর্থ) এই নিমিত্ত তোমাকেই মন্তব্য কার্ষ্যে আবশ্যক 
হইতেছে । ইন্দ্রের বাক্যাবসান হইলে কামদেৰ বলিলেন 
হে দেবরাজ! আমরা আপনকাঁর আজ্ঞাবাহক, অতএব 
কোন্স্থদারুণ কার্ধ্য সম্পন্ন করিবার অভিলাষ হইয়াছে বলুন, 
তাহা অবশ্যই সমাধা করিব। প্রভুর আজ্ঞ। প্রাপ্ত হইয়া! যে 
দিবস কর্ম সিদ্ধ করিয়া! প্রত্যাগত হওয়া যায়, সেই দিবসেই 
অন্ুজীবিগণের জীবন সফল হয়। অতএব অক্ষুন্ধ চিত্তে 
আপনি , অনুমতি করুন, কোন্‌ কার্য্য জম্পন্ন করিতে 
হইবে ? আমার অমোষ এই পঞ্চবান। ঘষে হৃদয়ে আপন- 
কার বজ জীর্ণ হয়, হাির চক্র বক্র হইয়। যায়, তাদৃশ পাঁবাণ- 
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হৃদয়ে আমার পুষ্পবীণ নিদারুণ নিমগ্ন হয়। ব্রন্গা- 
গর ক্ষোভজনক এই পুষ্প ধনু মন্মোহন সন্দীপন গ্রভৃতি 
পঞ্চ বাণ, ৰনন্ মন্ত্রী, মলয় পবন, পুর্ণ শশধর এবং প্রাণপ্রিয়! 
রতি এই কএকটী যদ্যপি সমগ্র পে আমার সহায় 
থাকে,তবে আমি কাহারকি নাকরিতে পারি? অধিককি 
বলিব, মহাদেবও যদি যোগচিন্যাপরায়ণ হইয়া জিতেন্দ্রিয 
ভাৰ অবলম্বিত হন, তবে তাহাকেও আমি ক্ষণার্ধমধ্যে 
বিমুগ্ধ করিতে সমর্থ হই | কামদেব এই কথা বলিলে, ইন্দ্র 
স্বকায় কণ্ঠের বৈজয়ন্তী মাল মন্সথের গলদেশে সমর্পণ 
করিলেন, এবং বীরভাবের উদ্দীপক দুইবার প্রেমচপেটা ঘাত 
করত বলিলেন, রতিবল্লভ! তা না হইলেই বা কেন 
সমবায় দেবগণের মধ্যে তোমাকেই স্মরণ করিলাম? 
প্রার্জজনের নিকটে অভিলবিত কার্য্যের প্রকাশ করিতে 
হয় না; আমরা যে কার্য্যের নিমিত্ত তোমাকে স্মরণ 
করিয়াছি, তাহ! তুমি স্বয়ংই প্রকাশ করিয়াছ; তথাপি 
প্রকাশ করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। মহাবলপরাক্রান্ত 
তারকাস্থুর ত্রিভুবনকে, বিশেষতঃ দেবগণকে যেৰ্ধপ উৎপীড়ন 
করিতেছে, তাহা ত সকলই জ্ঞাত আছ, অধিক আর কি 
বলিব। মেই দেবকণ্টক ছুরাআসার সমুচিত দগুবিধান 
করিতে কেবল মহেশের বার্যজাত সন্ভানই সমর্থ হইবেন, 
অন্য কাহারও সাধ্য নাই; কিন্তু মহাদেব ' হিমালয়- 
পর্বতের গঙ্জাবতরণ শুঙ্ষে তপন্তা করিতেছেন* তিনি 
যোগচিস্তা দ্বারা জিতেক্দ্রিয়ভাবাধলম্বী হইয়া সংলারে 
এতই বিষুখ হইয়াছেন যে, আদ্যাশক্তি মনাতনী, ধিনি 
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দক্ষকন্যা ছিলেন, তিনিই হিমালয়গৃহে জঙ্ম লাভ করিয়া 
সম্প্রতি আবঢযৌবনা. হইয়াছেন) এক্ষণে দেই পরম- 
স্থন্দর স্ত্রীরত্ব তদীয় পরিচর্য্যার্থে সর্বদাই নিকটে 
আছেন, তথাপি তাহার কিঞ্চিম্মত্রও. চিত্তবিকার হয় 
নাই। অতএব তুমি সেই মহাদেবের চিত্ত বিমোহন 
করিতে সঙ্জীভূত হও, যে প্রকারে তিনি ইক্দ্রিয়ক্ষোভ 
প্রাপ্ত হইয়া পার্বতীর পাণিগ্রহণ'করেন। হে কুস্মায়ুধ ! 
তুমি বীরচুড়ামণি, তোমার বাহুবলে সকলের অনাধ্য 
কার্য সংমাধিত হয়, তোমার বীরত্ব ব্যতীত এবস্বিধ স্থুমহৎ 
কার্ষ্য সম্পাদন কর অন্য কোন ব্যক্তিরই ক্ষমতা নাই। 
অতএব আমার এই আজ্ঞা পালন করিয়া দেবগণকে 
সুস্থচিত্ত কর ; তোমার প্রমাদে ত্রিলোক সুস্থ হউক্‌। 





শিবমোহনার্থে কামের যাত্রা । 

দেবরাজ কর্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া কামদেব 
বিস্ময়াপন্ন হইয়া পূর্বকালে ব্রহ্ষদত্ত নুদারুণ অভিশাপ 
স্মরণ করতঃ মনে করিলেন, ইহা! না হইবেই বা কেন? 
আমি পুর্বেব যকালে অস্ত্র পরীক্ষার নিমিত্ত, সন্ধ্যা কন্তার 
নিকটস্থ বিধাতাকে বাণ প্রহার করিয়ছিলাম, মেই 
বাণপ্রহারে বিকলেক্দ্রিয় হইয়। আমাকে শাপ দিয়াছিলেন 
যে, “অরে ছুষ্টাচার মন্ধ ! আমি তে।মাকে উৎপন্ন করিয়া 
অমোঘ * ধনুর্বাণ প্রসৃতি অপর্ণে ৰলদর্পিত করিয়াছি, 
এই নিমিত্ত স্বয়ং তোমাঁকে বিনষ্ট না করিয়া এক্ষণে ক্ষান্ত 
থাকিলাম; কিন্ত ইহার প্রতিফল কিছুকাল পরে প্রাপ্ত 
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হইবে; দেবকার্যযের অনুরোধে মহাদেবের উপর বাণ 
প্রহার করিয়। তাহার নেত্রাগ্সিতে ভন্মমাৎ হইবে”। নেই 
শাপের কালপুর্ণ হইয়াছে দৈবকে কোন ব্যক্তিই লঙ্ঘন 
করিতে মমর্থ হন না। কামদেৰ উক্তপ্রকার অভিশাপ স্মরণ 
করিয়া অন্তঃকরণে অত্যন্তই বিদন্ন হইলেন; তথাপি অঙ্গীকৃত 
বিষয়ের অন্যথা না করিয়া ইন্দ্রকে বলিলেন, হে দেবরাজ! 
আপনি যাহা অনুমতি করিয়াছেন, তাহা আবশ্থই সম্পন্ন 
করিব; কিন্ত যোগকার্ষ্যে যতাত্ম। মেই মহাদেব বদি ক্রুদ্ধ 
হইয়া! আমাকে বিনষ্ট করিবার ইচ্ছা! করেন, তাহা হইলে 
সমস্ত দেবগণের সহিত আপনি আমার সাহাষ্যার্থে যত 
করিবেন। ইন্দ্র বলিলেন, তোমার রক্ষার্থে যে আমর! 
সম্পূর্ণৰূপ যত্ুবান্‌ হইব, তাহাতে আর অগুমাত্র সংশয় নাই) 
প্রার্থনা করি তুমি জয়ী হও, এবং এপ বিপদ্‌. ঘটনা 
না হউকূ। 

ইন্দ্রের বাক্যাবমান হইলে কামদেব যখ।বিধি অভি- 
বাঁদন করিয়া দেবমভ। হইতে বিনিঃস্থত হইলেন । নিজা- 
লয়ে মমাগত হুইয়' প্রীণকান্তা রতিকে এবং প্রাণনখা বসন্তকে, 
সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া ছুই জনকে সমভিব্যাহারে 
লইয়া মহাদেবের তপোবনে যাত্রা করিলেন। ইত্যবদরে 
দেবরাজ সমুনায় দেবতাগণকে আনাইয়ী বলিলেন, হে 
দেবগণ ! কামদেব দেবগণের উপকারার্৫থে অতি সুদারুণ কর্ণ 
করিতে গমন করিয়াছেন, "যাহ শ্রবণ করিলে, গাত্রের 
শোৌণিত শুষ্ক হয় ! অতএব অধিলম্বেই তোমর। সকলে তাহার 
সাহীষ্যার্থে মহাদেবের তপোঁবনে যান্সাকর। আমার আজ্ঞাতে 
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কাঁমদেব মহাদেবের চিত্ত বিমোঁহন করিয়া নেই জুদারুণ 
কাধ্য সম্পন্ন করিবেন। অতএব নিরন্তর তোমর৷ তাহার 
পশ্চাতে থাকিয়া, আবশ্ঠকমত আনুকুল্য করিবে। যদিও 
তোমাদিগের দ্বারা মে বীরবরের কিঞ্চিম্াত্রও সাহায্য 
হইবে না, তথাপি তাহার মন্তোষের নিমিত্তও তত্মনিধানে 
থাকিবে ;মদন যখন মহাদেবের উপর মল্মোহন বাণ যোজনা 
করিবেন, অবশ্যই আমায় মংবাদ প্রেরণ করিবে, ততক্ষণ- 
মাত্রেই আমি উপস্থিত হইব ; এই বলিয়া ইন্দ্র দেব- 
গণকে বিদায় করিলেন। তীহারা তপোবনে উপস্থিত 
হইয়া দেখিলেন, মদন সগণে তপোবনমধ্যে নিভৃত 
থাকিয়া শিব সন্মোহন করিবার ছিদ্রান্বেষণ করিতেছেন। 
ধাতুরাঁজ বসন্তের সমাগম হওয়াতে, সমুনায় খু স্বয় স্বীয় 
প্রশ্পভার সমভিব্যাহীরে, সেই বনে উপস্থিত হইয়াছে; 
ক্ষবনষ্পতি ল।গুল্সাদি সকলেই পুষ্পভারে অবনত ; মল- 
যানিল মন্দ মন্দ বহিতেছে ; ভ্রমরনিকর মধুর স্বরে এক 
পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উডভীন হইয়া ভ্রমরীর সহিত 
মধুপান করিতেছে; মুকুলভরে অবনত রমালতরুশ খায় 
মত্ত কোকিল নকল পঞ্চমন্যরে কুহ্ধনি করিতেছে ; স্গন্ধি- 
পুষ্পগন্ধে পরিপূর্ণ নেই বনস্থলী যেন কেলীময়ী স্ুকুমারীর 
সায় শোভাতিশায়িনী হইল ; তদ্ধনচর যাবদীয় গন্ধর্বব 
অঞ্দরা, নরকিল্নর, পক্ষী” পতঙ্গ প্রভৃতি সকলেই মদনো- 
্্ত হইয়], অনবরত প্রিয়ানুগত হইয়া, কালযাপন করিতে 
লাগিল। যে তপস্থবাঁ নকল বছৃকাল তপন্যা করিতেছিলেন, 
তাহারাও ছুরস্ত বসন্তের অভূতপূর্ব সমাগম দেখিয়। বিস্ম়।- 
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পন্ন হইলেন ; চিত্তচাঞ্চল্যকে ছুন্িবার্ধ্য দেখিয়া অনে- 
কেই এ বন পরিত্যাগ করিয়া বনান্তরে প্রস্থান করি- 
লেন। কত যোগীর যোগ ভ্রষ্ট হইল; হন্দ্রিরক্ষোভে অধার 
হইয়া, কত জন উন্মত্তের ন্যায় কাঁ্য্যানুষ্ঠান করিতে থাকি- 
ল্নে। অধিক কি বলিব, যাহারা নিতান্ত শিবপরা- 
য়ণ মহেশের প্রমথগণ, তাহারাও বিকলান্তঃকরণ হইয়া 
উঠিল; তথাপি ভ্রিলোচনের ক্ষণার্ধের নিমিত্তও অন্ঃ- 
করণে বিষয়ানুরাঁগ হইল না| তখন মদন বিবেচনা করি- 
লেন যে, আমার সৈন্ত সামন্ত দ্বারা উদ্দেশ্ট কার্য্যের কিছুই 
সফল হইল না, অতএব আপনাকেই অগ্রনর হইতে হইল ; 
এই বিবেচনা করিয়া ধনুর্বাণ গ্রহণ করতঃ রতি সমভি- 
ব্যাহারে মহাদেবের অনতিদূরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন 
যে, প্রলয়কালের অগ্নির ম্যায় জাভ্বল্যমান তেজঃপ্রভাতে 
কোটি হুয্যের প্রভাকেও যেন উপহাম করিতেছেন ; 
তদ্দর্শনে মদন ভীতান্তঃকরণ হইলেন; কিন্তু প্রতিগ্রত 
বিষয় না৷ করিলেও নয়, এই বিবেচনায় ধন্ুতে জ্যা নংযোগ 
করিতে যান, এমন সময়ে রতি তাহার হস্ত ধারণ করিয়া 
বলিতে লাগিলেন প্রাণবললভ ! আমার বাক্য শ্রবণ করুন; 
যোগীশ্বরের উপর বাণ প্রহার করিবেন না) যাহার 
দেদীপ্যমান প্রভামণ্ডল দ্বারা নভোমগডল আলোকিত 
হইয়াছে; গ্রীক্মকালের মধ্যাহ্ন সময়ের রবিমণ্ডলকেও 
বরং নিরীক্ষণ: করা যায়, কিন্তু তেজঃপুর্জময় ইহীর 
গাত্রে নেত্রপাত করিতেও সমর্থ হইতেছি না; ইহার 
উপর বাণ প্রহার করিয়া কি প্রস্বলিত্ত ছুতাঁশনে স্বৃতা- 
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হুতি প্রদান করিবেন? পতঙ্গ হইয়া অনল পর্ধবতকে 
লঙ্ঘন করিবেন ? জীবনাথ ! আমার জীবন থাকিতে আপ- 
নার এ কাঁধ্য করা কর্তব্য নয়। তবে যদি নিতান্ত করিতে 
হয়, অগ্রে আমাকে বিনষ্ট করুন, পরে আপনার যাহা ইচ্ছ। 
হয় তাহাই করিবেন । বিশেষতঃ গত যামিনীর শেষ যামে 
আপনার অমঙ্গল স্বপ্ন দর্শন করিয়।ছি, এবং আমার দক্ষি- 
ণাঙ্গ ও দক্ষিণ নয়ন নৃত্য করিতেছে; না জানি কি ছুর্দেবই 
ঘটিবে ! রতি এই কথ! বলিলে, মদন সহাষ্ত বদনে বলি- 
লেন, প্রিয়তমে ! তুমি কি আমার পরাক্রম বিস্মৃত 
হইয়াছ? আমার কুম্গুমশরামনের বশীভূত না হয়ঃ 
এমন কেহ কি ত্রিভুবনে আছে ? অন্যের কথা কি বঙ্গিব, 
আমার শরপ্রহারে অচেতন হইয়া ত্রিলোকবিধ[ন- 
কর্তা বিধাতা এবং স্বারাজ্যাধিপতি ইন্দ্র, নক্ষ।ধিপতি 
চন্দ্র, ইহ্টারাই বা কিনা করিয়ছেন? কেহ কন্াতে, 
কেহ গুরুদারাতে, কেহ বা গুরুতনয়াতে, অভিগমনে উদ্যত 
হইয়াছেন; যাহ শ্রবণ করিলে, মর্ত্যবামীগণও শ্রবণ- 
যুগলে হস্তার্প" করিয়া কম্পিতকলেবর হয়। যদি বল 
ইনি তীহাদের অপেক্ষাও তেজঃপুঞ্জ, তাহা হইলেও 
ইহার পুর্বপত্থী পার্ধতীদেবী যখন নিকটে আছেন, 
প্রিয়তমে ! তখন আর ভয়ের বিষয় কি? যে সময়ে 
ধ্যান বিরাম করিয়৷ পার্বতীকৃত পরিচর্ষ্যা গ্রহণ করিবেন, 
তৎকালে বাণ প্রহার করিলে পার্ধতীর বদন দর্শন করি- 
য়াই আনন্দবিষ্বল হইয়া" পার্বতীকে ভার্ধ্যা গ্রহণ করি- 
তেই সচেউ হইবেন; কোৌঁপপ্রকাশের অবনর থাকিবে 
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না। অতএব প্রেমি! তোমার চিন্তা নাই) তুমি স্ত্রী 
স্বভাবস্থলভ অকারণ ভয়েভীত! হইয়। আমার ত্রিভুবনজয়ী 
নিষ্কলঙ্ক যশোরাীশিতে কলঙ্কবিদ্ছু প্রনান করিও না। 
মদন -এই কথা বলিলে রতি বলিলেন, জ'বনাথ! আপনি 
যতই বলুন, কিছুতেই আম্মার অন্থঃকরণ প্রশান্ত হ্‌ই- 
তেছে না, ইহার কারণ কি? কামদেব বলিলেন, 
কান্তে! তোমার নিতান্ত কোমলান্তঃকরণ, স্থতরাং 
ভ্রমভীরু হুইয়াছ। এই কথা বলিয়া কিয়ংকাল নিবৃত্ত 
থাকিয়া কামদেব ক্রমশঃ নিকটস্থ হইলেন, এবং পধর্ণায়- 
ক্রমে নংরোপিত তরুশ্রেণী লতাগুল্মাদি বেষউনে প্রাচী 
রের ন্তার আর্ত মহেশের ধ্যানাম্পদেঃ চৌরের 
হ্যার নিংশকে প্রবেশ করিয়া আশ্রমের প্রান্তভ।গে যে 
স্থানে রুদ্রক্ষ বৃক্ষের শাখা নকল ধর[তলাবলম্থিনী হুইয়াছে, 
সেইস্থানেপল্লবারৃত হইরা থাকিলেন। সেই আশ্রমমধ্যে 
দেবদারুশাখতে আচ্ছাদিত পরিষ্কৃত বেদিকার উপরিভাগে 
কতকগুলি আস্তত বুশোপরে শার্দলচর্ম পাতন করিয়া, 
তদুপরি উপবিষ্ট -যোগরত মহাদেবের অপূর্ববৰূপ দর্শন 
করিতে লাশিলেন। আশ্রমের পার্থন্ত দ্বারনিকটে 
নখাঘ্বয় উপবিষউ হইয়া আছেন । কিছুকাল পরে দৃঢ়তর বদ্ধ 
যোগানন ক্লথ হইতে লাশিল; ক্রমশঃ ধ্যান ভঙ্গ হইয়া 
নয়নত্রর প্রোম্মীলিত হইলে, নন্দী অধীঙ্গ প্রণামান্তে 
অনুমতি লাভের ইচ্ছায় কিঞ্চিৎ অবনত হইয়া ,কিয়ৎকাল 
দণ্ডায়মান থাকিলে ষোগাবর বলিলেন, নন্দিন্! আমার 
প্রমধগণের সহিত তুমি আনন্দমনা আছ? নন্দী বলিলেন, 
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দয়াময়! আপনকার চরণ সন্নিধানে থাকিয়া, অ।মরা অন্ুক্ষণই 
পুর্ণানন্দ অনুভব করি; এই কথা শুনিয়া মহাদেৰ ঈষৎ 
হাস্ত করিলেন । নন্দী জিজ্ঞামা করিলেন, ব্রহ্ধন্‌! 
আপনকার পরিচর্য্যাকারিণী গিরীন্দ্রনন্দিনী দণ্ডায়মানা 
আছেন, অনুমতি হইলে পরিচর্ষ্যার্থে আগমন করেন। 
মহাদেব জটাজুটযুক্ত মস্তক ঈবৎ হেলন করিয়া নিকট- 
বর্তিনী হইতে আজ্ঞা! প্রদান করিলেন। অনন্তর নন্দী 
অগ্রনর হইয়া গৌরীকে আশ্রমে প্রবিষউ করাইলেন ; 
মহেশ্বর দৃষ্টিপাতপুর্বক গিরিকন্ভার শারীরিক লচ্ছন্দভাব 
অবগত হইয়া নন্দীকে বলিলেন, নন্দিন্! এই কচ্চাট 
গিরিরাজের প্রাণতুল্য প্রিয়তমা, ইহাকে একান্ত সুশীলা 
দেখিয়া তপম্থিগণের আচরণ শিক্ষার নিমিত্ত আমার 
নিকটে রাখিয়া গিয়াছেন। অতএব সর্বদাই তোমরা 
দৃষ্টি রাখিবে, কোন ব্যক্তির নিকটে ইনি অবমানিতা না 
হন। এই কথা নন্দীকে বলিতেছেন, ইতোমধ্যে সখা- 
দ্বয়ের সহিত পার্বতী শিবনম্মুখে প্রণতা হইয়া স্বহস্ত 
গ্রথিত পদ্মবীজমন্তত মাল! শিবহস্তে সমপণ করিলেন। 
এই ঘটনাটা দর্শন করিয়া হতদর্পকন্দর্প অতুল সাহসে 
হৃউরোমা হইলেন। তিনি শিবমে হিনীকে শিবমন্সুখে দর্শন 
করিয়া বলদর্পেষেন দেদীপ্যমান হইয়া উঠিলেন ; পুষ্প- 
ময় ধন্ুতে সংহর্ষণ নামক বাণ যোজনা করিয়া মহে- 
শ্বরের উপূর নিঃক্ষেপ করিলেন। কামশরে আহত হইয়া 
মহেশ্বর অভূতপূর্ব আহ্লাদসহকারে পার্ধতীর বদনার- 
বিন্দ দর্শন করিতে লাগিলেন। আকর্ণনয়ন৷ পার্বতী 


দ্বাবিংশ অধ্যায়। ২০৯ 


স্বভাবতঃই শিবমোহিনী, তদুপরি আবার বসস্তপুষ্পা- 
ভরণে বিভূষিতা হুইয়া সমধিক সুশোঁভিতা হইয়াছেন ? 
মহাদেব একাগ্রচিত্তে তাহার ৰপরাশি দর্শন করিতে থাকি- 
লেন। ইত্যবগরে মদন পুনর্ধার সন্মোহন বাঁণ ধন্ুতে 
যোজনা করিয়া শিবহৃদয়ে প্রহার করিবামাত্র» মহাদেব 
একান্ত বিুগ্ধচেতা হইয়া পর্বতনন্দিনীকে যেৰপ সমাদর 
'এবং সস্তাষণাঁদি করিতে লাগিলেন, বোঁধ হইল যেন তদ্দ- 
গ্তেই পার্ধতীর পাণি গ্রহণ করেন । এই ৰ্ধপ চাঁঞ্চল্যভাব অব- 
লোকন করিয়া অন্তরীক্ষে সশঙ্কিতচিত্ত ইন্দ্রাদি দেববৃন্দের 
অপার আনন্দের উদয় হইল) ভাঁহার' কামদেবের মস্তকোপরি 
ক্ষণে ক্ষণে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন । এই প্রকারে 
কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে, মহাদেব মনে মনে বিবে- 
চনা করিলেন, আমার প্রশাস্তচিত্তের ঈদৃশভাব কি 
কারণে উপস্থিত হইল"! এই পার্ধতী-বদন প্রায়ই দেখি- 
য়াছি, কিন্ত কোন দিন এৰূপ অধৈর্ধ্য হই নাই। অন্য যে 
অবনাঙ্গ হইলাম! আমার বিবেক সাঁরথিই বা কোথায় 
রহিলেন? এই বিশুঞ্ধ দেহরথ কি হঠাৎ কলঙ্কপুক্কে 
মগ্র হইবে? এই ৰূপ চিন্তা করিতে করিতে ইতস্ততঃ 
নেত্রপত করিয়া দেখিলেন যে, আশ্রমের প্রান্তভাগে 
বীরামনে উপবিষ্ট পঞ্চশর আকর্ণ আকর্ষণে স্বকীয় চারু 
চাপকে চক্রীকৃত করিয়া পুনর্ধাঁর বাণপ্রহারে উদ্যত 
হইয়াছেন। ইত্যরসরে ত্রিকাঁলজ্ঞ ব্রহ্মা মদনের ধনুঃমার, 
শক্তিসার, প্র।ণমাঁর, আর বসন্তদাঁর, এই কএকটা সংগ্রহ 


করিয়। স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। মহাদেব মদনকে 
৭ 


২১৪ মহাঁভাগবত 


দেখিয়াই নিশ্চয় করিলেন যে, আমার এই মহাঁন্‌ চিত্ত- 
বিকার এই ছুরাত্মা কর্তৃকই হইয়াছে; যাহা হউক 
এপাপাত্মা সকলকে বিমুগ্ধ করে, এই সাহসে আমাকেও 
মুগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে । এই চিন্তা করিতে করিতে 
ক্রোধে অধীর হইলেন, নয়নত্রয় প্রলয়কালের অনলের 
স্তায় জাত্বল্যমান হইয়া উঠিল, ক্ষণকাঁলের মধ্যে কপাল- 
নেত্র হইতে যে অগ্রিরাশি নিঃহুত হইল, নে যেন জগৎ- 
অংসাঁরকে ভস্মরাশিই করিবে । দেই ভীষণ মুর্তি অগ্নিকে 
দর্শন করিয়া দেবতাঁগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া উচ্চৈঃশব্দে 
বলিতে লাগিলেন, হে প্রভো দরাময়! এই মন্থকে 
রক্ষা করুন); ইনি নিজদর্প প্রকাশের নিমিত্ত আপ- 
মার ষোগভঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হন নাই; দেবতাগণের 
'অন্থুরোধে ত্রিজগতের হিতসাঁধনের নিমিত্তই এই ছুক্ষর 
'কার্্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ; অতএব হে জগন্নাথ ! এই লোক- 
হিতৈষী মদনকে নষ্ট করিবেন না! দেবগণ এই কথ। 
বলিতে ৰলিতেই সেই অনলরাশি কন্দপকে ভম্মাৰশেষ 
করিল। 


ব্রয়োবিৎশ অধ্যায়! 





রতির বিলাপ। 

' তীত্রতেজা অনল বজাগ্রি-বেগে মন্মথের উপর পতিত 
হইলে, কামপত়ী রতির দেই সময় যে কতই ছুখময় 
হইয়াছিল তাহা অনির্বচনীয়। তৎক্ষণমাত্রেই রতি 
সুচ্ছিতা হইলেন; ইক্দ্রিয়গণের বৃত্তি রোধ হইয়া মুহর্ত- 
কাল কোন ছুঃখই অনুভূত হইল না; সুচ্ছাও একান্ত 
উপকারিণী হহয়। প্রিয়সখীর কার্য্য নির্বাহ করিল। 
কিছুকাল মুচ্ছতা থাকিয়া কামবধু বিবোধিতা হইলেন ; 
অস্তেবাস্তে নয়ন উদ্মীলন করিয়া দেখিলেন, পতি ভূমি- 
শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন ) ভ্রতপদে নিকটস্থা হইয়া উচ্চ- 
রবে বলিলেন, জীবিতনাথ ! তুমি কি জীবিত আছ? 
এই বাঁক্যের কিছুই উত্তর না পাইয়া গাত্র স্পর্শ করিয়া 
দেখিলেন যে, পুরুষাকৃতি ভক্মরাশিমাত্র ; তদ্দর্শনে রতি 
পুনর্ববার বিহ্বলা হইয়া, ছিন্ন যুল তরুর ন্যায় ভূপৃষ্ঠে 
পতিতা হইলেন; পুনর্বার উপবিষ্ট হইয়া বক্ষঃস্থলে 
করাঘাত করিতে লাগিলেন, এই প্রকার বারবার ধর- 
ণীকে আলিঙ্গন করিয়া, আলুলায়িত কেশে উচ্চৈঃশব্দে 
এপ রোদন করিতে লাগিলেন যে, নয়না শ্রু দ্বারা ধরাতল 
অভিষিক্ত হইয়া গেল, বোধ হইল পৃথিবীও উহার দুঃখে 
ছুঃখিতা হইয়া রোদন করিতেছেন? 

এইৰপে ক্ষণকাল চীৎকার করিতে করিতে কণস্বর 


২১২ মহাভাগবত। 


আবদ্ধ প্রায় হইল; চীৎকার করিতে আর সামর্ধ্য থাকিল ন।। 
তখন উপবেশন করিয়া বলিতে লাগিলেন, ছে জীবিতেশ ! 
যদি বিলাঁসিনী রমণীরা নিজনাথের অত্যন্ত ৰূপলাবণ্য 
দর্শন করে তাহা হইলে মনে করে আমার কান্তের কন্দ- 
পের ন্যায় কান্তি; অতএব নাথ ! তোমার স্ুন্দরাঙ্গই যাব- 
দীয় সুন্দরের উপমাঁর স্থল। আহা ! এমন স্থন্দরীক্রও ভন্মরাশি 
হইল! তথাপি আমি জীবিতা থাকিলাম! ইহাতে নিশ্চয় 
বিবেচনা হইতেছে যে, রমণী-হৃদয় অত্যস্তই কঠিন) তাহ! 
'নাহুইলে এতক্ষণ অবশ্যই আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া 
যাইত! হেনাঁথ! সেতুভগ্ন হইলে জলরাশি যেমন জল- 
প্রাণা পদ্মিনীকে প্রান্তরে নিক্ষেপ করিয়া গমন করে, 
তদনুৰপ অধীনীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন 
করিলেন! প্রাণবললভ ! আপনি সর্বদাই বলিতেন যে, 
“প্রাণেশ্বরি ! তুমি আমার প্রার্ণের মারাংশ। অতএব হৃদ- 
য়ের অভ্যন্তরেই তোমার বাসস্থান) উপদ্রবশন্য হাদয়- 
কুঞ্জে তোমায় রাখিয়াছি ; ৮ এই দমস্ত কথাকে মত্য 
বলিয়াই আমার বিশ্বাম ছিল; কিন্ত এক্ষণে জানিলাম 
মেটা তোমার সমাদর বাক্যমাত্র ! আমি ষদি তোমার হ্ৃদয়- 
'্বানিনী হইতাম, অবশ্যই মদীয় কলেবরও ভন্মাবশেষ 
দশ প্রাপ্ত হইত! হে রমণ! তুমি কোনও কারণ-' 
বশতঃ  অর্ধমুহূর্ও আমাকে না দেখিতে পাইলে 
অবিলম্বে আসিয়া যেৰপ সমাদর করিতে, এক্ষণে তাহাই 
স্থৃতিপথাঁবলম্বী হইয়া অসীম ছুঃখরাশি উদৃক্ত করিতেছে! 
'সেই অতুল্য আদরের ঈষৎ তুলনাঁও কি কোথাও দর্শন: 


ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। ২১৩ 


করিব! দরিদ্র কর্তৃক দৈবযোগে লব্ধ মহারত্ব যদি অপহৃত 
হইয়া পুনর্ধার প্রাপ্ত হয় তবে মে আদরও তোমার সে 
আদরের শতাংশ তুল্য হইবে না। আমি সামান্য অঘাতে 
কখনও কিঞ্চিৎ ল্লানভাব প্রকাশ করিলেও তুমি ছুরন্তাঘাতে 
প্রব্যথিতের ন্যায় নকাতর হইয়া আমায় লান্তুন। করিতে ! 
আমি তোমার মেই আদরিণী, এক্ষণে অনাখিনী হইয়া 
রোদন করিতে করিতে অ্রিয়মাণ দশাকে প্রাপ্ত হইলাম! 
তখাপি কি একবার প্রিয়সত্তাষে আমায় আশ্ব।ন প্রদান 
করিবেন না! এই প্রকার বহুবিধ বিলাপ করিয়। রতি 
প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যতা হইলে, দেবতাগণ কাহার নিকটে 
আনিয়া বলিলেন, রতি! তুমি পতিশোকে যেৰপ শোকা- 
কুলা হইয়াছ, একান্তহিতৈনী দেই কন্দর্পের শোকে 
আমরাও তদ্রপ শোকসন্তপগু হইয়াছি! অতএব আমরা 
বিশেষ চেষ্টা করিয়া কন্দপ'কে পুনর্বার জীবিত করিব; 
ইহাতে অগুমাত্রও সংশয় নাই। রতিকে এবস্বিধ আশ্ব।ন 
প্রদান করিয়া দেবতাগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। 


পার্বতীর সহিত শিবের কথা । 
রতির বিলাপ শ্রবণে মহীদেবের কোপনিবৃত্তি হইলে, 
রুচিরানন। পার্জতী নির্জন দর্শন করিয়া মহীদেবকে বলিতে 
লাগিলেন, হে শস্তে! আমি আদ্যা প্রকৃতি” তুমি আমা 
কেই পত্ীভাবে লাভ করিরার জন্য এই তীব্রতর তপস্যা 
করিতেছ ; তবে কি হেতু কন্দ্ক বিনাশ করিলে! কাঁম 
বিন হইলে পড়ীতে প্রয়োজন কি? আর যোগীজনের 


ন্ট মছাভাঁগবত। 


একপ ধর্মাও নয় যে, শতাপরাধ করিলেও কোন ব্যক্তিকে 
বিনাশ করেন। এই কথ। শ্রবণ করিয়া মহাদেব চকিত 
প্রায় নেত্রোন্ীলনে ধ্যান করিয়া দেখিলেন, ইনিই আদ্যা- 
প্রকৃতি; সম্প্রতি পর্বতনন্দিনী হুইয়াছেন। অমনি তৎ- 
ক্ষণমাত্রে হর্ষপুলকে পুলকিতাঙ্গ হইলেন; নয়নোন্সীলন 
করিয়া সেই সর্বলোকৈকন্ুন্দরী গিরীন্দ্রকন্যাকে দর্শন 
করিতে করিতে কৃতাগ্রলিপুটে বলিতে লাগিলেন, আমি 
জানিয়ছি আপনি পরমাপ্রক্ুৃতি ব্রহ্মদনাতনী ) স্বকীয় 
লীলাক্রমে অবতীর্ণ হইয়াছেন । পূর্ববকালে আপনিই আমা- 
দিগকে উৎপন্ন করিরাছেন, এবং পুরুষত্রয়ের মধ্যে আমার 
প্রতি বিশেষপে সন্তষ্টা যইয়! বরদান করিয়া ছিলেন 
যে, “আমি পুর্ণাৰপেই তোমার পত্বী হইব৮। হে নিত্যা- 
নন্দময়ি! আপনিই দক্ষকন্যা সতী ছিলেন ? মেই সতী-দেহ 
পরিত্যাগ করাতে তদবধি নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া 
প্রোজ্জলিত বিয়োগ নিলকে শান্ত রাখিবার জন্য সর্বদা 
ধ্যানাবলম্বন করতঃ আপনার অলৌকিক. ৰপদর্শনে কালা- 
তিপাত করিতে ছিলাম । অদ্য আমি কৃতার্থ হইলাম। সতী- 
বিযোগে যে তামপীনিশা উপস্থিত হইয়াছিল, মেই 
রজনী অন্য স্থপ্রভাতা হইল । রুচিরাঙ্গী সতীর অবিকল 
মুর্তি দেখিয়া অপত্রষ্ট মহানিধিকে আমি পুনর্বার প্রাপ্ত 
হইলাম। এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্মিতবক্ত1 পার্বতী 
বলিলেন, শীস্তো ! তোমার ভক্তিভাবে আমি নিতান্ত 
সন্তষটা হইয়া হিমালয়-গুঁহে জন্মগ্রহণ করিয়। তোমাকে 
পতিলাভ করিতেই এস্বানে আগমন করিয়াছি। একান্ত 
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ভক্তিযুক্ত হইয়! যে জন আমায় যে ভাবে ভজন! করে, মে 
আমায় মেই ভাবেই প্রাপ্ত হয়। শগ্তে! আমি নেই সতী 
যিনি তোমাকে ত্যাগ করিয়া অতিভীম। ভ্রলোক্যমে হিনী 
কালীমুর্তিতে দক্ষের যক্ঞস্থলে উপস্থিতা হইয়াছিলেন। মধুর- 
ভাষিণী পার্বতীর প্রেমপুর্ণ বাক্যে গদ্গাদচেতা হইয়া মহা- 
দেব বলিতে লখিলেন, হে দেবি ! তুমি যি আমার প্রাণে 
শ্বরী সতী হইলে, তবে দক্ষের যজ্ঞবিনাশের নিমিত্ত যে 
মুর্তি ধারণ করিয়াছিলে, সেই কালীমুর্তিতে দিগম্বরী হইয়া, 
আমাঁকে দর্শনদান কর; তাহা হইলেই আমার তপন্যা 
সফল হয়| 


কালীৰপ দর্শন । 

নৈমিষারণ্যব।মী খবিগণকে স্ৃত গোস্বামী বলিলেন, 
খধিগণ ! অতৎংপর বেদব্যাম যাহা বলিয়াছেন, শ্রবণ করুন। 
মহীদেব কর্তৃক এ ৰপ প্রার্থিত হইয়া গিরীন্দ্রকন্ত! কালী 
মুর্তি ধারণ করিলেন। সেই স্ক্সিদ্ধ ; অঞ্নপ্রভা। ; দিগ- 
স্বরী; বদনমণ্ডল যেন প্রফুল্ল নীলকমল আঁকর্ণনয়না ; পরি- 
পুর্ণষৌবনা ; আলুলারিত স্থৃকুঞ্চিত কেশজাল পাদতল 
পর্য্যন্ত প্রনারিত হইয়াছে) লঙ্বমান লোলজিহ্বার উপরি- 
ভাগে কুন্দবিনিন্দিত দন্তপউক্তি শৌভ! করিতেছে ) মণি- 
ময় কিরীটকুগুলালঙ্কৃত অরিষুণ্-নিকর দ্বারা গ্রথিত 
মাল। আজানুলম্বিত হইয়া দোছুল্যমান হইতেছে ) পুর্ণ- 
চক্রের মালাঁতে বিভুবিত নিবিড় মেঘরাশি যেন রাশি 
রাশি শোভা প্রকাশ করিতেছে) আজান্ুপরিমিত বাছ- 
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চতুষ্টয় বিবিধ ভূষণে ভূষিত হুইয়! বর, অভয়, খড়, 
এবং মদ্যশ্ছিন্ন অরিমু্ত, এই চতুষ্টয়ে শোভিত হইয়াছে; 
রত্বসারনিকরে সমধিক দেদীপ্যমান রত্বমুকুট মস্তকে 
ধারণ করিয়াছেন। মহাদেব দেই ত্রিলোক্যমোৌহিনী 
দেবীকে দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে রোমাঞ্চিত হ্‌ই- 
লেন; পুর্ণানন্দলাভে প্রেমাশ্রধারা বহিতে লাগিল। 
' তখন বলিলেন, হে দেবি! দীর্ঘকাল তোমার বিরহ্দহন 
বহন করিয়া! আমার হৃদয় বিদদ্ধ হইয়াছে; তুমি অন্ত" 
ামিনী শক্তি; তোমার অগোঁচর কিছুই নাই; অতএব নীল- 
কমলতুল্য এ পাপন আমার হৃদয়-দেশে কিয়ৎকাল রাখিতে 
হইবে, বিচ্ছেদানলে মমুত্তগ্ত হৃদয়কে আমি স্থশীতল করিব। 
এই কথা বলিয়া মহাদেৰ যৌগাবলম্বনে শয়ন করিলেন। 
মহাকালী তাহার হৃদয়েপরি দণ্ডায়মান হইলেন । পরমা- 
রাধ্য পাদপনর প্রাপ্ত হইয়া ক্রন্মানন্দ সাক্ষাৎকার হও- 
যাতে মহাদেৰ বাহ্যজ্ঞানবিহীন শবৰপী হইয়া থাকি- 
লেন। দেই সদাশিবের দেহ হইতে একজন পঞ্চবদন 
মহাদেব বিনিঃস্থত হইয়া সহস্র নাম পাঠ করিয়া মহা- 
কালীকে স্তব করিতে লাগিলেন। 


কালীর সহ নাম স্তোত্র। 
শিব উবাচ। 
অনাদ্য পরমাবিদ্যা' প্রধান! প্রকৃতিঃ পরা। 
প্রধান পুরুষারাধ্য। প্রধানপুরুষেশ্বরী ॥ 
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পাণান্সিক প্রাণশক্তি দর্ববপ্রাণিহিতৈষিণী 1 
উমাঁচোন্মত্তকেশীচ উত্তমোন্মত্তভৈরবী ॥ 
উব্বপী চোন্নতা চোগ্রা মহোগ্র! চো্নতস্তনী 1 
উগ্রচণ্ডোগ্রনয়না মহোগ্রনৈত্যনাশিনী ॥ 
উগ্রপ্রভাবতী চোগ্রবেগাত্যুগ্রপ্রমর্দিনী | 
উন্মত্ুভৈরবাঁরাঁধ্যা মহোন্মত্তপ্রমর্দদিনী ॥ 
উগ্রতারোর্ধনয়না চোঁর্স্থাননিবানিনী | 
উন্মস্তনয়নাত্যুগ্রদস্তোস্ুজস্থলা লয়! ॥ 
উল্াসিন্ত্যুলসচ্চিন্ত। চোৎফুনয়নে [জলা 
উৎ্ফুলকমলাঁৰঢ়া কমল! কামিনী কল ॥ 
কালী করালবদন! কমনীয়! স্থকামিনী। 
-কোমলাঙ্গী কৃষাঙ্গীচ কৈটভাস্থ্রমর্দদিনী ॥ 
কালিন্দী কমলস্থ1 চ কান্তা কাননবাঁসিনী। 
কুলীনা নিক্ষল। কৃষ্ণ কালরাত্রিস্বব্পিণী ॥ 
কুমারী কামৰপা চ কামিনী কৃষ্ণপিজল! । 
কপিলা শান্তিদা শুদ্ধা শঙ্করার্ধশরীরিণী ॥ 
কৌমারী কার্তিক ছুর্গা কৌষিকী কুষ্ঠলোজ্জুল!। 
কুলেশ্বরীকুলশ্রেষ্ঠ! কুন্তলোজ্বলমস্তকা ॥ 
ভবানী ভাঁবিনী বাণী শিবানী শিবমোহিনী। 
শিবপ্রিয়া শিব।রাধ্যা শিবঞআীনৈকবলভা। ॥ 
শিবপত্রী শিবস্তত্যা শিবানন্দপ্রদাঁয়িনী | 
ব্রিলোক্যজননী শক্ভুহ্দয়স্থা সনাতনী ॥ 
সদয়! নির্দয়। মায়া শিব! ট্রলোক্যমোহিনী । 
ব্রহ্মাদিত্রিদশীরাধ্যা সর্ববাভীষ্টপ্রদায়িনী ॥ 
নিত্যানন্দমরী নিত্য সচ্চিদানন্দবিগ্রৃহা | 


ব্রন্ষাপী ব্রঙ্গগায়ত্রী নাবিত্রী ক্রহ্মসংস্ততা ॥ 
২৮ 
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ব্রহ্মোপান্তা ব্রহ্মশক্তি ব্রন্ষস্ৃষ্টিগ্রদায়িনী ) 
কমুগুলুকরা স্থপ্টিকত্রী ব্রহ্ম স্বকপিণী ॥ 
চতুর্বেদাত্িকা যজ্তস্ত্রৰপা ছৃঢব্রতা । 
হংসাকঢ। চতুর্ববক্তণ চতুর্ধবক্তাভিসংস্ততা ॥ 
বৈষ্ণবী পালনকরী মহালক্ষ্ীর্থরিপ্ররিয়। 
শঙ্খচত্রধরা বিষুশক্ির্বিষ্স্বজপিণী ॥ 
বিষুপ্রিয়] বিষু্মাঁয়া বিষ্ুপ্রাপিকবল্লভা। 
যোগনিদ্র।ক্ষরা বিষ্ণমোহিনী বিষু্স তস্তভা ॥ 
বিষুসন্মোহনকরী ট্তরলোক্যপরিপালিনী। 
শঙ্খিনী চক্রিণী পদ্মা পদ্মিনী মুষলাযুধা ॥ 
প্রদ্মালয়া পদ্মসংস্থা পদ্মমাল বিভূষিভা । 
কুরুডস্থা চারুৰপা সম্পদ্রূপা জরস্বতী ॥ 
বিষ্পাশ্বস্থিতা বিষ্পরমাহ্লাদদ।য়িনী। 
ম্পত্তিঃসম্পদাধারা সর্বসম্পত্প্রদায়িনী ॥ 
পীর্ব্বিদ্যা সুখদা সেৌখ্যদায়িনী ছঃখনাশিনী। 
ভুঃখহস্ত্রী সুখকরী সুখাশীন। সৃখপ্রদা ॥ 
স্থখসম্পন্ন বদনা নারায়ণমনো রমা । 

নারারণী জগদ্ধাত্রী নারায়ণবিমোহিনী ॥ 
নারায়ণশরীরস্থা বনমালাবিভূষিতা । 
দৈত্যদ্বী পীতবসনা সর্ববদৈত্য প্রমর্দিনী ॥ 
বারাহী নারনিংহী চ রামচক্দ্রম্ববপিণী । 
রক্ষোদ্ী কাননাবাসা অহল্যাশাপমোচিনী ॥ 


. সেতুবন্ধকরীসর্ধববরক্ষ ঃকুলবিনাশিনী ) 


'সীন্তা পতিব্রতা সাঁধী রামপ্রাতণকবলভা ॥ 


খঅশোককাননাবাস। লঙ্কেশথরবিনাশিনী। 
লঙ্ষেশ্থরনমারাধ্যা সর্ব্বৈশ্বর্যযঞ্রদায়িনী ॥ 
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ব্ামস্ততা রমা রামশত্রহস্ত্রী রণপ্রিয়া | 
গোপিনী রাধিকা কৃষ্ণমোহিনীবরবর্ণিনী ॥ 
কুক্সিণী কৃষ্ণৰপাচি কংশাস্থরবিনাশিনী | 
নীতিঃস্থনীতিঃসুকৃতিঃ কীর্তির্মেধা বস্থন্ধরা ॥ 
দিব্যমাল্যধর] দিব্যা দিব্যগন্ধানুলেপনা । 
দিব্যবস্ত্রপরীধান! দিব্যস্থাঁননিবাসিনী ॥ 
মহেশ্বরী প্রেতনংস্থা গ্রেতভূমিনিবাদিনী। 
নির্জনস্থা শ্মশানস্থা ভৈরবী ভীমলোচনা । 
স্ঘোরা ঘোরনয়ন! ঘোরবপা ঘনগ্রভা ॥ 
ঘনস্তনী ঘনস্টানা প্রেতভূমিত্রিয়ালয়া। 
খউ্রাজ্ধারিণী দ্বীপিচন্মা্বরবিশোভিতা ॥ 
মহাকালী চতুর্বত্1 চগ্ডমুণ্ডবিনাশিনী । 
উদ্যাঁনকানন'বাঁস। পুষ্পোদ্যানবনপ্রিয়! ॥ 
বলিজিয়া মাংসভক্ষ্যা রুধিরাসবভক্ষিণী | 
ভীমরবা সাউহাসা রণনৃত্যপরায়ণা ॥ 
অস্গুরাস্থক্প্রিয়াচৈব ছুষ্টদানবমর্দিনী | 
দৈত্যবিদ্রাবিণী দৈত্যমথনী দৈত্যস্থদিনী ॥ 
দৈত্যত্রী দৈত্যহস্ত্রী চ মহিযাঁস্রমর্দ্দিনী | 
রক্তরীজনিহস্ত্রী চ শুস্তাস্্রবিনাশিনী ॥ 
নিশুস্তহত্ত্রী ধুআাখ্যমর্দিনী ভুর্গহারিণী ॥ 
ভুর্ণাস্থুরনিহস্ত্রী চ শিবদুতী মহাঁবল!। 
মহাবলবতী চিত্রবস্ত্রা রক্তাম্বরামল৷ ॥ 
বিমলা ললিতা চারুহাঁস। চাক্ুত্রিলোচনা । 
অজেয়৷ জয়দ! জ্যেষ্ঠা জয়শীলাহপরাজিতা ॥ 
বিজয়! জাহুবীছুষ্টজূ্তিনী জয়দাযেনী। 
জগদ্রক্ীকরীসর্ববজগচ্চৈতন্যকপিণী ॥ 
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জয়া জয়ন্তী জননী জন্রক্ষণতত্পরা । 

জনবপা জনস্থা চ জপ্যাজাপকবৎসলা ॥ 
জাজ্বল্যমাঁন। জিজ্ঞাসা জন্মনাঁশবিবর্জিতা । 
জরাতীতা জগন্মাতা জগদ্ধপা জগন্সয়ী ॥ 
জঙক্ষমা জ্বালিনী জন্ত1 জন্তিনী ছুষ্টতাঁপিনী । 
ত্রিপুরত্ৰী ত্রিনয়না মহাত্রিপুরতীপিনী ॥ 

তৃষ্ণ জাতিইপিপাসা চ বুভূক্ষা ত্রিপুরা গ্ঁভা । 
ত্বরিতা, ত্রিপুটা। ত্র্যক্ষ্যা তন্বী তাপবিবর্জিতা ॥ 
ত্রিলোকেশী তীব্রবেগ! তীব্র ভীব্রবলাশ্রয়। । 
নিঃশক্কা নির্মলাভা চ নিরাতস্কাঁনলপ্রভা ॥ 
+ব্নীত। বিনয়। বিজ্ঞ। বিশ্েষজ্। লক্ষণ । 
বরদা বললভা বিছ্যৎ্রভ। বিনয়শাঁলিনী ॥ 
বিশ্বোষ্ঠী বিধুবস্তা। চ বিবস্ত্রা বিনয় প্রদা । 
বিশ্বেশপত্রী বিশ্বাআ বিশ্বকপা বলোঁৎকটা ॥ 
বিশ্বেশী বিশ্ববনিতা বিশ্বমাতী বিচক্ষণ | 
বিছুষী বিশ্ববিদ্িতা বিশ্ব মোহনকারিণী ॥ 
বিশ্বসুত্তিবি্রিশ্বধরা বিশ্বপীলনকারিণী 1৮. 
বিশ্বকত্রীবিশ্বহত্রা বিশ্বপাঁলনতত্পরা ॥ 
বিশ্েশ্বরহৃদাঁবাসা বিশ্বেশ্বরমনো রমা । 
বিশ্বস্থা বিশ্ববিলয় বিশ্বমায়াবিভুতিদা ॥ 
বিস্বা বিশ্বোপকারা চ বিশ্বপ্রাণাতিকাপিচ 
বিশ্বপ্রিয়া বিশ্বময়ী বিশ্বছেষবিনাঁশিনী ॥ 
দাক্ষাঁয়ণী দক্ষকম্যা! দৃক্ষষজ্তবিনাশিনী | 
বিশ্বৃম্তরা বস্ুমতী বজ্ধাবিশ্বপাঁবনী ॥ 
সর্বাতিশারিনী সর্বছহঃখদারিজ্রহারিণী। 
মহা বিভূতিরব্যক্তা শাশ্খতী পর্ববসিদ্ধিদা ॥ ৮ 
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অচিস্ত্যাচিস্ত্যবপণ চ কেবলা পরমান্িকা। 
সর্ববজ্ঞ। সর্বদ1 র্বপরিত্রাণপরায়ণ! ॥ 
সর্ববস্তার্তিহরা সর্বমঙ্ল। মঙ্গলগ্রাদা । 

মঙ্গলার্। মহাঁদেবী সর্ববমঙজজলদণয়িনী ॥ 
শান্তিঃশীস্তিকরী সৌম্দন সর্ববশীস্তিবিধায়িনী । 
ক্ষাস্তিইক্ষম। ক্ষেমস্ক্রী ক্ষেত্রজ্ঞা ক্ষেত্রবীসিনী ॥ 
ক্ষেমস্করী ক্ষুধা ক্ষৌণী জগতক্ষেমবিধার়িনী | 
ক্ষেত্রস্থা ক্ষেত্রনিলয়! ক্ষেত্রস্কাননিবাশিনী ॥ 
ক্ষণাঞসিক। ক্ষীণতনুও ক্ষীণবলী ক্ষীণমধ্যম| | 
ক্ষিগ্রগা ক্ষেমদা ক্ষিপ্ত ্ণদাঁচরনীশিনী ॥ 
বৃত্তির্নিবৃত্তির্তানাৎ প্ররৃত্তির্ভ্বলোচন। । 
ব্যোমসুত্তিবে্যামসংস্থা ব্যোমালয় ক্লতাশয়া ॥ 
চন্দ্রাননা চন্দ্রকান্তিশ্চন্দ্রাদ্ধাস্কিতমস্ত কা । 
চন্দ্রপ্রভা চন্দ্রকল1 শরচ্ন্দ্রনিভাননা ॥ 
চন্দ্রান্সিকা চন্দ্রমুখী চক্র শেখরবলভা। 
চন্দরশেখরবক্ষঃস্থা চন্দ্রলোকনিবাসিনী | 
চক্্রশেখরশৈলস্থা চঞ্চল চঞ্চলেক্ষণা । 
ছিন্নমস্তা ছাগমাঁংসপ্স্রিয়া ছাগবলিপ্রিয়া ॥ 
জ্যোৎন্1 জ্যোতিক্্মরী সর্ধবজ্যায়সী জীবনাজ্িকা। 
সর্ববকার্্যনিয়ন্ত্রী চ সর্ববভূততহিতৈ ষিণী ॥ 
গুণাত্সিকা গুণময়ী তিগুণ| গুণশালিনী | 
গুণৈকনিলয়। গৌরী গুহা গোঁপকুলোন্ডবা ॥ 
গরীয়সী গুরুতর! গুগুস্থাননিবানিনী | 

গুণজ্ঞ। নিগুনা সর্ববগুণার্থী গুহকালিকা ॥ 
গলজুটা গলৎকেশী গলভ্রুখিরুচর্চিত] :. 
গজেন্দ্রগমনা গন্ত্রী গীতনৃত্যপরায়ণা ॥ 
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গগনস্থা গণাধ্যক্ষা গনেশজননী তথা । 
গানপ্রিয়া গাঁনরতা গুহস্থা গুহিণীপরা! ॥ 
গজসংস্থা গজাবঢা গ্রসস্তীগরুড়াঁসনা। 
যোগস্থা ষোগিনী যোগ্যা যোঁগচিজ্তাপরায়িণা ॥ 
যোশিধ্যেয়া যোগবন্দ্যা যোগলভ্যা যুগাত্িকা। 
যোগিজ্ঞেয়! যোঁগযুক্তী মহাযোগেশ্বরেশ্বরী ॥ 
যুগাস্তজলদারাবা যুগাস্তজলদপ্রভা । 
যুগান্তকারিণী যজ্ঞবপা স্র্যযসমপ্রভা ॥ 
যুগানস্তানিলবেগ। চ অর্ববযজ্ঞলাত্মিক! | 
সংঙ্গারযোনিঃসংসারব্যাপিনী সকলাম্পদ] ॥ 
সংসাঁরতরিসৎসেব্যা সংসারার্ণবতারিণী । 
সর্বার্থনাধিক। সর্ববসংসারব্যাপিনী তথ। ॥ 
সংসারবন্ধকত্রা চ সংসারপরিবর্জিতা । 
ছন্সিরীক্ষা স্ছল্পপ্যা ভূতি ভূর্তিমতীত্যপি ॥ 
অনাদ্যানভ্তবিভবা মহাবিভবদায়িনী। 
শব্দব্রক্ম স্ব পাচ শব্দযোনিঃ পরাঁৎপরা ॥ 
ভূতিদা ভূতিমত্ত। চ ভূতিহস্ত্রী বিভূতিদা।। 
ভূতান্তরস্থা কুটস্থা ভূতনাথপ্রিয়া কন! ॥ 
ভূতমাতা ভূতনাথ। ভূতাঁলয়নিবানিনী । 
ভূতনৃত্যপ্রিয়! ভূতসঙ্গিনী ভূতলাশ্রয় ॥ 
জন্মম্ৃত্যুজরাঁতীতা মহাপুরুষসি দ্বিদ]। 

ভুজগা তাঁমসী ব্যক্তা তমোশুণবতী তথা ॥ 
ত্রিতন্বা তত্বপ। চ তন্বজ্ঞ! ত্রযস্বকপ্ডিয়]। 
্র্যস্বকা! ত্র্যস্বকাবঢ়। শুক্রা ত্র্য্বকব্ধপিণী ॥ . 
ত্রিকার্লজ্ঞা জন্মহীনা রক্তাঙ্গী জ্ঞানকপিণী । 
অকার্য্যকার্ধযজননী ব্রঙ্মাখ্যা ব্রন্মসংআয়] ॥ 
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ইবরাগ্যযুক্ত। বিজ্ঞানগম্য! ধন্মন্ববপিণী | 
সর্ববধন্মবিধানজ্ঞ। ধর্টিষ্ঠা ধন্মতৎ্পরা ॥ 
ধর্িষ্ঠপাঁলনকরী ধঙ্মশীস্রপরায়ণা | 
ধম্সণধন্মবিহীনা চ ধর্সজন্যফল প্রা! ॥ 
ধন্সিণী ধন্মনিরভা ধন্মিনামিষ্দায়িনী | 
ধন্যা ধীর্ধারণ1 ধীরা! ধমনির্ধনদারিনী ॥ 
ধনুম্মতী ধরাপংস্থা ধরণীস্থিতিকারিণী । 
সর্বযোনিরপাঁংযোনি বিশ্বযোনিরযোনিকা ॥ 
ুদ্রাণী কুদ্রবনিতা কুদ্রেকাদশকপিণী। 
কুদ্র'ক্ষমালিনী রৌদ্রী ভক্তিযুক্তিফলগ্রদা ॥ 
ব্রন্ষেন্দ্রোপেন্দ্রবন্দ্য চ নিত্যৎমুদিতমানসা । 
ক্টত্দরাণী বাদবী চৈত্দ্রী বিচি্ররাবতস্থিভা ॥ 
সহস্্নেত্র। দিব্যাঙ্গী দিব্যকেশবিলাশিনী | ) 
দিব্যাঙ্গন। দিব্যনেত্র! দিব্যচন্দনচ্চিতা ॥ 
দিব্যালঙ্করণ। দিব্যা শ্বেতচামরবীজিতা । 
দিব্যহাঁর! দিব্যপাদ। দিব্যহুপুরশোভিতা 4 
কেয়ুরশোভিতা হষ্তা হুষ্টচিত্তা প্রহর্ষিনী । 
গ্রহষ্টমানস। হর্ষপ্রসন্নবদনা! তথা ॥ 
দেবেন্দ্র বন্দ্যপাদাক্জ। দেবেক্্রপরিপুজিতা | 
রাজশী রক্তবসনা রক্তপুষ্পপ্রিয়৷ সদা ॥ 
রক্তাঙী রক্তনেত্রা চ রক্তোৎপলবিলোচনা। 
রক্তাভা রক্তবস্ত্রাচ রক্তচন্দনচচ্চিতা ॥ 
রক্তেক্ষণ। রক্তভক্ষ্যা রক্তমত্তা রণাশ্রয়! 
রক্তদস্তা রক্তজিহ্ব রক্তভক্ষণতৎপরা ॥ 
রক্তপ্রিয় রক্ততুষ্টা রক্ততক্ষণদায্লিনী। 
রদ্ধুককুস্মমাভাষ! রক্তমাল্যানুলেপন1। 
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হু রগ্রক্তাঞ্চিততন্ুঃ ছু রৎস্ুর্যঃসমঞ্রভা | 
স্কুরল্লেত্রা পিঙ্গজটা পিঙ্গলা পিঙ্গলেক্ষণা ॥ 
বগল। পীতবস্ত্রাচ পীতপুষ্পপ্রিয়। সদা । 
পীতাম্বর। পিবদ্রক্তা পাতপুষ্পোপশোভিত। ॥. 
শক্রত্ৰী শক্রসন্মোহজননী শক্রতাঁপিনী । 
শত্রপ্রমর্দিনী শক্রবাক্যস্তস্তনকারিণী ॥ 
উচ্চাটনকরী সর্ব ছুট ৎসারণকারিণী | 
বিপক্ষমর্দনকরী শত্রপক্ষক্ষর়্রী ॥ 

সর্ব ছঘাঁতিনীচ সর্ববছঃ খবিনাশিলী | 
দ্বিভুজা শুলহস্তাঁচ ত্রিশ্ুলবরধারিণী ॥ 
শত্রবিদ্রাবিণী শক্রসন্মোহনকরী তথা । 
শক্রসন্তাপজননী পর্ববশক্রবিনাশিনী ॥ 
ক্ষোভিনী ক্ষৌোভজননী ছুইক্ষোৌভবিবঙ্জি্িনী | 
ছুষ্টানাঁং ক্ষোভস ংবদ্ধ! তক্তক্ষোভনিবারিণী 4 
ছইসম্ভাপিনী উচিত । 
সস্তাঁপরহিতা ভীমা ভক্তসম্ভাঁপনার্শিনী ॥ 
অক্ষুন্ধ! স্ষোভরহিতা ছইক্ষোভ প্রদায়িণী । 
দুষ্টস্তস্তনকত্রীচি সর্ববছষ্টগ্রবর্থিবী॥ 
মহাম্তস্তনকত্রীচ ভক্তস্তস্তনিবারিনী । 
শক্রক্ষস্তনকত্রীচ স্বভক্ঞতপরিপালিনী ॥- 
অদ্বৈতা দ্বৈতরহিতা। নিক্ষলব্রহ্মৰ পিণী । 
প্রত্যক্ষব্রহ্ম পাঁচ পুর্ণব্রহ্মস্মবপিণী ॥ 
ত্রিদশেশী ত্রিলোকেশী সর্বেশী জগদীশ্বরী ॥ 
ব্রক্ষেশবিষ্জ বনিত! ত্রিদশেশ্বর সংস্তুতা ॥ 
ব্রহ্মবিষুণশিবারাধ্য। ব্রহ্মবিষুণশিবেশ্বরী । 
দেবরাঁজন্ততভা রাজ্ভী রাজরাজেশ্বরেম্বরী ॥ 
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দেবরাজেশ্বরী সর্বদেবরাজেশ্বরেশ্বরী ৷ 
ব্রঙ্গেশসেবিতপদ। সব্ববন্দ্যপদান্বুজ! ॥ 
অঠিস্ত্যবপচরিতা জচিস্ত্যবল বিক্রমা.। 
সর্ববচিন্ত্য প্রভাবাচ স্ুপ্রভাবপ্রদর্শিনী ॥ 
অঠিস্তমহিমাচিস্তাবপসৌন্দর্যশালিনী। 
অচিস্ত্যবেশশোভাচ লোকাচিস্তযগুণান্ষিতা ॥ 
অচিস্তযশক্তিছু শ্চিন্ত্যপ্রভাবাচিস্ত্যৰপিণী | 
যোগিচিস্তা মহাচিস্তানাশিনী চেতনাভিকা ॥ 
গিরিজ। দক্ষজা বিশ্বজনয়িত্রী অগত্ত্রস্থৃঃ | 
ৎমশ্যা প্রণভা সর্ব প্রণতার্ভিহরা তথা ॥ 
প্রণতৈম্বর্ষযদ! সর্ব প্রণতাশুভনাশিনী। 
প্রণতাপন্নাশকরী প্রণভাশুভমোচিনী ॥ 
নিদ্ধেশ্বরী সিদ্ধলেব্যা নিদ্ধচারণনসেবিতা। | 
সিদ্ধিপ্রদ1! দিদ্ধিকরী সর্ধবসি দ্ধগণেশ্খরী ॥ 
অই্টনিদ্ধিপ্রদা সিদ্ধিগণসে ব্যপদাম্ব'জা। 
কাত্যায়নী স্বধা স্বাহ! বসভ্বৌষট্ম্বকপিণী॥ 
পিতৃণাং তৃত্তিজননী কব্যৰধপা৷ স্থরেম্বরী। 
কব্যতোক্ী কব্যতুষ্ট৷ পিভৃৰপাশিতশ্রিয় ॥ 
কৃষ্ণপক্ষ প্রপুজ্যাচ প্রেতপক্ষম মঙ্চিতা ॥ 
অষ্টহস্তা দশভুজ! অষ্টাদশভুজান্বিত ॥ 
চতুর্দশ ভূজসঙ্খ্যভুজবলীবিরাজিতা । 
লিংহপুষ্ঠউসমাকঢ়া সহত্ভুজরাজিত। ॥ 
ভুবনেশী চান্নপুর্ণ মহাত্রিপুরস্থম্দরী | 
ত্রিপুরাস্ুন্দরী সৌম্যমুখী সথন্দরলোচনা ॥ 
সুন্দরাস]া শুভ্রদংষ্র! সথক্রঃ পরব্বীভনন্দিনী ! 
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সত্যসন্ধা পদ্মবস্তু। ভ্রকুটাকুটিলাঁননণ | 
বিদ্যাধরী বরারোহা মহাসন্ধাস্ববপিণী ॥ 
অরুন্ধতী হিরণ্যক্ষী সুধুআক্ষী স্থলোচনা । 
শ্রতিঃ স্মতিঃ ক্ৃতিকোগমায়া পুণ্য পুরাতনী ॥ 
বাগ্দেবতা বেদবিদ্য। ব্রক্গবিদ্যান্ববপিণী । 
বেদশক্তিব্েদমাতা বেদাদ্যা পরমা গতিঃ ॥ 
আ্িক্ষিকী তর্কবিদ্যা যোগশীস্্রপ্রকাশিনী | 
ধুমাবতী বিয়ন্সুর্তি কিছ্যন্মালাবিলশিনী ॥ 
মহাত্রত। সদানন্দী নন্দিনী নগনন্দিনী | 
সুনন্দা যমুনা চণ্ডী কুদ্রচণ্ডী প্রভাতী ॥ 
পারিজাতবনাবাসা পারিজাতবনশ্র্রিয়া ৷ 
স্থপুষ্পগন্ধন তুষ্ট দিব্য পুম্পৌপশোভিভা ॥ 
প্ু্পকাঁননসৎবাঁসা পুষ্পমালাবিলানসিনী | 
প্রস্পমাল্যধরা পুঙ্পগুচ্ছালহ্ক তদেহিকা 1 
গ্রতগুকাঞ্চনাভাষা শুদ্ধকাঞ্চনমণ্ডিত ৷ 
স্থবর্ণকুগুলবতী স্বর্ণপুষ্পপ্রিয়া সদা ॥ 

নর্মমদা সিন্ধুনিলয়া সমুদ্রতনয়! তথা । 

ষোড়শী ষোড়শভুজা মহাভুজগমণ্ডিতা ॥ 
পাতালবানিনী নাগী নাগেক্দ্রক্কতভূষণ?। 
নাগিনী নাগকন্যা চ নাগমাত। নগালয়ণ ॥ 
ছর্গপক্তারিণী সর্ধবছুষ্রগ্রহনিবারিণী ৷ 
অভয়াপন্লিহস্ত্রীচ সর্বাপৎপরিনাশিনী ॥ 
ব্রহ্মণ্যা শ্রতিশীস্ত্রজ্ঞা জগতাং কারণাজ্সিকা । 
নিদ্কারণা জন্মহীনা মৃত্যুঞ্ত়মনোরমা ॥ 
স্ত্যুঞ্য়হৃদাবাসা সুজাধারনিবানিনী | 

ষট চক্রুসৎস্থ!; মহতী: পুপ্যমাহাত্মাননশিনী ॥ 
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রোহিণী সুন্নরমুখীনর্বববিদ্যাবিশারদা । 
সদসদবস্তুবপাচ নিষ্কামা কামপীড়িত। ॥ 
কামাতুরা কামমত্ত কামালসালঙ্ক তনু 5 | 
কামবপাচ কালিন্দী কুচালম্থিতবিগ্রহা ॥ 
অতসীকুস্থমাভীস। নিংহপুষ্ঠনিষেছুষী । 
যুবতী যৌবনোত্রিক্তা যৌব্নোক্রিক্তমানসী ॥ 
অদ্দিতির্দেবজননী ত্রিদশার্ভিবিনাশিনী | 
দক্ষিণাপুর্ববর সন পুর্বকাঁলবিবর্জিতা ॥ 
অশোক! শেোকরহিত। সর্বশোকনিবারিণী | 
অশোককুস্থমাভাসা শোকছঃখভয়ঙ্করী ॥ 
সর্বযোবধিতম্বকপাঁচ বর্বপ্রাণিমনোরম1 | 
মহার্থ্য। মহদাশ্চর্য)া মহামোহস্ববপিণী ॥ 
মহামোহান্মোক্ষকরী মোহিনী মোহদায়িনী । 
অশোচ্যা পুর্ণকামাচ পুর্ণাপুর্ণমনোরথ! ॥ 
পুর্ণাভিলনিতা পুর্ণনিশানাথসমাননা । 
দ্বাদশার্কস্ববপাঁচ সহক্সার্কসমপ্রভা 1-. 
তেজন্থিনী ন্িগ্ধগাত্রা চক্দ্রাবয়বলক্ষণ] | 
অপরাপারমাহাত্ম্যা নিত্যবিজ্ঞানশালিনী ॥ 
শুভদামিতমাহাত্্যা সর্বসেখভাগ্যশাজিনী | 
ডাকিনী শাকিনী বিশ্বস্তরা বিশ্ববিনাশিনী ॥ 
বৈশ্বানরী হব্যবাহা জাতবেদস্বৰপিণী | 
স্বৈরিণী ব্বেচ্ছবিহরা নিব্বীজা বীজক্পিণী ॥ 
অনন্তবর্ণানস্তাখ্যানস্তনংস্থা মহোদরী | 
দুষ্টভূভারহস্্রীচ সদৃরৃত্বপরিপাঁলিকা ॥ 
কপালিনী পানমত্ত। মত্তবারণগচমিনী | 
বিন্ধ্যস্থা বিদ্ধ্যনিলয়া বিন্ধ্যপর্নবতবীমিনী ॥ . 
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রজভাদ্রিস্তা রম্যকৈলাসপুরবাসিনী । 
কাশীবিলানদিনী কাশীক্ষেত্ররক্ষণতৎ্পরা ॥ 
যোনিবপা যোনিপীঠস্ছিতা যোনিস্বকপিণী ॥ 
কামালম্িতচার্বশী কটাক্ষক্ষেমমোহিনী ॥ 
কটাক্ষক্ষেপনিস্তারা কণ্পরৃক্ষন্ববপিণী ॥ 
পাশাক্কুশধরা শক্তিধধারিণী খেটকায়ুধা | 
বাপাঘুধাহমোঘশস্্রা দিব্যশস্ত্ান্ত্রবর্ষিণী । 
মহাস্জালনিক্েপবিপক্ষক্ষয়কারিণী ॥ 
ঘন্টিনী পাশিনী পাশহস্থা পাশাঙ্কু শামুধী । 
চিত্রসিংহাসনগতা মহানিংহাসনস্থিতা ॥ 
মহাতিকা মন্ত্রময়ী মক্্াধিষ্ঠাত্রিদেবতা | 
আকপাহনেককপাচ বিকপা। বুকপিণী ॥ 
বিকপাক্ষশ্রিয়তমা বিকপাক্ষমনোরমা। 
বিকপাক্ষা কোটরাক্ষী কুটস্থা কুট পিপী ॥ 
করালা্ত। বিশালান্তা ধম্মশাক্সার্থপারগা | 
অধ্যাতআবিদ্যা শাঙ্জার্থকুশলা শৈলনন্দিনী ॥ 
নগাধিরাজপুত্রীচ নগপুত্রী নগোভ্ভবা | 
গিরীন্দ্রবালা গিরিশপ্র।ণতুল্যা মনোরমা ॥ 
প্রলন্নচাক্বদন। প্রসম্নান্থ)া হন তথা । 
শিবপ্রাণা পতিঞ্রাণা গতিসম্মেহকারিণী ॥ 
পতিসেব্াহনঙ্গমত্তী পভিবিচ্ছেদকাতরা । 
শিবশীর্ষক্লতাবাসা শিরোধাধ্যা শিরঃস্থিতা ॥ 
জটাস্তরস্থা তরল! শিবশীর্ষবিহারিণী | 
স্থগাক্ষ্ী চঞ্চলাপালী স্দৃষ্টি্ংসগামিনী ॥ 
নিত্য কুতুহলপরা নিত্যানন্দাভিবন্দিতা । 
সভ্যবিজ্ঞানকপেণ ততহ্জ্ঞানৈককারণ। ॥ 
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ত্রলোক্যসাঙ্ষিণী শ্লৌকধর্ম্া ধর্ম প্রদর্শিনী | 
ধন্ম[ধর্্মবিধাত্রীচ শম্তুপ্রাণাজিক। পরা। 
মেনকাগর্ভসস্ত,ত। মৈনাকভগিনী তথ|। 
ঞ্ীকষ্ঠকহারশ্চ শ্রীকণথহৃদয়স্থিতা । 
শ্রীক্ঠকজপ্যাচ নীলকণ্ঠমনোরম] । 
কালকুটাত্সিক! কালকুটভক্ষণকারিণী । 
মহাকালপ্রিয়! কালী কলনৈকবিধায়িনী | 
অক্ষোভ্যপত্রী সংক্ষোভনাশিনী তে নমো নয় | 


0 


শিব-শিবার কথোঁপকথন। 

এই প্রকার নাম সহজ্র কীর্দনে সংস্ততা হইয়া, পর্ববত- 
নন্দিনী ছুর্গা ম্মের বদনে মহেশ্বরকে বলিতে লাগিলেন, 
হে শস্তো! তুমি আমার প্রাণনম ন্বামী; পুর্ণ প্রকৃতি্ধপা 
আমান্তেই তোমার পরাক-ষ্টা ভক্তি ; অতএব ত্বদ য় বিচ্ছেদ 
দহনকে হৃদয়ে বহন করিতে অক্ষম হইয়। গিরীন্দ্রভবনে জঙ্ম 
গ্রহণ করিয়াছি। অতঃপর ঘোরতর তপনা। ছারা তোমাকে 
আরাধন।, কার্য়া পতিত্বে বরণ করিব। তুমি বছুক।ল 
তপন্যা করিয়া যেমন আমার প্রতি একাগ্রতা মাধন 
করিলে, আমিও তদ্রুপ একাগ্রতা ফাধন করিব। যদিও 
আমি এক্ষণেই তোমাকে পতিত্বে বরণ করিতে পারি, 
তথাপি করিব ন।) কারণ বিন তপস্যায় ভবদ্িধ পতিকে' 
প্রাপ্ত হইলে চিরন্তন মৌহার্দের কারণ হইতে পারে না। 
ভুমি ত্রিজগ্ছম্দ্য; অনস্তশক্তি-যুক্ত হইয়া যখন নিতান্ত গ্রাশীন্ত- 
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চেতা৷ এবং দীনস্বভাব; তখন তুমি ষে তপস্যার ছারা 
উপার্জনীয় ধন, তাহাতে আর অণুমাত্রও সংশয় নাই । এই 
কথা শুনিয়া শিব বলিলেন, হে পরমেশ্বরি ! এই কোটিশঃ 
্রন্মাগ্তমধ্যে তুমিই আরাধ্যতমা; তুমিই বিশ্বজননী ; 
অতএৰ তুমি আবার কার আরাধনা করিবে 2 আমাকে 
নিজগুণে অনুগ্রহ করিয়াই কেবল ক্কৃতরুতার্থ করি- 
য়াছ। এক্ষণে আমার তিনটি বর প্রার্থনীয় আছে। প্রথম 
বর, তুমি যখন এই কালীৰপ ধারণ করিবে, তখনই আমি 
শবপ্রায় হইয়া পদতলে অবস্থান করিব; দ্বিতীয়, তুমি 
ভ্রিলৌোকমধ্যে শববাহন! নামে প্রখ্যাতা হইবে, অথচ শিৰ- 
হৃদয়স্থায়ী থাকিবে; আর তৃতীয়, যকালে মহাকালী 
মুর্তি ধারণ করিবে, তখনও আমি এঁৰপে চরণদয় প্রাপ্ত 
হইর। শস্তু কৃতাঞ্জলি হইয়া এই কথা বলিলে, পাব্বতী সহান্য 
বদনে তথীস্ত বলিয়া» পুনর্ববার গৌরীসুর্তি ধারণ করিলেন। 
এই নময়ে পার্বতীর সখীদ্বয় এবং শিবানুচর নন্দী নিকটে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্ত মহামীয়ার কি অপুর্বব মায়া, 
অন্পক্ষণের নিমিত্ত সখীদ্ঘয় এবং নন্দী যে বহির্গমন করিয়। 
ছিলেন, তন্মধ্যেই বছুকালমাধ্য কালীৰপ ধারণ প্রভৃতি এ 
সকল কার্য্য নির্বাহ হইল! এ সকল বিশেষ বিবরণ নন্দী 
প্রভৃতি কেহই জানিতে পারিলেন না। 


সহজ্স নামের কফলকথন। 
মহা্দেবভাষিত ছুর্গাদেবীর এই মহজ্র নাম যে ব্যক্তি 
ভক্তিপুর্বক পাঠ করিবেন, সে ব্যক্তির সাযোজ্য মুক্তি লাভ 
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হইবে। আর যেব্যক্তি স্বীয় বিভবানুপাঁরে প্রচুর আয়ে। 
জনে অঙ্চনা করিয়া এ সহঅনাম পাঠ করিয়া পরমেশ্- 
রীকে স্তব করিবেন, সেব্যক্তি চরমকালে পরমধা ম প্রাপ্ত 
হইবেন । আর ষেব্যক্তি অনন্যমন। হইয়। ও সহত্র নাম 
পাঠে প্রত্যহ ছুর্গাদেবীর স্তব করিবেন, মে ব্যক্তি ইহ লোকে 
অশেষ প্রকার সুখৈশ্চর্য্য সস্তোগ করিয়া যাঁবদীয় কামনা 
পরিপূর্ণ করিয়া অবশেষে পরম পদ প্রাপ্ত হইবেন। দেব- 
তুল্য প্রভাবে জীবনাবধি কীলযাপন করতঃ রাজবর্গকে 
মৌহার্দে বশীভূত এবং বৈরিগণকে আজ্ঞাঁর বশীভূত করিতে 
পারিবেন। সিংহ, ব্যাস্ত প্রভৃতি হিংআ্রকগণ তাহাকে 
দর্শন করিলেই দুরে পলায়ন করিবে। তাহার আজ্ঞা 
কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবে ন।। আর তিনি সর্বত্রই 
সর্বজন নিকটেই মহা সন্মান এবং মঙ্গল লাভ করিবেন। 


চতুর্বিৎশ অধ্যায় 





পার্বতীর তপস্যায় গমন। 
অতঃপর শস্তু সেই ভশ্মময় মদন-দেহ হইতে কতকগুলি 
ভন্মগ্রহণপূর্ধক নিজগাত্রে লেপন করিয়। পুনর্বার তপন্যা 
করিতে উদ্যোগী হইয়া যোগাসনে নিবিষ্ট ' হইলেন। 
গিরিনন্দিনী পার্বতীও অপর একটি নিভৃতশৃঙ্গে সখী-্বয়ের 
সহিত.গমন করিয়া তীব্রতপস্যার উপক্রম করিলেন। এই 
প্রকারে পরম্পর পরম্পরের ধ্যানাবলশ্বী হইয়া নিনদহআ 


২৩২ মহাঁভাগবভ। 


বতনরক।ল তপম্ণম যাপন করলে পর” একদা সমাধিবিরাম 
সময়ে আশ্রমপার্ছে প্রন্চুটিত অহনী পুষ্পের স্তবক দর্শন 
করিয়া অতম'কুক্বমগৌরীকে স্মরণ হইল; সমাধিকালে অন্য 
করণকে নিতান্ত নিশ্চল করিয়। ব্রবীনযা গৌরার তেজঃ স্বধপ 
নিম্ষল পে স্থাপন করিতেন ; অতএব নয়ন, শ্রবণ প্রভৃতি 
বহি-রিন্ড্রিিগণও মনে ধোগ না পাইয়া স্বস্ব কার্য করিতে 
অক্ষম হিল; মমাধিবিরাম মময়ে মনকে সহায় প্রাপ্ত হইয়া 
বাহ্ঃন্দ্রিয়গ মকলেই সক্ষন হইল; বিশেষতঃ জিজগতের 
মধ্যে আর কোন বিষয়েই মহাদেবের অনুরাগ ছিল না” 
কেবল সুবর্ণবর্ণা অপর্ণার মেই অপৰূপ বৃপরাশিতেই সমস্ত 
অনুরাগ বিরাজ করিত। সেই জন্য ত্রিনয়নের বুভূক্ষিত 
নয়ন মনের সহিত পার্ভীৰপের অনুপ দর্শন করিয়া 
ততক্ষণমাদূত্রই পার্বতীদর্শনের উৎকটেস্ছার উৎপত্তি করিল। 
চিরপিপানিত শ্রবণদ্বরের অমনি শিরিনন্দিনীর মধুর বাণী 
শ্রবণ করিতে বানন। হইল। 


শিবের পার্ববতীর,নিকটে গমন। 

এই প্রকারে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও প্রঙ্ুন্ধ হইয়া মহাদে- 
বের পার্ধতীর বিরহানল অত্যন্ত প্রবল হইয়। উঠিল। প্রমথ- 
গণকে মেইস্থানে রাখিয়া একাকী পার্ধতীর তপঃস্থ।নে 
উপস্থিত হইয়া কৃতাগ্জলিপুটে বলিলেন, হে পরমেশ্বরি ! 
তপন্যা পরিত্যাগ করুন; জপহোম ধ্যান প্রভৃতি মহাগুল্য 
আমি তোমার ক্রীতদাপ হইয়াছি; অতএব আমাকে 

5। কলাবয়বশূন্ ৷ 
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সেবাতে নিযুক্ত কর। হে নগনন্দিনি! আপনি যদি আমাঁতে 
প্রসন্ন হইয়াছেন, তবে আমি আপনার অঙ্গ মার্জন করিয়া 
রত্বহার পরিধান করাইৰব; চরণে অলক্তদান করিয়! 
ন্বপুরাদি আভরণে স্থশোভিত করিব । হে ত্রিলোব- 
সুন্দরি! তুমি আমার প্রতি সবিশেষ কপাবততী হও; 
পুর্বে আমি মদন-দেহের ভক্মকে বিভূতি বলিয়া নিজাঙ্গে 
লেপন করিয়াছিলীম, কিন্ত যেই ভন্মাচ্ছাদিত হুইয়া' বোঁধ 
হয় অনলকণিকা ছিল, তৎকালে মে অনল অতিদুর্বল 
ছিল, এক্ষণে তোমার প্রবল বিরহৰপ অনলকে সহায় 
করিয়া মেই দুর্বল মদনানলও মহাপ্রবল হইয়াছে, সর্বদা! 
দবদহনের ন্ডায় আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে । হে 
বিশ্বব্ধপিণি! আমার এই ছুরস্ত মদনানল তোমাভিন্ন 
অন্কেহ নির্বাণ করিতে পারিবে না। মহাদেব ব্যথিত 
হইয়া এই কথা বলিলে” পার্বতী স্মিতমুখী হইয়া কিঞ্চিন্নত- 
বদনা হইলেন ; নিজ সখীকে সন্বোধন করিয়া বলিলেন, 
সখি! পিতা আমাকে মন্প্রদান করিবেন, তাহার অগৌ- 
চরে কি প্রকারে শস্তুতে উপগতা৷ হইব? অতএব তুমি বলঃ 
এ মহাত্মা বিধিপুর্বক আমারপাণি গ্রহণ করেন। কোন 
বিজ্ঞলনকে আমার পিতার নিকটে প্রেরণ করিয়' স্বকীয় 
অভিপ্রায় প্রকাশ করুন। 


পার্ববতীর পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন। 
পার্ধতীর এই মধুর বাণী শ্রবণ করিয়া অবশ্খকর্তব্য 
বিবেচনায় মহাদেব স্থানাস্তর হইলেন; পার্ধতীও দখী- 


'ই৩৪ মহাভাগবভ | 


দ্বয়ের সহিত পিভূভবনে গমন করিলেন। বন্ুকালান্তে 
পার্বতীর প্রত্যাগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া সহস। গাত্রো 
খান করিয়া গিরিরাজ অগ্রসর হইয়! প্রাণমম। কন্তাকে 
নিজাঙ্কে আদান করিয়া পুরমধ্যে আনয়ন করিলেন । 
অশ্রু-মুখী মেনকা ড্তপদে আগমন করিয়া পাণি- 
প্রসারণে পুত্রীকে আলিঙ্ন করিলেন; পরমাদরে মুখ- 
চুষ্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন, মা ! তুমি আমার প্রাণাধার 
পুত্তলিকা ; অতএব যে পর্যন্ত তুমি বনগ্নমন করিয়াছ তদ- 
বধি প্রাণহীন মৃতকায় প্রায় হইয়া রহিয়াছি; আজ আমি 
মৃতদেহে জীবন প্রাপ্ত হইলাম । এই বলিয়া দরদরিত প্রেম- 
ধারাতে মেনকার উরোবনন আর্রীভূত হইল। মৈনাক 
প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ এবং অপরাপর বন্ধুবর্গ সকলেই 
আনন্দ উৎমৰ করিতে থাঁকিলেন। পার্ধতীর সখীঘয়কে 
নির্জনে আহ্বান করিয়া স্থীয়স্তার উদ্দেশ্ট মিদ্ধির বিষয় 
জিজ্ঞাস করিয়া তাহাদের প্রম্বখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ 
করতঃ খিরিরাজা পরমাহ্জাদিত হইলেন; সংবাদ কাল 
প্রতীক্ষা করিয়। শৈলেন্দ্র কালযাপন করিতে থাকিলেন। 


সপ খ্বঁষির শিবনিকটে আগমন। 
এই অময়ে মহাদেব গঙ্গাবতরণ শুক্গে প্রমথগণের 
সহিত থাকিয়। মরীচি প্রভৃতি সপু খষিকে স্মরণ করিলেন। 
স্মরণ মুতে খবিগণ শিবসন্িধানে উপস্থিত হইয়া অর্ধ 
প্রদক্ষিণ ও প্রণামান্তে জিজ্ঞানা করিলেন, হে ত্রিদশে- 
শ্বর ! এই দাসবৃন্দকে কি নিমিত্ত স্মরণ করিয়।ছেন, আজ্ঞ। 
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করিয়। কতার্থ করুন। এই কথা শুনিয়া মহীদেব বলিলেন, 
মহর্ষিগণ ! তোমরা আমার স্বব্ষপতত্ত্বেত্ত। ; অতএব তোমা- 
দের নিকটে স্ৃদ্গত বৃত্তান্ত অবশ্থই আবেদন করা ষায়। 
আমার পূর্বপত্ী সতীর বিরহ্-তাপশাস্তির জন্য ধ্যানাবস্থায় 
তাহার চিন্তাপরায়ণ ছিলাম; কিন্ত তারকান্থর কর্তৃক পীড়িত 
হইয়া দৈবতগণ আমার ধ্যান ভঙ্গ করাতে জানিতেছি যে 
মেই সতীদেবী হিমালয় গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; এবং 
পতিভাবে আমাকে প্রাপ্ত হইবেন পুর্ববদত্ত এই বরও স্বরণ 
হইতেছে । অতএব হিমবান্‌ আমাকে অহ্বীন করিয়। 
কন্তাদান করেন এইৰপ কার্যে আপনারা মধ্যস্থ হউন। 
ধবিগণ বলিলেন দয়ানিধে ! আপনি পরম পুরুষ তিনি 
পরম৷ প্রকৃতি । শব্দের সহিত শব্দার্থের যেমন নিত্য সম্বন্ধ 
স্থনিদ্ধই আছে, আপনাদের উভয়ের যোগও মেইৰপ 
নিত্যমিদ্ধ ' অতএব আমাদের আয়াল বাহুল্য কিছুই নাই; 
তবে আজ্ঞা করিয়া আমাদিগকে কৃহার্থ করিলেন এতা- 
বন্সাত্র। 


সপ্ত খধিগণের গিরিপুরী গমন। 
শিবপ্রণাম পূর্ববক সপ্তর্ষিগণ গরিরীক্দ্রনিকটে গমন করি- 
লেন। অতঃপর গিরিরাজপুরীর অনতিদুরে অভুতপুর্ব্ব 
একটি আলোকমগ্ডল দর্শন করিয়া রাজদুতগণ 'ভ্ুতবেগে 
গিরিরাজকে সংবাদ করিল। তিনি কোন মহু।পুরুবের 
মমাগম সস্তাবনায় সত্বর রাজসিংহামন হইতে গাব্রো- 
থীন করত কিয়দ্দ:র অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, ম্রীচি 
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প্রভৃতি মহীমুনিগণের সমাগম হইতেছে । তদ্দর্শনে 
পুলকিতান্তঃকরণে আরও কিঞ্চিৎ অগ্রনর হইলেন । খধি- 
সন্মুখান হইলে বিনীতভাবে সন্মান সম্ভাষণ পূর্বক 
তাহাদিগকে পুরপ্রবেশ করাইলেন। ভূত্যগণ রত্রনিংহাসন 
সকল আনয়ন করিলে আপনি এক এক খানি প্রদান 
করিয়! তাহাদিগকে বসাইয়া অঙ্টাঙ্গ প্রণমান্তে কৃতাগ্লি- 
পুটে বলিতে লাশিলেন। গুরবঃ ! অদ্যকার তিযম! 
আমার সম্বন্ধে যে এপ্রকার সুপ্রভাতা হইয়াছিল, তাহা 
স্বপ্পেও বিদিত নহি; এই কুলাধমের নিকেতনে যে 
আপনাদিগের পদার্পণ হইবে ইহা। নিতান্তই অমস্তাব্যমান! 
এই কৃতাধাঁ করণ ব্যাপারকে এক এক বার যেন স্বপ্নপ্রায় 
বোধ হইতেছে ; ফলতঃ তাহা নহে, অদ্য আমি কৃতার্থই 
হইয়াছি। আমার এইস্থান অতি ছুর্গম হইলেও অদ্যাবধি 
মহাতীর্থ ৰপে গমনীয় হইল; অনীম উন্নত যে আকাশ 
মগ্ডুল.তদপেক্ষাও আমি উন্নত হইলাম। অচল মহীপাল 
এই একার বহুতর স্তব করিলে সপ্তর্ষির অভিপ্রায়ানু- 
সারে মহাবাগ্ী অঙ্গিরা মহর্ষি বলিলেন, হে নগাধিপতে ! 
তোমার জংগম দেহ আর স্থাবর দেহ এই দেহদ্বয়ের মধ্যে 
স্থাবর দেহেই যাবদীয় কঠিন্য ভাগ স্থাপন করিয়াছ ; 
তোমার জংগম দেহ কি নবনীত কোমল বিনয়মার 
দ্বারাই বিনির্িত হইয়াছে! তোমাতে অনংখ্য টৈবতগণ 
খবিগণ গরন্ধর্ব কিন্নর যন রক্ষঃ পশুনংঘ প্রভৃতি প্রাণিগণ 
অসংখ্য নদনদী পলুল সরোবর সচ্ছন্দে বসবাদ করি- 
তেছে; বিধু' যেমন সর্বাধার, মহাত্সারা তোমাকেও 
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স্বাবরৰূপী বিষুণ বলিয়াছেন ; পর্ববাশ্রয় হইয়াও তোমাঁকে 
যেৰপ দীনমনা দেখিতেছি, তাহাতে তুমি যে সাধুতম, 
ইহাই নিশ্চিত বিবেচনা হইল | এই ৰলিয়! মহর্ষি নির্ববধা, 
হইলে হিমালয় বলিলেন, গুরবঃ! আপনারা আত্মারাম ; 
আপনাদিগের নিজপ্রয়োজন কিছুই নাই; তথাপি এই 
দাসের দাসত্ব সিদ্ধ করিতে কোন বিষয়ের আজ্ঞাকরা 
উচিত হয়; যতক্ষণ গুরুগরণের কোন আজ্ঞা. সম্পাদন না 
করাষায়ঃ ততক্ষণ আমি অকৃতাত্মা বুথ! দেহভার বহন করি- 
তেছি, এইৰূপ ঘ্বুণাই উপস্থিত হয়। এই বলিয়া হিমালয় 
দ্রীনবদনে দণ্ডায়মান থাকিলে মহর্ষি অঙ্গিরা বলিলেন 
মহারাজ! আমর? যাহাকে যাহা আদেশ করি সেবিষয় 
তাহার উপকারার্থ বৈ কদাঁচই অপকারার্থ হয় না। অত- 
এব তোমার নিতান্ত উপকারার্থ যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। 
তোমার এই গৌরীকন্। সামান্তা নন; ইনি ভবের পুর্বব 
পত্বী দাক্ষায়ণী ছিলেন; শিবাপমানশ্রবণে দেহত্যাগ 
করিয়া তোমার ভবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; অতএব 
মেইপার্বতীকন্যাকে শিবকরে সমর্পণকর । তোমার প্রমাদে 
মতীশোকসন্তাপ দুরীকৃত করতঃ সদাশিব প্রাপ্তদার হইয়া 
স্থুখী হউন । তুমি সাধুমনা এবং ভক্তিযুক্ত ; অতএব শিবের 
পরমার্থ তত্ব অবস্থই জ্ঞাতআছ। প্রশান্ত যোগিগণ নির্জন 
কাননে স্থিরতর যোগামনে উপবিষ্ট হইয়া যশহার চরণ- 
চিন্তায় দিনযামিনী কালযাপন করেন; যিনি জগজ্জ- 
নের বন্দনীয়, মেই পরমাত্মশিবে কন্তা সম্প্রাদন করিয় 
তুমি বিশ্বগুরুরও গুরুজন হইবে। ইহার অধিক উপকা- 
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রাতিশয় আর কি আছে? এবং পরম! প্রকৃতি কম্তা; 
তুমি সম্প্রদাতী; আমরা মধ্যস্ত; ত্রিলোকনাথ শিৰ 
বরপাত্র; অতএব ইহার অধিককর্মও আর কিছুই নাই; 
খবিভাষিত শ্রবণ করিয়া গ্িরিরাজ আনন্দ পুলকে 
পুলকিতাঙ্গ হইয়া বলিলেন গুরবঃ ! আপনাদিগের আগ- 
মনেই আমি পবিত্র হইয়াছি; বিশেষতঃ পুনর্ববার এই 
আজ্ঞাতে এক্ষণে কৃতক্ৃত্য হইলাম । যে চন্দ্রশেখরকে মক- 
লেই দেবদেব বলেন ; যাহার কটাক্ষমাত্রে কোটি কোটি 
্রন্মা্ডের হষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়; নেই বিশ্বপুজ্য পাত্রে 
আমি কন্ঠাদান করিব? যামিনী কিআমার ভাগ্যে এ 
প্রকার স্থপ্রভাতা হইবেন ? গুরুগণ ! এ বিষয়ে আমার 
কিছুই আপত্তি নাই; অতএৰ আপনারা শিবনিকটে গমন 
করিয়া আমার মনোরৃত্তি বিজ্ঞাপন করুন; তিনি যেনময় 
শুভন্ষণ বিবেচনা করিয়া আমারে আদেশ করিবেন ; আমি 
সেই মময়েই বিধি এবং বিষ্ণুর সাক্ষাতে কন্যাদান করিব । 


০0৫১ 


অথ পঞ্চবিৎশ অধ্যায় । 


পার্বতী বিবাহ। 
মরীচি প্রভৃতি অগুষিগণ গিরিরাজার বাক্যে পরম 
সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া শিবনিকটে প্রত্যাগমন করিলেন । 
মহাদেব ভীঁহীদিগকে অনতিদুরে দর্শন করিয়া কার্য্যের 
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অসিদ্ধ সন্দেহে ভ্রম যুক্ত হইয়া বলিতে লাগিনেল, হে 
মহর্ধিগণ! আমি নির্নিতমেষনয়নে তোমাদের পথ নিরী- 
ক্ষণ করিয়। রহিয়াছি ; হিমশিরি তোমাদিগকে কি বলি- 
লেন, তাহা অবিলঙ্বেই প্রকাশ কর; স্বেচ্ান্থুনারে আমার 
প্রতি কন্তা দান করিতে প্রবৃত্তিআছে ত? আমার অন্তর অত্যন্ত 
কাতর হইয়াছে; তোমরা শীন্ুই সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ কর। 
খধিগণ বলিলেন, হে দেবেশ ! আপনি চিন্তাকুল হইবেন 
না) গিরিরাজ একান্ত ভক্তিপুর্বক আপনাকে কন্ঠা দান 
করিবেন; সম্প্রতি স্ুস্থির হউন; খিরীন্দ্র কহিয়াছেন; আপনি 
শুভক্ষণ নির্ধা্য করিদ্া তাহাকে সংবাদ পাঠাইলেই 
তিনি সেই নির্ধারিত ক্ষণে কন্যা দান করিবেন । এই কথা! 
শুনিয়া শঙজু পরমাহ্জাদপুর্বক বলিলেন তপোধনগণ ! 
তাহাও তোমাদের কর্তব্য ; বিবিধ বেদপারগ তোমরা 
বর্তমানে সময়াবধারণ আর কোন্‌ জন করিবে ? শিব- 
বাক্যে মহর্ষিগণ কিয়ৎকাল নিম্তন্ধ ভাবে থাকিয়া পর- 
স্পর বিবেচন। করিয়া বলিলেন, দেবেশ ! আমর। বিবেচনা 
করিলাম, বর্ধমান এই বৈশাখ মানে শুক্র পক্ষীয় পঞ্চমী 
দিবস বৃহস্পতি বার এ দিন সর্ধপ্রকারে নির্দোষ; মৌভা- 
গ্যনংহতির বৃদ্ধিজনক এ দিবনের শুভ লগ্রেই শুভ কার্য 
কর! কর্তব্য। মহর্ষিদিগের বাক্যাবদানে মহাদেব বলি- 
লেন, তপোধনগণ ! গিরীন্দ্রনিকটে তোমাদিগকেই পুনর্ববার 
গমন করিতে হইল; কারণ তোমাদের নিকটে যেৰপ 
বলিয়াছেন, তাহার বিন্ফুবিদর্গও অন্যথা করিতে পারি- 
বেন না।গিরিরাজ সত্যবাদী/জিতেন্দ্রিয ; তাহার কথা। অন্যথা 
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হইবার সন্তাবনাই নাই; তথাপি অত্যন্ত অ।কাঁজিক্ষত বিষয়ে 
সর্বদাই অমঙ্গলের শঙ্ক! হয়, অতএব এ প্রকার বলিলাম। শিব- 
বাক্য শুনিয়া অপ্তর্ষিগণ বলিলেন দয়ামর় ! আপনি আমা- 
দিকে বারংবার আদেশ করাতে আপনক।র অনুগ্রহীতিশয় 
বিবেচনায় আমরা কৃতক্ৃতার্থ হইতেছি ? অতএৰ আপনি 
কু্ঠিতচেতা হইবেন না। মহীদেৰ বলিলেন তবে বত্বরে 
হিমালয়নিকটে গমন করিয়া বলিৰে যে তিনি এ নির্ধা- 
রিত সময়ে কন্তাদানের অবধারণ করেন । আমি তদ্দিবমে 
ব্রহ্মা বিধু প্রভৃতি স্ররেন্দ্রবৃন্দের সমভিব্যাহারে গমন 
করিব। শিববাক্য লইয়া খধিগণ পুনর্বার হি্মালয়ে 
গমন করিলেন । গিরিরাজাকে তত্তাবৎ রৃত্বান্ত বিজ্ঞাপন 
করিয়া শিবনিকটে প্রত্যাগত হইলেন। মহাদেব তীাহা- 
দের গ্রামুখীৎ বৈবাহিক সময় উভয়পক্ষের নিশ্চয়ীকৃত 
জানিয়া সদাঁনন্দ শিব সমধিক আনন্দনীরে নিমগ্ হইয়া 
বলিলেন, তপোধনগণ ! ভবদ্ধিধ তত্তৃজ্ত ভক্তর্নদই আমার 
নর্ধস্থ ধন ইহণারীই আমার পিতা এবং মাতা» সখা ও সুহ্থদ্‌ 
অতএৰ তোর! ষে বিবাহ কার্য সুস্থির করিলে ইহা 
তেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে না) এ দিবনে আমার 
নিকটে আদিতে হইবে । খধিগণ অমনি অবনতকায় 
হইয়। অন্ুমতি গ্রহণ করিলেন । প্রদক্ষিণ প্রণান।ন্যে মেনময়ে 
বিদায় লইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন । অনন্তর নিকটে 
উপস্থিত নারদকে মহেশ্বর বলিলেন বদ" তুমি অব্যাহত- 
গতি ত্রিলোকমধ্যে কোন স্থানেই তোমার অপাররিচিত 
নাই ; আর সদ্ক্তা ; অতএব তুমিই ব্রক্ষা বিধু' প্রভৃতি দেব 
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গণের নিমন্ত্রণ কার্ষ্যে নিযুক্ত হও ; তাঁহারা সকলেই ষেন 
এ দিবসে আপিয়! সাহায্য করেন । তুমি বিধাতার .নিকটে 
গমন করিলেই তিনি কর্তব্যাকর্তব্য সমুদায় তোমাকে 
বলিবেন। মহাদেবের আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া [অনন্দগদগাদ- 
চেতা নারদ দেবদ্েবকে প্রণাম প্রদক্ষিণ গাভৃতি মঙ্গল বিধান 
করিয়৷ প্রস্থান করিলেন । 

অনন্তর প্রথমে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইয়া: ; পিতার 
চরণে পান্যে দগুবৎ প্রণত হওত শিবের বিবাহ সংবাদ এবং 
শিবভ[বিত মমুনায় নিবেদন করিলেন। চিরবাঞ্ছিত সংবাদ 
শ্রবণ করিয়। পরমেষ্ঠী যথেষ্ট মন্তষ্ট' হইয়। নারদকে বলিলেন, 
বদ! তুমি হিমালয়পুরে গমনক্ষম ব্যক্তিমাত্রকেই নিমন্ত্রণ 
করিবে | এই বলির ব্রদ্ষা নারদকে সঙ্গে লইয়া বৈকৃষ্ঠধামে 
গমন করিলেন; এবং যথাযোগ্য অভিবাদন পুর্ববক শিব- 
বিবাহ সংবাদ বিষ্ুকে নিবেদন করিলে, তিনি মহানন্দা 
হইয়া বলিলেন ব্রদ্ধন্! শিখবিব।হ দর্শন করিতে আমি 
পরিরারবর্গের মহিত তথায় গমন করিব। এইকথ। বলির 
উভয়েই নারদকে বিদায় দিয়া এ কথোপকথনে কিয়ৎক।ল 
কাধ্যপর্যযলোচনা অতিবাহিত করিলেন । বীণাপাণিনারদ 
ত্রিতন্ত্রীবীণাতে মুচ্ছনা আলাপ করিয়া হরিনামাধৃত পান 
করিতে করিতে ইন্দ্রপুরীতে গমন করিলেন। পরে মহেন্দ্রকে 
শিববিবাহের সংবাদ প্রদানপুর্বক নিমন্ত্রণ করিয়। ক্রমে । 
অগ্দর, কিন্নর, যক্ষঃ গন্ধর্্ব, সকলকেই নিস» ব্শরিলেন ) 
অব্যাহতগতি নারদ অত্যদ্পকাঁলের মধ্যেই নাগলে|ক পর্য্যন্ত 
নিমন্ত্রণ করিয়। পুনর্ব।র ব্রন্মলে।কে গমন করিলেন । 
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১ প্পশ৮00- 


হিমাঁলয়পুরীতে বৈবাহিক উৎসব। 

অদ্রিনাথ সপ্তর্ষিমুখে দিনাবধ।রণ শ্রবণ করিয়। মেই 
আনন্দ সংবাঁদ অগ্রেই অন্তঃপুরে প্রবেশ করত মেনকাকে 
অবগত করঁইলেন। অনন্তর পতি পত্বী উভয়েই আহ্বাদ 
পুলকে পুলকিতাঙ্গ হইয়! পুরবানিনী নারীগণকে জানা ই- 
লেন। ক্রমে ক্রমে অমুদাঁয় পুরবাদিগণ সেই শুভমংবাদ অব- 
গত হইল । সর্ধজনের প্রিয়তম। মেই পর্ধতনন্দিনীর বিবাহ 
সংবাদ শ্রবণ করিয়া সকলেই যেন আনন্দমলিলে ভাষ- 
মান হইলেন। রাজ! দিগ্দিগন্তর দূত দ্বারায় আত্মীয় 
স্বজনকে পত্র প্রেরণ করিলেন। পাত্রমিত্রাদিগণকে নিজ্জন 
স্থানে ডাকাইয়া বলিলেন, হে সুহ্দ্গাণ ! তোমরা অনেকেই 
আমার মনোরৃত্তি অবগত আছ; আমার পার্বতী কন্া 
পুত্রাধিক প্রিয়তমা ; অতএব তছ্ুপযুক্ত উত্মবের উদ্যোগ 
কর। বলবতী রাঁজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তাহারা এক এক- 
জন ছুই চারি বিষয়ের ভার গ্রহণ করিলেন । তৎক্ষণ 
মাত্রেই সুনিগণকে আনাইয়া বিবিধ কার্ষোর আরস্ত 
কর।ইলেন। কারুগণ মেই মণিয়ুক্তাদিখচিত রাজপুরীর 
মার্জনা করিতে লাগিলেন । স্থলান্তরে মণি মকল স্তরে 
স্তরে খে(জনা করিয়া অভিনবৰূপে সজ্জীক্ৃত করিতে 
লাগিল | শ্বেত, পীত ও কর্বরবরাদি বিবিধবর্ণের বিচিত্র 
পত।ক1 সকল, অত্যুচ্চ তরুপরি ও মৌধ শিখরে উ্ভভীয়- 
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মান হওয়াতে অতি চমতকারপে শোভ। পাইতে 
লাখিল। গিরিনগরীর বহির্বরমকলের উভয়পার্শ্েদ।ব- 
ময় সুদীর্ঘ স্তস্তচতুষটয় নিখাত করিয়া তছ্ুপরিভাগে বিমান- 
বাদ্যার্থ বাদ্যশীল। নির্মাণ হইল ; নেই বাদ্যগৃহ এক 
একটা ইন্্রথের ন্যায় সুসজ্জীভূত হওয়াতে দর্শনমাত্রেই 
চমতকৃত হইতে হয়। প্রবেশদ্বারের পাশ্ব্য়ে কদলীরৃক্ষ 
এবং তন্মহলে সিন্ছুররাগরঞ্জিত মুর্তিবিশিষ: ও আত্র- 
শাখাদি পরিশোভিত হেমময়ী পুর্ণকুত্ত শোভা পাইতে 
লাগিল। রাজপখসমূহ স্থাপিত আলোকমালায় দিব- 
মের ন্যায় উজ্জলৰূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। তৎ- 
কালে নেই ওষধিপ্রস্থ গ্রিরিনগরী যেন দেবছুল্লভ, পুরীর 
নায় স্বচ্ছন্দভাব অবলম্বন করিয়া নানালঙ্ক'রে শোভ। 
পাইতেছেন। যাবদীয় পুরবানীগণ এবং অমরভবন- 
গামী যক্ষ গন্ধবর্ব ও কিন্নরগণও তৎকালে মেই গিরীন্ 
পুরীর শোভা দর্শন করিয়া বিমুগ্ধচেতা হইলেন | রাঁজ- 
ভূত্যগণ বিবিধ বিচিত্র বদন ও বহ্ুমুল্য অলঙ্কার এবং 
অপরাপর নানাবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্য সকল ঘরে ঘরে 
বিতরণ করিতে লাগিল। গিরিবালার বৈবাহিক মঙ্গলে 
সমগ্র পুরীই যেন মঙ্গলময়ী হইয়া উঠিল। পুরবাসিনীগণ 
নব নব বস্্রাভরণে বিভুষিত! হইয়া স্ব স্ব নিকেতনে নানা- 
প্রকার আমোদ প্রকাশ করিতে লাগিল; এবং স্থানে 
স্থানে ভেরী, মুদঙ্গ, পনব, গো মুখ ও তুর্ধা প্রভৃতি স্থমিউ 
ও স্ুশ্রাবা বাদ্যের মধুরশব্দ নভোমগুল ব্যাপ্ত "হইতে 
লাগিল। কোন স্থলে গন্ধর্রবেরা সুমিষ্ট রাগরাগিণী- 
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সমন্বিত বিশুদ্ধ তানলয়যুক্ত মনোহর সঙ্গীত সকল গা৭ 
করিতে লাগিল । কোথাও ব1 রঙ্গিণী অগ্দরাগণ বিবিধ 
হাব ভাব সহকারে নৃত্য করিতে লাগিল। সেই পার্ধ- 
তীর বিবাহইজনিত মহামহোত্নব দর্শন করিব।র জন্য 
শত শত দেবকন্যাঁগণও তথায় গমনাগমন করিতে 
লাগিলেন তখন গিরিরাজা তথ্যানুসন্ধান করিয়। 
অতি প্রহৃষ্টমনে দিব্য বজ্াভরণদ্বারা বিশেষ সন্মান 
সহকারে মেই সকল দেবকন্যাগণকে পুজা করিলেন । 
এ দিকে অন্থঃপুরমধ্যে গিরীক্রজায়া মেনকা, সমাগত পুর- 
নারীগণকে যথাযোগ্য মাদরসস্ত।ষণে পরিত্ুক্টা করিতে- 
ছিলেন; ইত্যামধ্যে যেন প্রবীপ্ত তেজম্প,গ্রু বনদেকীর- 
ন্যায় আশ্রম্বামি খষিপত্তি মকল তথায় সমাগতাঁ হই- 
লেন। দর্শনক্কতার্থমন্যমীন। সপরিচারিকা মেনকা তাহা 
দিগকে দর্শন করিয়াই মৌৎফুললনয়নে গাত্রোথান, 
পূর্বক অতি সম্মানমহকারে স্ব রাষ্কব।সন প্রদান 
করিয়া গললগরীক্ৃতাঞ্রলা হওত অতি বিনীতভাবে মধুর' 
বচনে তথায় বমিতে অনুরোধ করিলেন। তখন মনেই 
পতিরতা খষিপত্বীগণ সকলেই সানন্দচিত্তে উপবেশন 
করিলে, মেনকা স্ুশীতল জল পরিপুর্ণ এক স্বর্ণ ভূঙ্গার 
লইয়া তাহাদের চরণ প্রক্ষ(লন করতঃ ভুকুলাঞ্চলে তাহা 
পুনর্ধবামাজ্জন করিলেন। অনন্যর প্রগাঢ় ভক্তিসহকাঁরে 
নিজ স্তকে মেই পবিত্র চরণোদক প্রোক্ষণ করিয়া 
এক পবিত্র পাত্রে উহা সংস্থ'পন করিবার নিমিত্ত সমী- 
পস্থ দামাগণকে আদেশ করিতে করিতেই পুনর্বার ধৌত- 
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হস্ত হইলেন। ইত্যবমরে সুশিক্ষিত পরিচারিকা কর্তৃক 
সঙ্জীরুত অর্থ্যপাত্র আনীত হইলে, তিনি স্বহস্তে অতি 
যত্রপুর্ববক নেই সকল অর্ঘ্য প্রত্যেককেই পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
দান করিয়া অবনত মন্তকে প্রণাম করিলে? তাহারা তখন 
সকলেই একবাক্যে' এই বলিয়। আশীর্বাদ করিতে লাণি- 
লেন। দেবী গিরীন্দ্রপত্বী! বহুকালনিঞ্চিত তোমার 
আষাতরু আজ ফলভারে অবনতশাখ! হউক, এই আশী- 
বর্বাদ করি। তখন মেনকা স্বাভিলধিত নেই সুমধুর আশী- 
বর্বাদবাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগি- 
লেন, এই খধিপত্রীগণ অকলেই অন্তর্যামিনী ও একান্তই 
পতিপ্রাণা, পতিপ্রাণা কামিণীগণ কেবল স্বকীয় পাতি- 
ত্রত্ৰলে এই জন্মগগুলের অন্তর্বাহ্য তাবং ঘটনাই 
দিব্দর্শণে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন; স্থতরাং আমার 
মনেগত অভিলাষ ষে ইহীরা অবগত হইবেন তাহার 
আর আশ্চধ্য কি? অতএৰ এখন যে ইহাদের এই 
জীবন্ত আশ:বর্বাদবাক্যে আমার অভীষ্ট মিদ্ধি হইবে 
তাহাতে আর অনুমাত্রও সংশয় নাই। যাহা হউক! সেই 
ভ্রিলেকপতি প্রমথনাথ ফে আমার জীবনমর্ঝস্ব গৌরী- 
ধনকে অবশ্যই সমাদরে গ্রহণ করিবেন, এই ভাবিয়া 
রাণী পুলকে পুর্ণিতাঙ্গ হইলেন, তাহার নয়ন যুগল 
ছজ ছল করিয়া ক্রমে দর দর ধারায় প্রেমাশ্রু, বিসঙ্জন 
করিতে লাগিল? এবং তিনি পুনর্ধার গাত্রোর্থান করিয়া 
কৃতাঞ্জলিপুটে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কছিতে 
লাগিলেন ॥ হে মাতৃগণ! আপনাদিগের দর্শন।ভিলীষে 
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আশ্রমে আশ্রমে ভ্রমণ করিয়া থাকি, তাহাতে দেখি- 
য়াছি আপনারা স্বামী মেবার উপযুক্ত স্থানেই কেবল 
গমনাগমন করেন; স্বামীর ইচ্ছান্তনারেই সকল কর্মের 
অনুষ্ঠান করেন) আ'র যে সকল রার্ষিবনিতা ও শুদ্র 
কন্যাঁরা আপনাদিগের সুশ্রার নিমিত্ত সহচরীর ন্যায় 
সর্বদাই নিকটস্থ থাকেন, উ।হারাই কেবল আপনাদের 
বাক্য শুনিতে পান। আপনাদের ম্ৃবছুহাস্যময় সুধানাগর 
কেবল অধরতীর পর্য্যন্তই তরঙ্গায়মান হয়। হে মাতৃ- 
গণ! আপনাদের যে মহামান মেও মৌনাবধি, অতএৰ 
আপনাদের মকলই সাবধি, কেবল পতির প্রতি যে 
নিরবচ্ছিন্ন উদ্ধারতম প্রেম তাহাই নিরবধি আপ- 
নাদের মেই প্রেমসাগর অতলম্পর্শশভীর । আপ- 
নাদিগের পতিরা বাক্পতিপদশ বিদ্বানিধি হইয়াও 
আপনাদের স্ুুশীতল প্রেমজলধির পারাপার গগনে 
অনমর্থ। তাহারা অন্ুক্ষণ অধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলন 
করিয়। থাকেন; সংসারদহনে দগ্ধশির। হইয়া! মনুজগণ 
তাহাদেরই শরণাপন্ন হইয়া থাকেন, এবং কিছুকাল সেবা- 
দ্বারা তাহাদের উপদেশপরম্পরায় ষখন তাহাদের হৃদা- 
কাশে অপুর্বৰপ বিবেকজলধরের উদয় হইষা প্রথমে 
অণ্পে অণ্পে ও তথ্পরে প্রগাঢ় ঘনঘটার ন্যায় ক্রমে 
অতিশয় নিবীড় হইলে, শান্তিধ।রা প্রবল বেগে বর্ষণ হয়; 
তখন তাহীদের অন্তর স্থিত প্রজ্জলিত সংনারপ।বকের 
অসহ্যতাপ একান্তই নির্বাপিত হইয়া যায়; এবং 
তত্কালে দেই সকল প্রদীগ্ুশির ব্যক্তি, পরম সুখ ও 
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কল্য।ণকর বৈরাগ্যধনকে প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দে এই 
ভুবনমধ্যে নিতান্ত নির্ভয়ে পর্যটন করে। হে সাধী- 
গণ! ফাহাদিগের পতিদেবতাগণের এবল্প্রকার মুক্তি- 
ধন বিতরণের সম্যক ক্ষমতা আছে; তাহাদিগের 
পত্ভীরা ইদৃশ ভর্ভূগণের মহচারিণী হইয়া কখনই এই 
প্রপঞ্চ ও মায়াময় সংমারের নংনারৰূপিনী পত্বী হইতে 
পারেন না। বরং দেৰপ পত্বীরা নেই সকল: পতিগণের 
জীবন্স,ক্তিস্ব্পিনী পরমাশক্তি বলিয়া আমার স্থিরনি- 
শ্য় হয়। হেসাধীগণ! আপনারা পরম তপস্য। দ্বারা 
মেই সকল পতিদিগকে লাভ করিয়াছেন; ইহাতে আর 
কিছুমাত্র দন্দেহ নাই, এবং মেই তেজম্পুগ্ মহর্ষির্ন্দও 
যে পু্ণ পুপ্ত পুন্যপ্রভাবে ভবাদৃশী পত্বীমুকল প্রাপ্ত হইয়া 
ছেন তাহাতেও আর অন্ুুমাত্র সংশয় নাই। 

হে মাতৃগণ! পুর্বে এই গিরীন্দ্রভবনে আরও অনেক 
সময় ত বিবাহাদি কত মহোৎসব হইয়া গিয়াছে, কিন্ত 
তাহাতে আপনাদের পদরেণুর দ্বারা কখনই আমাকে 
এৰূপ চরিতার্থ করেন নাই, আমার ইদৃশী শৌভাগ্যোদয় 
ত পুর্ব্বে আর কখনই হয় নাই । অহৌ ! আজ যে আমার 
রাত্রি এপ নিরতিশয় সুপ্রভাত হইবে, ইহা কাহার 
মনে ছিল? এই বলিতে বলিতে গিরিরাণীর নয়ন যুগল 
বাষ্পাকুলে মমাকুলিত হইল এবং স্থান্ুর ন্যায় স্থির 
থাকিয়া খষিপত্বীদিগের চরণ দর্শন করিতে লাগিলেন। 
মেনকার নিষ্কপট ভক্তি দর্শন করিয়া তন্মধ্যস্থ বয়ো- 
জ্যেষ্ঠ এক খষিনাধী অতি স্নেহভরে রানীকে সম্বোধন 
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করিয়। কহিতে লাগিলেন ; অগে! গিরিরাজমহিষী 
মেনকে! আমরা তোমার জীবনসর্বস্ব গৌরীধনকে 
দেখিতে আপিয়াছি, অতএব আমাদিগকে তথায় লইয়। 
চল। তখন গিরিজায়া মেনকা আজ্ঞা শ্রবণমাত্র অতি- 
মাত্র ব্যগ্র হইয়া! পরমাহ্বাদে কিঞ্িৎ পার্খে অগ্রসর 
হওত পথপ্রদর্শনপুর্বক অগ্রে অগ্রে উমা সমীপে গমন 
করিতে লাগিলেন। গমনকালে খধিপত্রীরা, স্থুজ্জীকৃত 
মেই খিরিপুরীর মোনহারিণী মৌন্দর্য দর্শন করিতে 
করিতে মহারাণীর অনুগমিনা হইয়া মধ্যবর্তিকক্ষদ্বয় অতি- 
ক্রম করতঃ চতুর্থ কক্ষে উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিলেন, 
পুরনারীসকলে সেই মঙ্গলক্নতাপা্র্বতীকে অপুর্ব আনে 
উপবেশন করাইয়া, রত্বময় আভরণ নকল লইয়া! তাহাকে 
যথাযোগ্য ভূষিতা করিতেছেন । তত্রত্য দাদীগণ তখন 
মহারাণী গিরীন্দ্রাণীকে তথায় আগ্তা দেখিয়া, তিনি কি 
আদেশ করেন তাহা জানিবার জন্য সমুস্ুঝ হইয়া অবি- 
চলিত নয়নে তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লার্গিল। তখন 
রাজ্জী তাহাদিগকে নুতন আমন প্রদানার্থ ইঙ্গিত করিয়া 
পার্বতীর সমীপবর্তি হওতঃ খধিপত্বীদিগের অভিমুখে 
তাহাকে নির্দেশ করিয়া প্রেমাঞ্রপুর্ণ নয়নে গদগ্দ বচনে 
সহ্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মাতৃণণ ! এই 
আমার দ্ররিদ্রেরনিধি পার্বতীধনকে রুপাবলোকন করিয়া 
আশীর্বাদ করত নর্বাবয়ৰে ইহাকে উন্নতমঙ্গল। করুণ, 
এই বলিয়া মহারাঁণী মেনকা তাহাদিগকে তথায় বমাই- 
লেন। তখন জননীর ক্ষেত বাক্যে ভুবনমে"হিনী পার্বতী 
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যৌবনভারে অণ্পে অপ্পে গাত্রেতান করিয়। তাহাদের 
চরণ বন্দনা করিলে, তাহারা হে গৌরি! তুমি পতিত্রতা 
হুইয়৷ নিয়তই পতির প্রেমভাজন হইয়া থক, 'এই বলিয়। 
আশীর্বাদ করিলেন, এবং ভহারা বনস্থলী হইতে যে 
নকল পুম্পাভরণ প্রস্তত করিয়া মমভিব্যাহারে আনিয়। 
ছিলেন, দেই সকল তাহার অঙ্গে যথ। প্রদেশে স্থাপন 
করতঃ স্থিরযৌবনা স্বভাবন্ন্দরী গৌরীকে অপেক্ষাকৃত 
ততোধিক শৌভমানা করিয়! মনে মনে প্রণাঁম করতঃ স্তৰ 
করিতে লাগিলেন । হে মাতঃ! তুমি বিশ্বজননি, আমরা 
স্বমীর নিকট তোমার সমস্ত তত্বই পাইয়াছি। তুমি 
শিবারাধ্যা শিবানী ও আদ্যশিক্তি মহামায়া, তোমার 
কটাক্ষমাত্রে এপ কোটী কোটা অনন্ত ব্রন্মাণ্ডের হ্্টি 
স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে, তুমি ব্রহ্মা বিষণঃ ও মহেশ্বরের 
প্রদবিত্রী। অতএব ছে জগদম্বিকে ! আমরা কেবল লৌকিক 
ব্যবহারান্ুরোধে তোমার প্রতি এপ আশীর্বাদ প্রয়ে গ 
এবং সর্বমঙ্গলারও মঙ্গলোদ্দেশে আবার মঙ্গল কামনা ও 
মাক্জলিক অনুষ্ঠান করিলাম, কিন্ত আমাদের অন্তঃকরণ ষে 
প্রতি নিয়ত তোমাঁরএ&ঁ অনন্ত অনুপম চরণতলেই পতিত রহি- 
য়াছে+হে নর্ববান্তর্ামিনী সাধি ! তাহা তোমার নিকট অবি- 
দিত নাই। আমর! তোমার করুণার উপর নির্ভর করিয়! 
তোমার পদযুগ দর্শন করত কৃতার্থ হইলাম, এখন আর 
আমরা সংসারসমুদ্রকে গোষ্পদ তুল্যও জ্ঞান কৰিব না। 
হে পতিপ্রাণবলভে! তুমি পতি নিন্দ। শ্রবণে দক্ষ" 
_ভৰনে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলে, অতএব তুমিই 
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যথার্থ সতী। এখন তোমার নিকট এই মাত্র ভিক্ষ।, যেন 
আমাদের পতিচরণে মতি থাকে এবং আমরা সর্বদ।ই 
অবিচলিত পতিপ্রেমে আবঞ্ধা থাকি। 

ধবিপত্বীগণ এইৰপ স্তব স্তৃতি করিয়া স্ব স্ব পতি- 
পার্খে প্রয়ানোন্খ হইলে, গিরিজায়। আস্তে ব্যন্তে তাহা 
দের সন্মুখীন হইয়া করযৌড়ে কহিতে লগিলেন, হে 
সাধীগণ !. যদিও আপনাদিখের তপনিধান পতিগণ সর্ব 
সার সম্পত্তির অধিকারী, তথাপি প্রার্থন। এই ষে দাসী 
সমভিব্যাহারে কিয়ৎপরিমাণে বস্ত্রীভরণ প্রেরণ করিতে 
ইচ্ছা করি, গ্রহণ করিয়া অধিনীর মনস্কামনা পরিপূর্ণ 
করিলে চরিতার্থ হই। রাঁজ্জীর এই কথখ। শবণ করিয়। 
সেই বয়ে।(ধিকা খবিলাহী ইবদ্ধান্তম্ুখে তাহাকে কহিতে 
লাগিলেন ; মেনকে! আমরা তোমার উমাশশি দর্শন- 
করিয়াই কৃতার্থমন্তা হইয়ছি, দেবি! অপরের দর্শন 
সুখার্খে আমরা কদাঁচই বেশ ভুষা ধারণ করি না। যদি 
কখন পতির প্রীতি সাঁধনোঁদ্দেশে বেশ ভূষার আবশ্যক 
হয়) তখন কোথা হইতে দিব্যৰপা কামিনীগণ আ মিয়া 
আমাদিগকে যে উৎকৃষ্ট বক্ত্রাভরণ দ্বারা ভূষিত করে বলিতে 
পারি না। তাদৃশ বিচিত্র বদন ও মণিময় অমূল্য আভরণ 
এখানে নাই, এবং বোধ হয় মেৰূপ মুল্যবান্‌ বস্ত আপ- 
নারা কখনই নয়নগে।চর করেন নাই; যাঁহা হউক এখন 
আমাদিগকে অনুরোষ্ডে প্রতিনিরত্ত হউন, আমর! ক্ষমা 
প্রার্থনা করি। এই কথা শ্রব্ণ করিয়৷ রাণী অগ্রতিভ হওত 
লঙ্জাবনতবদনে প্রণাঁম করিলেন; এবং তাহারাও আ।শী- 


ষড়বিংশ অধ্যায় ২৫১ 


ব্বাদ করিয়া যথা স্থানে প্রস্থান করিলেন । এই ৰূপে মেই 
বিবাহ দিবসের বেলা প্রায় দশ দণ্ড অতিবাহিত হইল। 
গিরিরাঁজা প্রাতঃক।ল অবধি স্বকীয় রাজধানীর অত্যাশ্চর্যয 
সৌন্দর্য্য দর্শনার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, তথা- 
কার দেই অমরনদীর উভয় কুলেরই ল্গানমণ্ডপে ভূত্যগণ 
বিবিধ পাত্রপরিপুর্ণ সুগন্ধ তৈল লইয়া নিরন্তর অপেক্ষা 
করিতেছে, আমন্ত্রিত এবং অপরাপর লোকদিগের কিছুকাল 
ব্যবহার নিমিত্ত ইতস্ততঃ তৈলকুল্যাও রহিয়াছে । ক্নান মণ্ড- 
পের অনতিদুরেই অপুর্বব অট্রালিকামধ্যে অপর্ধযপ্ত পানীয় 
ও স্থভোজন সামগ্রী সকল প্রস্তুত রহিয়াছে; বিশ্রাম গৃহে 
নান! প্রকার পালক্কো পরি শ্রান্তিহারিণী হুপ্ধফেননিভ শষ্য! 
সকল সুমজ্জিত হইয়াছে । প্রত্যেক শয্যাসমীপে তাল- 
বৃম্ত সঞ্চালন এবং পুষ্প স্তবকাদি দানার্থ ভূত্যদ্ব় নিরন্তর 
নিপ্নমিতৰপে নিযুক্ত রহিয়াছে । রাজধানীর অভ্যন্তরস্থ 
সরিৎ ও সুশীতলজলপুর্ণ স্থরম্য সরোবর সকলের তীর- 
সন্নিধানে ক্লান, পান, ভোজন ও বিশ্বামার্থ যখোপযোগী 
প্রচুর দ্রব্যজাত মংগ্রহ করিয়া পরিপাটা গৃহ নকল মংর- 
চিত হইয়াছে । কোথাও ব! দীন দরিদ্র আঁতুর প্রভৃতি 
অভ্যাগত অপরিচিত অতিথিগণের অনীয়ামলভ্য শাক, 
শপ, স্থালী, তগল, অন্ন, পক্কান্ন, দধি, ছুগ্ধ, ক্ষীর প্রভৃতি 
রমনারঞ্জক চতুর্বিধ রীজভোগোপযোগী, খাদ্যনকল ঘরে 
ঘরে পর্বতের ন্যায় ন্যস্ত রহিয়ছে। তখন গিরিরাজা। 
আহত ও অনাহুত ব্যক্তি মীত্রকেই কিছুকীলের জন্য 
যথাযোগ্য সন্মান করিয়া তাহাদের তুষ্ডি মাখন কাঁর্তে 
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পারিবেন, এই ভাবিয়া হর্ষোৎফুল্ল মনে পুরঃপ্রবেশ করিয়! 
দেবতা ও পিতৃগণের বিধিব বন্দন1 করিলেন । 

এদিকে মধ্যাহৃকাঁলের উত্ভতীপের সহিত ত্রমশঃ লোক 
সমাগম কোলাহল প্রভাবে গিরি নগরী মুখরীকুত হইয়া 
উঠিল । তখন কেবল ““দীয়তাং ভূজ্যতাং” ইত্যাদি শব্দই 
চত্ুর্দিক হইতে শ্রবণ গোঁচর হইতে লাগিল । বায়ু মন্দ মন্দ 
প্রবাহিত হওয়াতে দিক সকল পাংশু শূন্য ও সুপ্রশনন হইল | 
যাবতীয় জীব জন্তগণ প্রফুললমন হইয়। অভুতপূর্বব সুখানুভব 
করিতে লাগিল । রাজা, দৈনন্দিন কার্ষযাবমালে গ্রাম্য 
ও কুলদেবতা এবং মাতৃগণের পূজা সমাপন করতঃ স্বকীষ 
সভাভবনে আগমন করিলেন; এবং নেই স্ুুলজ্জীভূত 
মভাগৃহ অতি পরিপাটা দেখিয়া পরমানন্দে অবিচলিত 
ভক্তিষোগনহকারে শিবাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 
ক্রমে সায়ংকাল সমুপস্থিত হইলে ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র, 
দেববাঞ্রিত মোঁভনীয় বেশে মজ্জীরুত হইয়া বহিরাঙ্গনে 
উপস্থিত হইলেন, এবং বরযাত্রীদিগকে একত্র সম্মিলিত 
হইবার নিমিত্ত পুর্ববনিরূপিতান্থুমারে ছুস্কৃভিধনি করিতে 
আজ্ঞা প্রচার করিলেন । তখন মেই নিনাদ শ্রবণ করিয়া 
অগ্নি, বায়ু; বরুণ প্রভৃতি দিকৃ্পালগণ স্বগণে পরিরৃত 
হইয়! তথায় উপস্থিত হইলেন, রুদ্রগণ ও অমরবৃন্দ এবং 
যক্ষ, রক্ষ, গন্ধবর্নণ ও কিন্নর প্রভৃতি দেবানুচরেরা শিব- 
বিবাইজনিত উল্লানে উন্নত্তপ্রার হইয়া কেহ কাহার প্রতি 
মন্কেচ না করিয়াই আত্মীয়গণে পরিরৃত হওত স্ব স্ব 
বৰাহনে তথ। প্রফুললমনে উপস্থিত হইলেন। বীণ। সপ্ড- 
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স্বর। প্রভৃতি ষড়যন্ত্র বেত্বারা নিজ নিজ যন্ত্রে স্বর সং- 
যেজনা করিতে লাগিলেন। বরযাত্রীগণ, কেহ অশ্খে, 
কেহ গজে” কেহ রথে, কেহ কেহ বা পদত্রজেই বিমান- 
পথে গমন করিতে লাগিলেন। তাহাদের মন্তকস্থ 
উজ্জল মুকুটমালায় আলোটিতবদনাবলী পুর্ণানন্দে 
প্রফুল হওয়াতে অকাশ মণ্ডল ষেন পদ্মা কর সদৃশ শোভম।ন 
হইয়া! উঠিল। এইবধপে অত্যপপকাল মধ্যে সুকলে গাল- 
বাদ্য ও কক্ষবাদ্য সহকারে নৃত্য করিয়া, হর হর বোম, 
বোম ইত্যাদি শব্দে শিবনন্গিধংনে উপস্থিত হওত তাহার 
চরণবন্দনা করিতে লাগিলেন । তখন মহীদেব ইন্দ্রাদি 
প্রধান প্রধান দেবতার্ন্দকে সমীপস্থ হইতে দেখিয়া 
স্বাগত জিজ্ঞামা করতঃ কহিতে লাগিলেন । হে অমরগণ ! 
তোমাদের আগমনবিলম্ব দেখিয়া আমি উৎক্িত হইতে 
ছিলাম। এই কথা আকর্ণন করিয়া অমরগণ কৃত।ঞ্লিপুটে 
কহিতে লাগিলেন, প্রভো। ! এই দেবগণ আপনার আত্িত 
ও অন্ু্গত আজ্ঞাবাহী ভৃত্য, ইহাদের নিমিত্ত অ।পনার 
উত্কত হইবার আবশ্তঠকতা নাই। এখন ইহারা সক- 
লেই উপস্থিত, অতএব কি করিব আজ্ঞা করুন। মহা- 
দেব কহিলেন, দেবগণ ! দেখ দেখি ব্রহ্মা ও বিষুত এখন কত 
দূরে আছেন, তাহাদের আনিবার আর বিলম্ব কি? এই 
কথা বলিতে বলিতে হংসযুক্তবিমানে আরোহ্ণপুর্ববক 
চডুমুখ বিধাত! ব্রহ্ধর্ষিগণে পরিরৃত হইয়া তথায় আগ- 
মন করিলেন এবং অনতিদূরে বিমান হইতে অবতীর্ণ 
হইয়া শিব মন্গিধানে উপস্থিত হওত তাহাকে প্রণাম ও 
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প্রদক্ষিণ করিয়া! চতুযুুখে বেদ চতুষ্টয়োক্তস্তব করিতে লাগি- 
লেন। চিরবৈরাগ্যধারী সমাগত মনক সনাতনাদি বিখি- 
পুত্রগণ ম্বাভিলযিত, স্তব করিতে লাগিলেন । এইৰূপে দেব- 
তারা সকলে তথায় উপস্থিত হইলে, সর্ধবশেষে খগেন্দ্রবর- 
বাহী বিশু, স্বকীয় নবনীরদস্টামনিন্দিত নিরতিশয় নীল- 
কান্তিতে যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম সকলই নীলপ্রভ করিয়া 
আকাশ মগুলে প্রকাশিত হইলেন। দেবতারা মকলে 
চমকিত হইয়া উর্ধপথে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, অমনি 
চকিতমাত্রেই শংখ চক্র গন! পদ্ধারী চতুভুর্জ জগন্নাঁথ 
সকলের দৃষ্টিগোচরে উপনীত হইলেন। গরুড়বাহী 
নারায়ণকে তথায় আগমন করিতে দেখিয়া; ইন্দ্র” চক্র? 
বায়ু, বরুণ প্রভৃতি স্থরেন্দ্রবর্গে মমবেত হইয়া, পদ্মযোনী 
প্রজাপতি স্ততিপাঠ করিতে লাগিলেন। তখন মধুসদন 
বিষ অবরোহণ করিলে, দেবাদিদেব গাত্রোথান করিয়া 
তাহাকে সম্মানার্থ কিঞ্চিৎ অগ্রমর হওতঃ পরম্পর প্রেমালি- 
গন করিতে লাশিলেন। তৎ্কালে সেই হরিহরদেহ একত্র 
সন্মিলিত হওয়।তে, ব্রহ্মাদি দেবর্ন্দ নেই দিব্য মুর্তি 
দর্শনে পুলকে পুর্ণিত হইয়া নানা প্রকারে হরিহরের স্তব 
এবং সাঙটাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন । হরহরি উভয়ে উভ- 
য়কে সাফটা্গে প্রণাম করিয়া ব্রপ্ধার সহিত দেই পরিস্কৃত 
মহ্থণ শীলাতলে উপবেশন করিলে, প্রায় সকলেই তখন 
নেই স্থলে,উপবেশন করিলেন, এবং কেহ'কেহ বা তখ।কার 
বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কোটী কোটা অমর 
কিন্নরাদির মমগমে তথায় জনতা পুর্ণ হওয়(তে কে কোথায় 
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কি করিতে লাগিল, তাহার কিছুই লক্ষ্য রহিল না। এই 
সময়ে দেবর্ষি নারদ করুণাপরতন্ত্র হইয়া কাঁমপত্বী রতীর 
নিকট উপনীত হওত কহিলেন, অনঙ্গ অঙ্গবিহারিণি ! অন্য 
হরপার্বতীর শুভ বিবাহৌৎ্মৰ উপলক্ষে ইন্দ্রাদি দেবতা গণ 
শিব সন্গিহিত আছেনঅতএব এই সুযোগে তুমি পতিকে 
পুনজীবিত করিতে আশু সচেন্টিতা হও। মদননিধন- 
কালে শচীনাথ তোম।কে যে যে বাক্যে আশ্বামিত কারিয়া- 
ছিলেন, বোধ হয় একালপর্য্যন্ত তুমি তাহা বিস্থৃত হও নাই। 

নারদের বাক্যাবমানে মদনপ্রিয়! রতী সজলনয়নে কহি- 
লেন, দেবর্ষে! আমার জীবন সত্তে আমি কি তাহী। 
কদাপি বিস্মৃত হইতে পারি? এই কথা শ্রবণ করিয়া 
নারদ কহিলেন দেবি! তবে আমি এখন শিৰ সন্গিধানে 
গমন করি, তুমি সত্বুর তথায় গমন করিও । এই বলিয়! 
নারদ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে কামনীম- 
স্তিনী রতি, নারদের পরা মর্শানুষায়ী স্বীয় পতিনখা বদন্তের 
অনুগ।মিনী হইয়া শিব সম্গিধানে গমন করিতে লাগি- 
লেন। অনন্তর নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া মহাঁদেবকে 
যথাবিহিত বন্দনা! করিলে, তিনি তাঁহাকে 'মম্বোধন করিয়। 
কহিতে লাগিলেন ; বম নারদ! অন্য আমার বিবাহৌৎ- 
সব উপলক্ষে সকলেই আনন্দে উন্মত্বপ্রায় হইয়াছেন ; অত- 
এৰ সাবধান, যেন কর্তব্যতা বিষয়ের কোন অন্যথা না হয়। 
আমি স্বভাবতই' বিমনায়মান থাকি, তাহাতে আবার 
দীর্ঘকাল সতী বিচ্ছেদজনিত শৌকে আকুলিত, এজন্য যত- 
ক্ষণ আম পার্ধতীকে পাশ্খেনুশোভিতা হইতে না৷ দেখি, 
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ততক্ষণ সতীশোক হইতে নিষ্কৃতি পাইবাঁর আর উপায়ান্তর 
নাই) এখন মে শেক অপনয়নার্থ পার্ধতীই একমাত্র উপায়। 
তখন শিববাক্যাবসানে নারদ অতি ললিত স্বরে কহিতে 
লাগিলেন, প্রভে। ! আপনি স্বাভিলষিত চিন্তায় অনায়।মে 
ব্যাপৃত থাকুন; কর্তব্য বিষয়ের অনুষ্ঠানে এখানকার অনে- 
কেই ভার গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব মে বিষয়ে আপনি 
নিশ্চিন্ত থাকুন; ত্রিযাঁমা উপস্থিত হইলে আমরা আপনাকে 
লইয়া গিরিপুরে যাত্রা করিব । এই বলিয়া প্রণাম করতঃ 
মহর্ষি নারদ তথা হইতে দেবেন্দ্র মমীপে উপনীত হইলেন । 
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মহাদেবের বৈবাহিক উতৎ্মবে।পলক্ষে মেই তপোবন 
অমর-নমাগমে জনতা পুর্ণ হইয়া উঠিল। বিবিধ বাদ্যশব্দে 
আকাশ পরিপুর্ণ হইল, স্ুগায়কমকল মন্মিলিত হইয়া বংশী, 
বাণা, মপ্তন্বর। ও মৃদজ্গমুরজাদি বিবিধ শ্রতিম্থখকর সুমি 
বাদ্য সকল বাজাইতে লাগিল, কোথাও বা আন্‌ন্দে।ৎ- 
মাহিত মনে কিন্নরগণ মধুর স্বর একতানে গান করিতে 
লাগিল । কোথাও বা বিদ্যাধরীগণ সমারোহ দর্শনে প্রফুল্ল- 
মন! হইয়া নৃতা আরন্ত করিল, এবং কোন স্থানে মঙ্গলার্ধ 
চতুর্দিক হইতে পুষ্পর্ফি হইতে লাগিল । মন্দ মন্দ মলয়া- 
নিল প্রবাহিত হইয়া সুগন্ধ বহন করত দিক মকল আমে 
দিত করিল। কোকিলাদি বিহঙ্গম কল পঞ্চমন্থরে কলরব্‌ 
করিতে লাগিল, তখন দেই তপোবন যেন মহেন্দ্রভবন- 
মদূশ শোৌভমান ও মুখরিত হইয়া উঠিল; এবং তৎ- 
কালে প্রমথগ্রণের আর আনন্দের পরিমীমা রহিল না। 
তাহারা কেহ গ্রালবাঁদ্য, কেহ কক্ষবাদ্য করিয়া লক্ষ বন্প 
প্রদান করিতে লাগিল; কেহ কেহবা বম্‌ বম্‌ শব্দে 
করতালীমহকারে ইতস্ততঃ বিচরণ ও নৃত্য করিতে লাগিল। 
মেই সময়ে অতি বিশ্বস্ত মেবক নন্দী, বরমজ্জার নিমিত্ত 
প্রমধনাথের অঙ্গে বিভূতি বিলেপন করিতে লাগিল। 
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মদনের পুনজ্জীবিন প্রাপ্তি । 

এ দিকে কন্দপপপত্বী রতি, পতিবিয়োগজনিত শোকে 
নিতান্ত কশীঙ্গী ও কাতরা হইয়া দেবর্ষি নারদের পরা- 
মর্শানুষায়ী মেই আনন্দকাননে ইন্দ্রের অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন; এৰং দেখিলেন তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার 
সন্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কথোপকথন করিতেছেন। এই 
স্বযোগে তিনি দীনবদনে ধীরে ধীরে তথায় উপনীত হুইয়। 
অতি ভক্তিভরে তাহাদের পাদপদ্ম বন্দনান্তে গলদশ্রুনয়নে 

[ধুরের কহিতে লাগিলেন, হে দেবরাজ! পুর্বে আপ- 
নার আদেশানুক্রমে কুস্থমায়ুধধারী আমার পতি, সতী- 
নাথের প্রতি স্বকীয় অব্যর্থ কুস্থমশায়ক সন্ধান করিলে 
ত্রিশুলী মহাদেব তাহা অবগত হইয়া আরক্তিমনয়নে 
রোধাগ্রিতে তাহাকে ভন্মনাৎ করেন; ত্দুষ্টে আমি 
পতিবিয়োগঅনহিষুণ হওত তাহার অসহ্য বিচ্ছেদযন্ত্রণা 
হইতে নিষ্কৃতি পাইবাঁর নিমিভ বহুতর বিলাপ ও রোদন 
করত প্রাণপরিত্য/গের উপক্রম করিলাম । তখন আপনি 
আমার লন্মুখান হইয়া আমাকে নানাপ্রকার প্রবোধ- 
বাক্যে আশ্বাজিত করেন ;-- “কামকান্তে! আর বিলপ 
করিও না, তোঁমার পত্তি পুনর্ভীবিত হইবেন, তঞ্জন্য 
কোন আশঙ্কা নাই ; অতএব. কিয়ৎকালের নিমিত্ত ধৈর্য্য 
বলম্বন কর। এখন মদ্নবাঁণে আহত হইয়া দেবদেবের 
ধ্যান ভঙ্গ, হইয়াছে, সত্য বটে, কিন্ত তিনি যখন পার্ক- 
তীর সহিত পরিণয়ে কুতনংস্প হইয়া তাঁহার উদ্যেগ 
করিবেন, সেই সুযোগে অমি তোমার প্রাণকান্তকে জীবিত 
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করিৰ”। হে অমরপতে! এক্ষণে মেই সময় ত সমুপ- 
স্থিত হইয়াছে, অতএব যথাকর্তৰ্য সাধন করিয়া এ হত- 
ভাগিনী রতীর মনস্কামনা পুর্ণ করুন। এই বলিয়া অন- 
গল নয়নাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন । 

রতিকে এইৰূপ বিমনায়মান দেখিয়া ব্রহ্মা ও ইন্্র উভ- 
য়েই য্পরোনাস্তি ছুর্শখিত হইয়া তৎক্ষণাৎ শিবসন্গিধানে 
উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন, হে ভূততনাথ ! হে যোগী- 
স্বর! তুমি দয়ার আধার, করুণার উৎস, এই দেবতার! 
মকলেই তোমার চিরান্ুগত ও আশ্রিত, অতএৰ তাহাদের 
প্রতি এখন একবার প্রমন্ন হুইয়। বিশেষৰ্ষপে কৃপাঁদান 
করিতে হইবে, এই বলিয়ী বিরত হইলে, ভূতভাবন মহা- 
দেৰ কহিতে লাগিলেন, হে দেৰণণ! ভক্তের মনস্কমনা 
; মিকির নিমিত্ত আমার কিছুই অকর্তব্য নাই, ভক্তের 
গন্তোষ হইলেই আমি পরিতুষ্ট হইয়া থাকি; অতএব এখন 
কি প্রর৫খনা, তাহা ত্বরায় বল, অবশ্যই সম্পাদিত হইবে । 

এই কথ' শ্রবণ করিয়া দেবরাজ কৃতাপ্রলিপুটে কছিতে 
লাগিলেন, হে ভৌলানাথ ! পুর্বে ছুর্ঘাষ তাড়কাস্থুর কর্তৃক 
যেৰপ উৎপীড়িত হইয়।ছিলাম, তাহা স্মরণ করিলে এখ- 
নও হৃদয় কম্পিত হয়, সেদুরাত্মা দেবতাদিগের প্রতি 
বিশেষ উপদ্রব করিয়। ত্রিলোক্য সংক্ষুব্ধ করিয়। ছিল। 
দে সকলকেই উপেক্ষা করিত, কেহ তাহার দৌরাত্ময মহ্য 
করিতে পারিত না। তখন দৈত্যবধদ্বারা ব্রৈলোক্যের 
ভুঃমহ্‌ দুঃখ অপনয়নার্থ ঘাবতীয় অমরগণ একত্রিত হ্ইয় 
* বিধ(তার শরণাপন্ন হইলেন। সৃফ্টিকর্ত। ব্রক্ষ! দেবগণকে 


"২৬০ মহাভাগবত। 


নিতান্ত কাতরভাবাঁপন্ন ও শরণাঁগত দেখিয়া দয়াদ্রচিত্তে 
উপদেশ প্রদান করিলেন, হে চরুভুক্‌ অমররন্দ ! যখন 
দেবাদিদেব কীর্ভিবাস পুনর্বার ভবাণীর পাণিগ্রহণ করি- 
বেন, মেই সময় তোমাদের সকল ভুঃখই অন্ত হইবে ; 
অতএৰ যদি ত্বরাঁয় কোন প্রকারে পার্বতীপতির যোগ 
ভঙ্গ করিতে পার, তাহ হইলে আর কোন চিন্তাই থাকিবে 
ন।। হে অনাদি নাথ! প্রজাপতির এইৰপ উপদেশ 
পরম্পরায় আমরা তদানুবশবর্তী হইয়া এ গুরুতরকার্ষ্য 
সাধনোদ্দেশে বিজয়ী কামদেবকে নিয়োজিত করিলাম । 
কিন্তু কন্দর্প প্রথমে এই অসমসাহমিক কর্মে সহসা অনু 
মোদন না করিলেও ত্রৈলোক্য পরিত্রাণ ও দেবগণের তু্ডি 
সাধনোদ্দেশে অগ্রত্যা সম্মত হইয়া কহিলেন, হে দেব- 
রাজ! আমি আপনার আদেশ প্রতিপালনার্থ যোগীশ্বরের 
যোগভঙ্গ করিতে এই ছুর্জয় শরাসনে কুস্থমশরসন্ধান 
করিয়া তথায় চলিলাম। পরন্থ তাহাতে আমার আর 
কিছুতেই নিস্তার নাই, আমাকে যে অবশ্যই নেই করাল 
কৃতান্তকবলে নিপতিত হইতে হইবেক তাহাতে আর 
বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। খাঁহার ইচ্ছামাত্রে এইৰপ 
কোটী কোটী ব্রঙ্গাগ্ড লয় প্রাপ্ত হয়, আমি প্রতিদ্বন্দী হইয়া 
মেই হর-কোপানল হইতে কিৰপে নিষ্কৃতি পাইবার 
প্রত্যাশা করিব? ফলে আমার মৃত্যুই অতি সম্গিকট। 
যাহাহউকক, আপাততঃ আমি দেবতাগণের উপকারার্থে 
হরষোগ ভঙ্গ করিতে যাত্রা করিলাম; কিন্ত দেখিবেন যেন 
উপকার করিয়া! আমাকে চিরবিনষ হইতে না হয়। যদি, 
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বাস্তবিকই আমাকে দেই বদ্রের কোপানলে ভন্মীভূত 
হইতে হয়) তবে (সাবধান) হে অমরেগ্দ্র! যকালে 
আপনার! মেই সৃত্যুগ্জয়কে কোথাও প্রহুউচিত্তে আনীন 
হইতে দেখিবেন তৎকালে সকলে স্তবস্ত্রতি করতঃ তাহার 
তু্ি জন্মাইয়া আমার পুনজ্জীবিন প্রার্থনা করিবেন ; তাহা 
হইলেই আমর যথেষ্ট প্রত্যুপকার করা হইবে। 

হে করুণানিলয় আশুতোষ ! কন্দর্পের নেই কথা আঁক- 
রর করিয়া আমরা আপনার অতুল প্রেম ও দয়া স্মরণ 

রতঃ তাহার এঁৰপ প্রত্যুপকারে প্রতিশ্রুত হইয়া 
হে [ম, তদ্বধি আমর তাহার নিকট প্রতিজ্ঞা পাশে 
আবদ্ধ আছি। হে দয়ময় ভগবান্‌! এদিকে পতিবিয়েগ- 
কাঁতরা স্থিরযৌবন! রতী, নিতান্ত দীনার ন্যায় রোক্ুদ্য- 
মানা হইয়া আমাদের শরণাপন্ন! হওত পতির পুনজ্জীবন 
প্রার্থনা করিতেছেন, কেবল বৈরিপত্রী বোধে পাছে 
কোপানলে প্রজ্জ।লিত হইয়া তিনিও স্বামীর ন্যায় ভল্মীভূত 
হন, এই আশঙ্কায় সাহসী হইয়া ভবদীয় চরণোপান্তে 
আগমনপুর্ববক সমস্ত নিবেদন করিতে অনমর্থ। এ দেখুন 
সে অদূরে পাগলিনীর ন্যায় পতিবিরহে বিলাপ ও পরি- 
তাপ করিয়। অশ্রজলে মেদিনী সিক্ত করিতেছে, অতএব, 
হে ভক্ত বনল প্রভো!! এক্ষণে অনুকল্পা প্রকাশ করিয়। 
দেবতাগণের প্রতি প্রম্ন্ন হউন, তাহাদিগকে ' প্রতিজ্ঞাপাশ 
হইতে মুক্ত করুন ; এবং মদনকে পুনজ্জীবিত, করিয়া আপ- 
নার দয়াময় নাম রক্ষা ও হতভাগিনী রতীর জীবন্মত- 
দেহে প্রাথদান করুন। এক্ষণে দেবতারা সকলে সমবেত 
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হইয়া আপনার নিকট এই মাত্র ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে- 
ছেন। এই বলিয়া দেবতার! প্রতিনিৰৃত্ত হওত করযোড়ে 
প্রত্যুত্তর শ্রবণাভিলাষে অপেঙ্গ! করিতে লাগিলেন । মহা- 
দেব তখন দেবপ্রমুখাৎ এই সকল কথা শ্রবণ করত মনে 
মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, অহো ! তবে আমি বিনা- 
পরাধে কন্দ্পকে বিনাশ করিয়াছি, কারণ মে আত্মনস্ত 
প্রকাশার্থে আমার প্রাতি এৰপ অন্যায় ব্যবহার করে 
নাই, কেবল দেবতাদিগের প্রিয়চিকীর্যা নিবন্ধন শরসন্ধান 
করিয়া মদীয় কোপাগ্িতে ভম্মনাৎ হইয়াছে । যাহা হউক, 
মদনকে পুনজ্জাঁবিত করা অবশ্য কর্তব্য) যেহেতু, অতল- 
স্পর্শ সাগরের ন্যায় গম্ভীর ও মেদিনীর ন্যায় ধৈর্যযশালী 
হইয়াও আমি যখন প্রিয়াবিরহে অধৈর্ধ্য হইয়াছি, এবং 
বোধ হয়, একাল পর্য্যন্ত ধ্যানাবলম্বী হইয়া খাকিলেও 
হয় ত সতী বিরহদহনে ভম্মপার হইতাম, তখন পতিপরা- 
য়ণা অনন্তগতি কন্দপপভীর ত কথাই নাই ;__ তাহাকে 
যে পতিৰিরহে অগন্থয যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে তাহার 
আর সন্দেহ কি? মনে মনে এইৰপ চিন্তা ও তর্ক 
করিতে করিতে রতীছুঃখে ভাহার ত্রিনেত্র হইতে বারি- 
ধার! বিগলিত হইতে লাখিল এবং আর ক্ষণকালও নিশ্চেষ্ট 
হইয়। স্থির থাকিতে না পারিয়! ততক্ষণাণ্ প্রজাপতির দিকে 
চাহিয়া কহিলেন, ব্রন্মন! তবে কালবিলস্বব্যতিরেকে কাম- 
দেব পুনজ্জীবিত হউক। ভুঁতনাথ মহাদেবের মুখ হইতে 
এইৰপ বাক্য বিনিঃস্ছত হইবামাত্র কামদেব ততক্ষণ পুন- 
জীবিত হইয়া শিবসন্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে স্তবস্তুতি করিয়া 
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সাধীঙ্গে প্রণাম করিলেন; পরে আর আর দেবগণকে 
যথা বিহিত অভিবাদন ও সম্ভাষণ পূর্বক অদুরস্থিতা 
রোরুদ্যমান। বিরহমলিন। রতীর নিকটে গমন করিলেন । 


শিবের গিরিপুরে গমন। 

দিবা অবসান হইল, দিবাকর স্বকীয় প্রভাঁকর কর- 
নিকর আকুঞ্চিত করিয়া অন্তাচলচুড়া অবলম্বন করিলেন। 
দেখিতে দেখিতে শশাঙ্কশেখর পরিপুর্ণৰপে প্রকাশ 
পাইতে লাগিলেন। অমর কিন্নর প্রভৃতি বরযাত্রীগণ 
বিবিধ বাদ্যনহকারে মহান কোলাহল করত গ্রমনো- 
দেঘগী হইল। নন্দী, স্ুসজ্জীরুত বৃষভরাজকে শিবসন্গিধানে 
উপনীত করিলেন | এমন সময়ে পিতামহ ব্রহ্মা রুতাগ্টলি 
হইয়া! মহাদেবকে কহিতে লাগিলেন, ভক্তবমল দয়াময় ! 
আপনার এই ষে কঙ্কালমালালফিত, জটামণ্তিত, বিভুতি- 
বিলেপিত অহিভুষণশোভিত পরমাশ্চর্য্য ৰপ, ইহাতে 
বৈরাগ্যচিহ্ৃই প্রকাশমান থাকাতে, কেবল যোগীন্দর মুনীন্্র- 
গণেরই উহ! প্রিয়দর্শন হয়, ভাহারাই নিরন্তর এ পের 
চিন্তা করিয়া পরম বৈরাগ্য লাভ করেন । কিন্তু কান্তকীমদা 
কামিনীগণের পক্ষে ঈদৃশ ৰূপ ও বেশভুধা কখনই প্রীতি- 
রদ নয়; অতএব সম্প্রতি আপনাকে এ বেশ পরিত্যাগ 
করিয়া বরোচিতপরিচ্ছদ পরিধান করিতে হইবেক। 
তখন মহীদেব তাহা আকর্ণন করিয়! ঈষদ্ধান্তমুতখ বারঘয় 
মস্তক সঞ্চালন করত সন্মতি প্রদান করিলেন । অনন্তর চতু- 
ভুঁজধারী মহাদেব দেখিতে দেখিতে দ্বিভজ ধারণ নন্দ 
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তাহার সন্তকস্থ পাংশুবর্জট।ভাঁর স্থবর্ণকীরিটের শ্গায় 
শোভা পাইতে লাগিল, পরিধেয় ব্যাস্রচর্মা বিচিত্র বসন 
ৰূপে ৰপান্তরিত হইল, অঙ্গের বিভূতি ভূষণ চন্দনের ন্যয় 
সৌগ্রন্ধযুক্ত হইল, অস্থিমালা মণিমালার ্তায় তাভার নীল- 
ক স্থশৌভিত করিল । নাগভুষণ বিচিত্র ম্ণিময় বলয়ের 
ন্ভায় তাহার হস্তে শোভা পাইতে লাগিল। এইবধপে 
ত্রিপুরনাথ 'ত্রিলোকবাঞ্সিত রমণায় মদনমোহন ৰূপ 
ধারণ করিলে, ব্রহ্গাদি দেবতা বৃন্দ সকলেই বিন্ময়াবিষ্ট 
হইলেন, এবং দিব্যৰপধারী উমানাথ তখন সেই বৃষ- 
ভোপরি সমানীন হইয়া ত্রিজগৎ উদিত করিলেন । 
তদনন্তর অমরেরা শুভক্ষণ বিবেচনায়, মহাদেবকে 
লইয়া অতি কোলাহল সহকারে গিরীন্দ্রপুরাভিমুখে শুভ- 
যাত্রা করিলেন। যাত্রকালে মুহুযু্ছ পুম্পর্ষ্ি ও ভুন্দ- 
ভিপ্বনী হইতে লাগিল। অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইয়। 
কার্য্যসিদ্ধির অবশ্যস্তাবিত্ব প্রকাশ করিতে লাগিল। সেই 
আনন্দময় মহাদেবের বৈবাহিক উৎ্নবজনিত পরমানন্দ- 
কালে যাবতীয় জীবজন্ত (স্থাবর জঙ্গম) সকলেই আন- 
ন্দোতমাহে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল । বিহক্গগণ 
মধুরম্বরে কুজনধনী করিতে লাগিল । অমরের! কেহ রথে, 
কেহ গজে, কেহ অশ্থে ও কেহ কেহ বা বাহনাভাঁবৰে পদ- 
ব্রজেই গমন করিতে লাগিলেন, এই ৰূপে কিয়ৎকাল 
মধ্যে অমর কিন্নরাদি পরিবেষ্টিত অমরনাথ মহাদে কিমা- 
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সযাত্রিক মহাঁদেবকে আগমন করিতে দেখিয়া পাত্র- 
মিত্রমমভিব্যাহারে অদ্রিনাথ তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া 
লইবার মানসে কি্ছিৎ অগ্রসর হইলেন, এবং তাহার! দ্বার- 
দেশে পছুছিবামীত্র তিনি গললগ্লীকতবা সা ও কৃতাঞ্জলি হইয়া 
সাদরসস্তাষণ ও যথাযোগ্য মকলকে স্বাগত জিজ্ঞাস! করিয়া! 
তুঙিকর মিক্টবাক্যে আহ্বান করত প্রুরমধ্যে লইয়া! 
গেলেন । অনন্তর পাদ্য অর্ঘ্য প্রদনান্তে প্রথমে মহা- 
দেবকে রত্মিংহাসনে উপবেশন করাইলেন, পরে ব্রহ্ম! ও 
বিষ্ণকেও এ পে অর্চনা করিয়া শ্রান্থিদ্রকরণার্থ হৈম্‌ 
নিংহাসন প্রদান করিলেন । সুশিক্ষিত অন্ধান্ত রাজবান্ধবেরা 
সকলকেই সমুচিত সন্মান প্রদান করিয়া বনাইতে লাগিলেন । 
তখন সকলে উপবেশন ও শ্রান্টি দূর করিলে, কিয়ৎকাল 
পরে গিরিরাজা, সকলের মন্মতিক্রমে ষখা নির্দিষ্ট আমনে 
স্বয়ং উপবেশন করিলেন। এইৰপে মভাস্থগণ সকলে 
গতক্লম হইয়া স্থিরভীবে উপবেশন করিলেঃ নেই বৈবা- 
হিক সভার অপূর্ব শৌভা সম্পাদিত হইতে লাগ্গিল। 
এদিকে অঙ্গনাগণ মঙ্গলার্ধে অন্তঃপুর হইতে বারম্বার 
শঙ্খ ও হুলু্ধনি করিতে লাগিল। কেহ বা বর দেখিবার 
নিমিত্ত গবাক্ষত্বার উন্মোচন করিয়া গুমথন[খের সেই 
মন্ঘমথন অপৰূপ ৰূপ সন্দর্শনে চমত্কুৃত হ্ইয্া। সমী- 
পন্থ কামিনীগণের প্রতি কহিতে লাগিল, নথি! অ।ম।- 
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দের ভুবনমোহিনী পার্বতীর অন্ুব্ধপ পাত্র ত্রিভুবনে 
ছুলভ, ইহাই আমাদের স্থিরনিশ্চয় ছিল; কিন্ত 
বিধাতা যে আবার এতাদৃশ কূপ ও দৌন্দর্্য স্থষি করি- 
য়াছেন, ইহাই অতি আশ্র্য। গ্রফুল কমলদল ও 
পৌর্ণমাসীর পুর্ণশশধর, ইহাই সৌন্দর্য্য গুণে এই 
জগতীতলে শ্রেষ্ঠ বলিয়া! পরিগণিত ; কিন্তু পার্বতী- 
নাথের রুচিরানন দর্শন করিলে” তাহাদিগকে সুন্দর 
বলিয়া আর কখনই প্রতীয়মান হয় না। দেখ সখি! রত 
ভূষণ ও মণিময় কিরীট ধারণ করিয়া সকলেই অঙ্গশোভা 
বর্দিত করে; কিন্ত এ অঙ্গে তাহার আর কিছুই আবশ্যক 
ছিল না। পরমোত্কৃ্ট বমন ভূষণ ইহার অঙ্গের 
বরং ইহারাই অঙ্গরাগে ভূষণ শোভিতা হইয়াছে। 
বোধ হয় ইনি ভূষণকে ভূষিত করিবার জন্যই উহা ধারণ 
করিয়াছেন। ইহ্শার ললাটদেশে যে অর্চন্দ্র, বোধ 
হয় ইহার অঙ্গসৌষ্ঠৰ ও মুখকান্তি দর্শন করিয়া 
লজ্জিতভাবে আপনার পুর্ণদেহের কলঙ্কযুক্ত অনার 
অংশ পরিত্যাগ করিয়া অর্থাবয়বে এ নির্মল ব্ৃপ- 
রাশির অনুব্প হইবার নিমিত্ত উহঠার সুপ্রনস্ত ললাট- 
দেশে হীনাঙ্গা হইরাও শোভা পাঁইতেছেন। কেহ 
কহিল মখি ! যদি আমাদের এমন অপৰ্ৃপ ৰূপই দর্শন- 
নির্বন্ধ ছিল, তবে সহস্রনয়ন হইলেই তাহার উপযুক্ত 
হইত, তাহা হইলে আমরা পুনঃ পুনঃ এৰপ দর্শন করিয়। 
চরিতার্থ হইতাম ; অথবা বিধাতা যেমন এই ছুই চক্ষু 
দিয়াছেন, তাহাতে আর পলক না দিলেও বরং অনিমিষ- 
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নয়নে এ সুখকমল দেখিয়া পরমানন্দ উপভোগ করি- 
তাম। কেহ কহিল, যাহা হউক, সখি! আমাদের মহা- 
রাণী মেনকার কি তপস্তা_কি পুণ্যপুগ্তঃ তাহা বলিয়। 
শেষ কর! যায় না। অহৌ! তিনি যেমন অপূর্ববৰপ। 
পার্বতীকে প্রনব করিয়াছেন, তেমনি পরম সুন্দর কৈলাস- 
নাথকে জামতাঁৰপে প্রাপ্ত হইয়া জীবন সার্থক করি- 
লেন। এইৰূপে অন্তঃপুরচারিণী অঙ্গনাগণ মহাদেবের মেই 
মন্ঘমোহন ৰূপ সন্দর্শনে পরিতুষ্টা হইরা পরম্পরে 
নানাপ্রকার কথেপকথন করিতেছেন, এমন সময় অচ- 
লেশ্বর মিংহাঁনন হইতে গাত্রোণ্থান পুর্ববক সভাস্থ অপ্ত- 
বিগণের অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে কহিতে 
লাগিলেন, হে পুজ্যপাদ গুরুগণ! বিবাহের শুভলগ্ন 
উপস্থিত হইলে অনুগ্রহ করিয়া আমাঁকে অনুমতি করি- 
বেন, আমি আপনাঁদের দেই অভিমতমময়ে আমার 
গৌরীকে পাত্রস্ব করিব। এই ৰথা শ্রবণ করিয়া মহর্ষি 
অঙ্গিরা কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্‌! আপনি বেদজ্ঞ 
ও বহুদর্শী, অতএব উপযুক্ত সময়েই এ কথার প্রলঙ্গ করি- 
য়াছেন, আমাদের নিকট এই বখার উদ্থাপনের তাৎপর্য 
এই যে, আপনি আমাদিগের সন্মানরক্ষার্থ আমাদের 
অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন, আমরা তাহা সম্যক অবগত 
হইয়াছি। তখন অদ্রিনাথ পুনর্বার অতি বিনীতভাবে 
কহিলেন, মহর্ষে! আপনি সর্ববান্তর্যমী, যেশগৰলে আপ- 
নার সকলেরই মনোগত ভাঁৰ জানিতে পারেন। ভবা- 
দুশ যে সকল মহাত্ীরা অদ্য এই সভায় সভাস্ক আছেন, 
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তাহাদিগকে যেস্তব করি, আমার এমন কি বুদ্ধি আছে 2 
বাগীশ্বরদিগকে যে বাক্য দ্বারা স্তব করিব, এমন স্তবনীয় 
বাক্যই বা আমি কিজানি? অতএব আমি অতি হীন ও 
সুঢু। আমি এখন এই সকল পরম পুজনীয় ও আরাধ্য 
সভ্যগণের শরণাপন্ন হইলাম | সাধুগণ শরণ।গত ব্যক্তির 
শত সহজ অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন, অতএব আপ- 
নারা আমার অজ্ঞানতানিবন্ধন ত্র্টিজনিত অমস্ত দোষ 
মার্জনা করিবেন? এবং আপনাদের সম্মানমম্মত সমস্ত 
কর্মে আপনারাই অনুমতি করিয়। আমাকে কৃভার্থ করি- 
বেন। 

অনন্তর গিরিরাজের বাক্য।বদানে প্রজাপতি ব্রহ্মার 
ইঙ্গিত ত্রমে অমর বৃন্দ ও যক্ষ গন্ধরর্বাদি সমস্ত সভ্য জনেরা 
অমনি একবাঁক্যেই কহিলেন, গিরিরাঁজ ! সেই শুভক্ষণ সমু- 
পশ্থিত অতএব আপনি কন্তাকে পাত্রস্থ করুন। তখন 
সপ্র্ষিরাও কহিলেন, রাঁজন! আপনি এই উপযুক্ত অব- 
সরে অবিলম্বে কন্ঠা দান করুন। গিরি রাজা তখন ঈষৎ 
মস্তক সঞ্চালনে আদেশ গ্রহণ করিয়া কন্তা সম্প্রদানে উদ- 
যুক্ত হইলেন। সেই সভাগৃহের পার্খবদেশে অন্তঃপুর সনি- 
ধানে সুশিক্ষিত দানদাসীগণ তৎক্ষণাৎ বিবাহের সমস্ত 
আরোজন করিল; এবং অদ্রিনাথ সংযতচেতা হইয়। মহা- 
দেবকে তথায় লইয়া গিয়া পাদ্য অর্থাদি দ্বারা অর্ন। 
করণান্তর ররণীয় দ্রব্যাদির দ্বারা বিহিত বিধানে বরণ করি 
লেন। অনন্তর স্ত্রীআাচার মমাঁপন হইলে, অস্থঃপুর হইতে 
হ্রশৌরীকে সভণস্থলে আনাইয়। রীত্যনুমাঁরে ভুতনাথের 
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হস্তে পার্ধতীকে মমপণ করিলেন | বিধিবিধাঁনে মহাঁ- 
দেব পার্বতীকে পুনঃ প্রাঞ্ হইয়া ষপরোনান্তি আনন্দিত 
হইলেন। 

অনন্তর গিরিপুরে মহা মহোৎদব উপস্থিত হইল । 
দেবতার! পুর্ণমনোরথ হইয়া পরম পরিতোষ লাভ করতঃ 
কন্দর্পের প্রশংম। করিতে লাগিলেন । মহর্ষি ও গন্ধর্ব- 
গণ পরম্পরে মিষালাপ ও নানা প্রকার, কথোপকথন 
করিতে লাগিলেন । কেহ কহিলেন, অহে'! খিরিরাজা 
কি ভাগাবানঃ যিনি ইচ্ছা মাত্রেই 'এই অনন্তব্রহ্ধা্ড প্রসব 
করেন, ধাহার কটাক্ষমাত্রে ইহ লয় প্রাপ্ত হয়, যিনি অব- 
লীলাক্রমে এইৰপ কোটি কোটি জগতের উৎপত্তি ও নিরৃত্তি 
করেন, যিনি স্ষিস্থিতি ও প্রলয়ের আদ্য। শক্তি, নেই 
পরমা প্রকৃতি জগন্মাতা স্বীয় লীলান্রমে কন্ঠাভাবে জন্ম 
লইয়! যাহার গৃহে অবতীর্ণা, সেই গিরিরাজাই ধন্য, 
এই পার্শাতীকে কন্তাবপে প্রাপ্ত হওয়া ভাহার অপ্প 
পুণ্যফল নহে। আর গিরিজায়। মেনকারও মৌভাগ্যের 
তুলনা হয় না। নতুবা জগন্মাতার গর্তধারিনণী ও প্রমব- 
কারিণী জননীই বা কিপ্রকারে সন্তব হইবে? যাহা হউক, 
বাক্যমনের অতীত সেই প্রভাবশালী মহেশ্বর, যাহার 
অনির্বচনীয় ৰপ কেহই অবগত নহে, মেই মহাদেৰ যাহা, 
দের জামতা, তাহাদের মৌভাগ্যের কথা, কে বলিতে 
পারে? এইৰপে অনেকেই অনেক প্রকার প্রশংমাজনক 
বাক্যে সন্ত্রীক গিরিরাজার বছপুণ্যের বিষয় আলোচনা 
করিতেছেন, এমন নময় গিররীজ। বিচিত্র মিংহাননোপরি 
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মহাদেবকে উপবেশন করাইয়া তাহার বামাংশে পার্ধ- 
তীকে বনাইলেন, এবং চিরবাগ্ণন্পদ ভীহাঁদের সেই 
যুগলৰপ সন্দর্শনে চিত্ত চরিতার্থ ও নরনযুগল সার্থক 
বৌধ করিলেন ;) এবং ব্রহ্মা ও বিষুঃ উভয়ে তাহার সম্মু- 
খীন হইয়া কহিলেন, প্রভো! আপনি ষে সতীবিয়োগে 
কাতর হইয়া তাহাকে পুনঃ প্রাপ্তি আশয়ে তীব্র তপন্তা 
অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই জগদস্বিকা মতীকে ত পুনঃ 
প্রাপ্ত হইলেন; অতএব, হে জগ্গৎপিতাঃ! এখন আপনি 
জগন্মাতার সহিত এই বিশাল বিশ্ব সংমার পরিপালন 
করুন, দ্ুরস্ত অস্থুরভয় হইতে অমরদিগকে পরিত্রাণ করুন; 
এই বলিয়া তাহারা তথা হইতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করি- 
লেন। 

অনন্তর স্বরেন্দ্র প্রভৃতি দেবতাবৃন্দ ও দেবর্ধি, 
ব্রহ্মর্ষি ও সপ্তর্ষিগণও সেই হরপার্ধতীকে প্রণাম ও 
বন্দন! করিয়া স্বস্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন । অনতি- 
বিলম্বে গিরিরাজ! পরিচারিকাগণকে আহ্বান করিয়া 
অন্তঃপুর হইতে রাণীকে মেই স্থানে আমিবার জন্য আজ্ঞা 
করিলেন। এবং কহিলেন, পরিচারিকে ! তুমি মহি- 
যীকে ত্বরায় লইয়া আইন, এখানে অপর আর কেহই 
নাই, প্রতিবানী ও আত্মীর়ণ এখন মকলে প্রস্থান করিয়।- 
ছেন; অতএব অবিলম্বে এখানে আপিয়। দর্শন করুন | 
মহারাজ অচলেশ্বরের অলঙ্ঘনীর আজ্ঞা শ্রবণ মাত্রে পরি- 
চারিকা কহিতে লাগিল, মহারাজ ! আমাকে আর অন্তঃ- 
পুর পর্য্যন্ত যাইতে হইবে না, এখাঁনে আদিবার নিমিন্ত 
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তিনি ব্যগ্র হইয়া মহারাজের আঁজ্ঞাঁপেক্ষীয় দ্বারদেশে 
দণ্ডায়মান আছেন, আপনার আজ্ঞা শ্রবণ মাত্রেই এখানে 
আগমন করিবেন, এই বলিয়া মে তথা হইতে গমন করত 
মেনকাঁকে আদ্যোপান্তি সমস্ত নিবেদন করিল। রাণী, 
শ্রবণমাত্রে অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া পুরবাধিনী সমভি- 
ব্যাহারে তথায় উপনীত হুওত জ্রপার্বতীর নেই যুগল- 
ৰূপ দর্শন করত মকলেই চরিতার্থ হইলেন | :আনন্দীশ্রু- 
নারে মেনকার বন্দঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল এবং 
তিনি গিরীন্্রকে জিজ্ঞানা করিচেন, রাজন! তবে এখন 
বরকন্তাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাই? তখন গিরিনাথ, 
প্রেমীশ্রনয়নে মস্তকমঞ্চালন দ্বারা মঙ্কেতে অনুমতি 
প্রদান করিলে, সহচরীগণ কেহ শম্থ ও কেহ হুলুধনি 
করিতে লাগিল ॥। কেহ বা স্বর্ণ ভূঙ্গার লইয়া অগ্রে অগ্রে 
জলধারা! নেচন করত বরকন্তার গমনপথ পবিত্র করিতে 
লাগিল। মেনকা, উমাকে ক্রোড়ে লইয়। কিঞ্িদিগ্রে ও 
মহাদেব তৎপশ্চাতে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন, 
এবং সর্ব শেবে গিরীন্দ্র পরিপুর্ণানন্দ মনে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট 
হইয়া সজ্জীভূত প্রশস্ত এক গৃহমধ্যে লইয়া সুখাননে 
শিবছুর্গাকে উপবেদন করাইয়া নানাপ্রকারে স্তব স্তৃতি 
করিতে লাগিলেন । 


গিরিরাজ৷ কর্তৃক শিবস্তব। 
হে অনাদিনাথ! তুমি এই বিশ্বের আদি কারণ, 
তোমার কটাক্ষ মাত্রে জীবের অসাধ্য কর্দাও সুসাধ্য 
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হয়। হে.সতীনাথ ! তুমি বাঞ্ুক'পতক, তুমি শরণা- 
গত ব্যক্তির বাঞ্জাখিক শুভ ফলদীতা। তুমি ত্রিগুণাতীত 
হইয়াও অশেষ গুণের পারাবার (আকর) স্ববপ, ও তুমি 
সকলের শরণ্য। হেশরণ্য! আমি তোমার শরণাপন্ন 
হইলাম । আমাকে অকুল ভবমাগ্ররের ভীষণ তরঙ্গ হইতে 
উদ্ধার কর। আমার গৌরী তোমার নিত্য মিদ্ধ বনিতা, 
স্থতরাং তোমাদের কদাঁচই বিচ্ছেদ নাই । হে মহেশ্বর! 
সাঁধুভাবের সহিত সরলতার, শব্দের সহিত অর্থের এবং সত্ব 
গুণের সহিত কারুণ্যের যেমন নিত্য যোগ, সতী শিবেরও 
তাদৃশ নিত্য যোগ । হে পরাতপর ! এই পরাৎপরা পরমা- 
প্রকৃতি গৌরী সর্বদাই তোমার অঙ্গিনী রহিয়াছেন ) 
ইহ্খার জন্ম, মৃত্যু, আবির্ভাব ও তিরোভাব, কেবল 
কপ্পন] ও লীলা মাত্র। আমাদের পর্বতগণের পুর্ববজন্মা- 
জ্র্তি কি পুণ্যপুগ্তই ছিল» বলিতে পারি না। নেই 
ফলেই জগন্সাতা মেনকার গর্তসত্ততাঁ হইয়া কন্যা- 
ৰূপে এ দ্রীনকে চরিভার্থ করিয়াছেন । করুণাময়ী স্বীয় 
অপার করুণাবলে পার্বতী নাম ধারণ করিয়া এ পর্ববত- 
কুলকে চিরপবিজ্র ও গ্ৌরবাম্বিত করিয়াছেন। হে 
ধুর্জটে ! ভুমি যে আমার এই পাঘথাণময়ী পুরীতে আগ- 
মন পুর্ববক আমার এই তনয়াৰপিণী শশাঙ্কপ্রভা ফুলার- 
বিন্দবদনা গৌরীকে বৈবাহিক বিধানানুসারে প্রারুত 
ব্যক্তির ন্তাঁয় পাণিগ্রহণ করিলে, তাহাতে তোমার নিজ 
প্রয়োজন কিছুই নাই, কেবল এই মেবকসেবিকার মনো- 
ভিউ পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত মাত্র । হে আশুতোষ ! 
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তুমি ভক্তবৎদল, ভক্তের মনস্কমন! সিপ্ধ হইলেই তোমার 
প্রীতি জন্িয়া থাকে। তুমি শরণাগত বিপন্ন ব্যক্তির 
সমস্ত দুঃখ বিদ্ুরিত কর” অতএব হে বিপদভঞ্জন ! 
তোমাকে নমস্কার করি । হে জণ্রজ্জননি গৌরি! তোমা 
কেও কোটা কোটী নমস্কার করি । তোমরা কৃপা করিয়া ষে 
এই দীনাতিশর দাস দালীকে দিব্য জ্ঞান প্রদান করিয়াছ, 
তদ্দ্বারা তোমরা যে পরমারাধ্য ও পরাৎপর তাহা মম্যক 
অবগত হইতে পারিয়াছি, এবং তজ্জন্তই তোমাদের প্রতি 
কন্যা! ও জামাত। বলিয়া আর সম্রম নাই । জন্ম জন্ম যোগা- 
চরণ, ধ্যানধারণা এবং সমাধি দ্বারা মহাত্মা তপো- 
ধনের! যে বস্ত অন্থর্নয়নে দর্শন করিয়। থাকেন, আমর 
একা মনে মেই চিরপ্রার্থিত ধনকে এই ক্ষুদ্র পাপময় চ্মচক্ষে 
প্রত্যক্ষ করিয়! কৃতকুতার্থমন্য হইলাঁম ও জীবন সার্থক করি- 
লাম । হে শিবছুর্গে ! অদ্য আমাদের দেহ, মন ও নয়ন 
মকলই সার্থক ও চরিতার্থ হইল, অতএব এখন আমর! 
ভক্তিভরে বার বার তোমাদিগকে নমস্কার করি। এইৰূপে 
বারম্বার স্তবস্তৃতি ও প্রণাম করিয়। গিরিরাজা ও মেনকা 
প্রেমীশ্রু বিসর্জন করিয়া বলন আদ করিতে লাগিলেন । 


গিরিরাজার বরপ্রাপ্তি। 
সত কহিলেন, হে শৌনকাদি মহাক্সন_! (খবিব্ন্দ ) 
এই ৰূপে অদ্রিনাথ স্তব স্তরতি করিলে, মহ।দেব পরম পরি- 
তু হইয়া কহিলেন, হে গিরিরাজ। ভক্তই আমাদের 
যথার্থ তাঁবজ্জ, অতএব ভক্তের নিকট আমাদের কিছুই 


২৭৪ মহাঁভাগবত। 


অবক্তব্য অথবা কিছুই অকর্তব্য নাঁই। ভক্তকে আঁমাঁ- 
দের কিছুই অদেয়ও নাই । হে শৈলেন্দ্র! তুমি আমারই 
মুর্তিবিশেষ, এজন্য মহীপ্রীজ্ঞ অতি ভাগ্যবান; দেবতা- 
রাও তোমার সম্মানন। করিয়। থাকেন । এক্ষণে আমি 
তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট ও প্রসন্ন হইয়া এই আদেশ 
করিতেছি, যে অদ্যাবধি তুমি যঙ্দের হন্যাংশ প্রাপ্ত 
হইবে, হন্দ্র চন্দ্র বাঘু বরুণ প্রভৃতি দেবতা ও দিক পাল- 
গণ যে ৰপে আহত হইয়া যজ্জভীগ গ্রহণ করিবেন, 
আমার আদেশে অদ্যাবধি তুমিও তদ্রপ যজ্জঞভাগ গ্রহণে 
অধিকারী হইলে; অন্য হইতে জগতীতলে তোম। ব্যতি- 
রেকে কেহই যজ্ঞ পুর্ণ করিতে সমর্থ হইবে না । এই কথা 
শ্রবণ করিয়! গিরান্দ্রনাথ, যে'ড়করে অবনতমন্তকে আদেশ 
গ্রহণ পুর্ববক কহিলেন, ভে জগদগুরো । তোমার এই ধপ 
আদেশে অদ্য আমি কৃঁতার্থ হইলাম | ক্লুপানিধে! ত্বৎ- 
প্রদত্ত এই বর ব্যতিরেকে আমর আরও কিছু প্রার্থয়ি তব্য 
আছে, রুপা করিয়া তাহাও পুর্ণ করিতে হইবে। তুমি 
আমার এই জীবন-মর্বস্ব পার্বতীর সহিত এই স্থানে 
বাস করিয়া আমাদিগকে চিরপবিত্র কর, ভাহী হইলে 
আমরা ইচ্ছ! মাত্রেই স্বেচ্ছান্থুখে এ যুগল হরপার্বতীৰূপ 
সর্ববদাই স্বচক্ষে দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইব। মহাদেব 
তখন সেই বাক্যে তথাস্ত বলিয়! অনুমোদন করত কহি- 
লেন, হে &শলরাজ ! আমি তোমার প্রার্থনাবাক্যে লম্মত 
হইলাম, কিন্ত আমি এ স্থানে এই পুরীমধ্যে বাদ করিব না, 
আমি এই শিখরের অনতিদুরবর্তী কোন নির্জন প্রদেশে 


অষ্টাবিংশ অধ্যায় । ২৭৫ 


প্রামথগণে পরিবেষ্টিত হইরা অবস্থিতি করিব ; তাহ! হই- 
লেই তোমরা স্বেচ্ছানুৰপ দর্শন পাইবে । আমি পার্বব- 
তীর সহিত নিরন্তর মেই গিরিশিখরে অবস্থিতি করিব। 
হে অচলেশ্বর ! এই হেত, আমি জনগণ কর্তৃক গিরীশ নাষে 
বিখ্যাত হইব | এই বলিয়া মহাদেব গৌরীকে লইয়। মেই 
তুহিন[চলস্থ নির্শায়া নামক জুরম্য রম্য প্রদেশে সর্ববনাই 
বিহার ও বিরাজ করিতে লাগিলেন। - 

ব্যামদেৰ কহিলেন, হে মুনে ! এক্ষণে পরম শ্রীতিকর 
শিববিবাহের বিন শ্রবণ করিলে, ইহা শ্রবণ করিলে সর্ব 
পাপ বিনষ্ট হয় । বে ব্যক্তি শান্ত মমাহিত চিত এই শিব- 
বিবাহাধ্যার পাঠ বা আবণ করে, সে, অন্যে অভয়ার অনুপম 
চরণ ছায়ায় পরমস্্রখে অবস্থিতি করে। দমে ইহ জীবনে 
শত্রমধ্যে এবং রাজদ্বারে অকুতোভয়ে বিচরণ করে, এবং 
সেই সর্বমঙ্গলালয় পার্বতী কপায় তাহার অর্ববপাঁপ বি- 
নষ্ট হইয়া অভীষ্ট লাভ হয় । হে জৈমিনে ! অতঃপর মহ 
শক্তিশীলী কুমার কার্তিকের হয পে জঙ্গলীভ করিয়া! 
বী্যবান্‌ তারকান্ুরকে বিনাশ করিয়। ছিলেন, তাহা আমি 
বিস্তারিতব্ধপে প্রকাশ করিতেছি একচিত্তে শ্রবণ কর। 





9০ 





উনত্রিংৎশতমোধ্যায় | 

মহাদেবের শুভ উদ্বাহ নিশা প্রভাতা হইল। বিহ্গগণ 
চতুর্দিক হইতে কলরব করিয়া নিদ্রিত জগণ্ডকে জাগরিত 
করিতে লাগিল। প্রাচীদিকে তক্কণ অরুণ উদ্দিত হওয়াতে 
দিশ্িদিক্‌ প্রকাশ করিতে লাঁগিল। স্তরতিপাঠকগণ, স্ততি- 
পাঠ করিতে আরম্ত ও পুরবামিনী-গণ জাগরিত হইয়া 
দৈনন্দিন কর্মে মনোনিবেশ করিল। গিরিরাজ অবশিষ্ট 
রাত্রি মেনকার সহিত হরপার্ধতীসন্বন্ধীয় কথোঁপথনে 
সময় অতিবাহিত করিয়! প্রত্যুষে বহিরঙ্গনে গমন করি- 
লেন। মেনকা, কৃতশৌচ ও পুতবমনা! হইয়া পার্বতীর 
সুখকমল দর্শনল।লসায় নিজ প্রকোন্ঠের অনতিদুরে অপেক্ষা 
করিয়া রহিলেন। অনন্তর সর্বন্তর্যামিনী গৌরী, জন- 
নীর মনোগত অভিপ্রায় জানিতে পারিয়। মহাদেবের 
নিকট হইতে বহিরাগমন করিলেন । তখন অমনি প্রাণ- 
সম কণ্তাঁকে দর্শন মাত্রেই গিরিরাণী পুলকে পুর্ণিত হইয়া 
অঙ্কে গ্রহণ করত বারংবার মুখচুস্বন করিয়! গ্বকীয় শয়ন- 
মন্দিরের পাশ্খ্বারস্থিত স্বর্ণপীঠোপরি উপবেশন করাইয়! 
সুব(সিত শীতল জলে তাহার মুখ প্রক্ষালন করতঃ প্রেমভরে 
(ন্নেহভরে) নিজ বমনাঞ্চলে তাহার মুখকমল মার্ন 
করিয়া, ক্ষীর, মর, নবনীত ও নানাবিধ উত্কৃষ্ট মিষ্টান্ 
খাওয়াইয়া ভীহাকে স্ুশীতল জলপান করাইলেন । অতঃপর 
পুতী্মা হইয়া অতিভ্ভক্তি ও যত্বপুর্ববক নৈবেদ্যাদি বিবিধ 


উনবিংশ অধ্যায়। ২৭৭ 


উপচারে শিবপুজ! সমাপন করিলেন। অনন্থর শিবাজ্ঞা 
প্রাপ্ত হইয়া নন্দী রষতরজকে সজ্জিত করিয়া আনিলে, 
মহাদেব গৌরীকে লইয়া তৎপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া 
নির্মায়া নগরে গমন করিলেন । পুরবালীগণ তখন সেই 
যুগল হরপার্ববতীর আশ্র্ধ্যৰূপ সন্দর্শনে পুলকে পুর্ণিত 
হইল । সেই মঘর গিরিরাজ, অনেক প্রকার যৌতুক ও দাঁস 
দাঁদী আনিয়া শিবদমীপে উপস্থিত করিলেন । মহোদেব তর্দ- 
র্শনে অদ্রিরাজ হিমাঁলয়কে কহিলেন, পর্বতেশ্বর ! আমি 
তোমার অকপট ভন্তিষ্ভীবে বাধ্য ও মবিশেষ তু হুইয়াছি। 
আমার কোল স্পৃহা বা বাননা নাই । আমি দিগস্বর সর্বব- 
কাম-বিনিমূ্ত সন্গযাপী; আমি কখন শ্মশানে, কখন 
অরণ্যে, কখন তুঙ্ষগিরিশ্বঙ্গে, এমন কি, নির্জন প্রদেশে ভ্রমণ 
করিয়া কালাভিপ:ত করি। ইহা তোমার বিদিত আছে 
ষে মদনুরত্ত ভভ্তগ্রণ); আমাদের উভয়কে (হরগৌরী ) 
পাগল ও পাগজিনী বলিয়া জানে; আমার অনুচর- 
গণও সেইৰপ অর্থাৎ তাহারা আনন্দমর, আনন্দ ভিন্ন 
কিছুই অবগত নহে। অতএব আমার প্রীতিবর্ধনমানসে 
যে সকল নামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে, ইহা দৃষ্টিমাত্রেই গ্রহণ 
টরিল'ম ; সুতরাং তোমার উদ্দেশ্ট সংলাধিত অর্থাৎ গ্রহণ, 
না করিলেও দৃষ্টিমাত্রে প্রীতমনে গ্রহণ করা হইল। 
এখন, এই নকল সমানৃত সামগ্রী যদৃচ্ছাক্রমে অন্য সাধা- 
রণকে বিতরণ কর। যে সকল দাস দাদী, *আমাদের 
সেব।র জঙ্ঠ প্রদান করিতেছ, উহ।রা আম।দের ভাব অব- 
গত হইয়া কখনই মনোগত কাধ্যসাঁধনপরায়ণ হইতে 


২৭৮. মহাভাগবত । 


পারিবেক না। আমাদের পরিচারক ও অিমভভ- 
মাধিনী পরিচারিণীর অভাব নাই। নিশ্য় জানিও, 
তোমার স্নেহপ্রতিপালিতা পার্বতীর মেবা বা অভিমত 
কার্ষের অসস্ভাব হইবেক না । এ বিষয়ে তোমাকে উদ্দিপ্ন 
ব৷ চিন্তাকুল হইবার আবশ্যকতা নাই, এই কথা বলির! 
মহাদেব গমন করিলেন। তখন হরপার্বতীর মুখাবলোকন 
করিতে কতৈ গিরিরাজের গণ্ডস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হইতে 
লাগিল পার্বতীও সজললোঁচনে একদৃক্টে জনক জন- 
নীর মুখাকলোকন করিয়। রছিলেন। মেনকাঁর, নয়নধার] 
প্রভাত অবধি অবিরত বিগলিত হইতেছিল, বিশেবতঃ 
নে সময়ে প্রাণকুমারী গৌরীকে স্থানান্তরিত হইতে দেখিয়া 
অন্তরে সবিশেষ বাখিত হইলেন এবং উচ্ৈঃস্বরে রোদন ও 
চীৎকার করিতে লাগিলেন। এক২ বার বলিতে লাগি- 
লেন, জননি ! কহ দিনে তোমার মুখচক্দ্রিম! আবার নিরী- 
ক্ষণ করিব। - 


হরগোরীর গিরিপৃষ্টে আরোহণ । 

গিরীন্দ্রনগরী হইতে বহির্গত হইয়া নন্দীকেশ্বর অগ্রে 
অগ্রে বৃষরজ্জু ধারণ করিয়া! গমন করিতে লাগিলেন । প্রমথ- 
গণ একত্রিত হইয়া! আনন্দ কোলাহল করিতে লাগিল । ক্রমে 
নকলে গিরিপৃষ্ঠে আরোহণ করিল। যতক্ষণ দৃষ্টির ব্যাঘ।ত 
নাঁ হইয়াছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত গিরীন্দ্র ও মেনকা নির্নিমেধ- 
নেত্রে তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। পুরবাসীগণও চিত্র 
গুত্তলিকার স্তায় স্থিরদৃষ্টে হরগৌরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া 
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রহিল। ক্রমে হরপার্ববতী দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিলে, পুর" 
ব/সীগণ, সজললো চনে স্বীয় স্বীয় ভবনে প্রতিগমন করিল। 
ধৈর্য্যশালী গিরিরাজ, কথপ্চিৎ ধৈর্যযাবলম্বন করিলেন ; কিন্ত 
স্্ীস্বতাবন্থলভ মায়।নুরাগিনী মেনকা হৃতবছুদা গা তীর 
ন্তায় অস্থিরীন্তঃকরণে একবার ভবনাভিমুখে গমন করিলেন, 
পুনর্ববার পার্ববতীর গ্রমনপথ অবলোকন করিতে করিতে তৰ- 
ভিমুখে কিয়দ্দ:র গমন করিতে লাগিলেন । তখনুপরিচারিণী- 
গণ, রাঁজ্ভীকে এ প্রকার ছুর্মনায়মানা দেখিয়া তাহাকে 
সযত্বে আস্তে ব্যস্তে গিরির।জমনিধানে লইয়। গেলে, উভ- 
য়ের অগ্ঃপুণলোচন সন্দর্শন করিয়া আপনারা কাতরভাবা- 
পন্ন হইলেও বাহলক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন পুর্বক তাহাদিগকে 
সান্তনা করিতে লাগিল । 

তখন বিচক্ষণ গিরীন্দ্র বলিতে লাগিলেন, প্রিয়তমে ! 
যখন মায়াময় কল্তানিধি প্রসব করিয়াছ,। তখনই ইহ 
অবধারিত আছে, যে অবশ্থই এই হৃদয়নিধিকে পরথৃহে 
প্রেরণ করিতে হইবে । অতএব, নিশ্চিত বিষয়ে কীতর 
হইবার প্রয়োজন কি! অস্থির অন্তঃকরণের স্থিরতা সম্পা- 
দন কর-__-সতত সান্ভনা করিতে থাক। আমি তোমার নিকট 
অঙ্গীকার করিতেছি, যে কিছু দিনের পরেই পুনর্বার সেই 
পার্বতীকে আনিয়া দিব! এইৰপে গিরিশ্রেন্ঠ নানাবিধ 
প্রবোধ বাক্যে গিরীন্দ্রমহিষীর শোকশান্তি করিলেন। 


হরপার্বহীর বিহার । 
বেদবাস বলিতেছেন, হে জৈমিনে ! যিনি দক্ষকন্তা 
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দাক্ষায়ণী সতী ছিলেন, তিনি পুর্ব্বকালে বর পরিত্যাগ 
পুর্্বক হিমালয়ে অবতীর্ণ হইয়া যে প্রকারে পশুপতিকে 
পতিল।ভ করিলেন, তাহা শ্রবণ করিলে ; এক্ষণে যে পুত্র 
ভারকন্ুরবিঘাতক, যিনি কার্তিকেয় নামে গুসিদ্ধ ছিলেন, 
ঘিনি দেবগণের রক্ষাকর্তী, যাহার তুল্য মহাবল পরাক্রান্ত 
আর কেহই ছিল না, যিনি ত্রিলৌকের মধ্যে অদ্ধিতীয় 
ধনুর্ঘর, সেই শিব-সন্তানের জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। 

বেদব্যান কহিতে লাগিলেন । পার্ধবতীর লাভোদ্ধেশে 
মহীদেবকে তপস্যাজনিত দিবারাত্র ষে দকল ক্রেশ ভোগ 
হইয়াছিল, তাহা ম্মরণ করিয়। তিনি পার্ব হীর প্রতি সবি 
শেষ অনুরক্ত হইলেন । তখন, মহাদেব, পার্ধতীর প্রীতি- 
সাধনার্থ স্বকীয় কর্ণকে পার্ববতীবাক্য শ্রবণে, দর্শনেক্দিয়কে 
পার্বতীর ৰপমাধুরী দর্শনে ও অন্থঃকরণকে পার্বতীর মন 
রঞ্জীনার্থ নিয়োজিত করিয়! প্রীতিলাভ করিতে লাগিলেন । 
অনন্তর এক নময়ে মহেশ্বর, বনপুষ্প অহরণ ও তাহাতে 
কপুর অগুরুচর্চিত দিব্যমাল1 রচনা করিলেন এবং স্মরপীড়া য় 
প্রপীড়িত হইয়া প্রেমাবেশে প্রণয়িনীর অঙ্গে তাহা পরিধান 
করাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। তিনি পুত্রে।্পাদনবাঁদনা য় 
পার্বধতীরমণে কৃতসংকণ্প হইয়া নন্দীকে আমার আদেশ 
ভিন্ন দেবতাঁই হউক, বা দেববন্দিত অন্য কেহই হউক, 
আগমন করিলে এই পুরপ্রবেশ করিতে পারিবে না। এক্ষণে 
ভূমি প্রমধগণ-পরিবেষ্টিত হইরা দ্বার রক্ষা করিতে থাক, 
ৰলিলেন। দেবদেবের বাদনান্ুসারে নন্দী, প্রমথগণ-পরি- 
বেক্টিত হইয়! পুরদ্বার রক্ষা করিতে লাগিলেন। 
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এদিকে, ভগবান্‌ কামান্তক) কাষে মোহিত হইর। প্রেক্সী- 

মহবাসে পঞ্চদশ বর্ষ নিঞ্জনে বিহার করিতে লাগিলেন 

মে সময়ে কখন দিব1, কখন রাত্রি, তাহার বোধহইল না। 

কেবল, প্রেমানন্দে মগ্স হইয়| দিনাতিপাত করিতে লাখিলেন। 

মহেশ্বর, এইবপে কামকেলিপর হুইলেও দীর্ঘকাল মধ্যে 
উহার বীর্য্থলন বা শ্রান্তিবৌধ হইল না। হে মুনিপুক্গব! 
শঙ্করের পদতাড়নীয় (১) বন্ধ! গ্রপীড়িত হইয়। গোৰকপ ধারণ 
করতঃ কূর্য্সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার নিকটে 
স্জলনয়নে শিবচরণ-প্রহার-বিষয় আদ্যেপান্ত বর্ণন। করি- 
লেন। এবং কহিতে লাগিলেন, হে দিবাকর ! জগৎ্প্রভু 
নদ[শিব কীসার্ত হইয়। পাব্ধতীনমভিব্যাহ।রে অনেক দিন 
পথ্যন্ত হিমপ্রস্থে বিহার করিতেছেন [জামি,শিব এবং শিব. 
শক্তির ভাবপ্রভাবে অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়াছি,আমি আর 
স্থিতি করিতে পারিতেছি না, ক্ষণে আমার রক্ষা বিষয়ে 
সত্বর কৌন উপাঁয় অবধারণ করুন। (হে প্রভে। ত্রিজগৎ্পাঁলৰক 
মহাদেব, পার্বভীলাত করিয়া কাঁমার্তান্তঃকরণে দিনপাঁত 
করিতেছেন ; দিন, র্রীত্রি, তাহার উদ্বোধ নাই । তাহার 
ক্ষণ কাল পর্য্যন্ত বিশ্রাম নাই এবং দীর্ঘকাল বিহার করি- 
লেও তাহার বাধ্যস্মলন ব।শ্রাস্তিলীভ হইতেছে না | বেদব্যা্ 

কহিতে লাগিলেন, দিবাকর, পৃথিবীর এপ কাতরে ক্তি শ্রবণ 
করিয়া ইন্দ্রাণি দেবগণ যেখানে অবস্থান করিতেছেন, 
পৃথিবীসমভিব্যাহীরে দেই খানে উপনীত হইলেন এবং 
ষ্ঠাহাদিগকে পৃথিবীর তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত ফরাইলেন.! 


১1 বিহার-কালীন আগিঙ্গন হেতুক সতত পদক্ষেপ 
৩৬ 
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হে মহঁসুনে ! দেবগণ তদ্াঁক্য শ্রবণ করিয়। ধরা" 
সমভিব্যাহারে ব্রহ্গলোকে ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হই- 
লেন। অনন্তর তাহারা গ্রোকপধারিণী ধরণীকে অগ্র- 
গামিনী করিয়া জগৎপতি ত্রহ্মাকে সমুদয় নিবেদন করি- 
লেন এবং কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! জগদ্ধাত্রী পার্ববতীর সহিত 
পার্বতীপতি পঞ্চদশ বর্ষ হিযালয়প্রস্থে বিহার করিতে- 
ছেন, অদ্যাপি তিনি স্থলিতবীর্য্য হইতেছেন না; সুতরাং 
নরলোঁকের শান্তি নাই । (এ পর্যন্ত) মহেশ্বরের ধৈর্য্য- 
সংলক্ষিত হইতেছে না । বলিতে কি, আমরা কখন কোন 
স্থানে এপ শ্রবণ বা দর্শন করি নাই । জন্কুখে যে পৃথি- 
বীকে দেখিতে পাইতেছেন, ইনি শিৰ ও শিবার বিহার- 
ভারে প্রপীড়িত হইয়া পাতালগর্ডে প্রবিষ্ট প্রায় হই- 
তেছেন | এক্ষণে উপায়ান্তর নাদেখিয়া, আমাদিগের নিকট 
আবনী উপস্থিত । অতএব এক্ষণে কি কর। কর্তব।, হে জগৎ- 
পতে' তছ্িষয়ে উপদেশ প্রদান করুন | পিতামহ ব্রঙ্গা, তাহা- 
দের বাক্য শ্রবণ করিয়া বারংবার ধরণীকে আশ্বান প্রদান 
পুর্বক দেবতাদিগক বলিতে লাগিলেন; হে দেবগণ! 
মহেশ্বর, দেব-কীর্যমিদ্ধির জন্য রমণ আরম্ভ করিয়াছেন, 
তহুৎক্ষিপ্ত বীর্ধ্য হইতে যে সন্তান সমুন্ভুত হইবেক, সেই 
ভুর্ত্ত তারকানুরের হন্ত। হইবেক, এ বিষয়ে কোন সংশর 
নাই। 

যদি, শিবের ওরসে শিবা নী-গর্ভে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, 
নিশ্চয়ই মেই সন্তান দ।নবদলনপরায়ণ হইবেক। তাহার 
হুর্য় পরাক্রম যে জগদ্ধাপী হইবেক, তদ্ধিষয়ে মন্দেহ নাই । 
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অতএব, যাহাতে শঙ্ুবীর্য্য প্রভাবে সত্বর স্ৃত উৎপাদিত 
হয়, হে দেবগণ ! তোমরা মেই প্রার্থনা করিতে থাক। 

আমি, যেখানে মহেশ্বর কামবিহ্বলমানসে মাহেশ্বরীর 
সহিত বিহার করিতেছেন, সেখানে গমন করিব । তোমর। 
শস্ভুর সস্তেগনিবৃত্তি ও পার্বতীর নিকটে প্রার্থনার উদ্দেশে 
সত্বর মেস্থানে গমন করিবে । ব্রক্মা, অমরগথকে এই কথ! 
বলিয়া যেখানে উমাঁনহিত উমাপতি রমণ করিতেছেন, মেই 
খানে উপনীত হইলেন। হে মহামতে! দেবগণও ব্রহ্মার 
বাক্যে তদন্ুবর্তী হইলেন এবং পার্ববতীনথ, পার্ব তীনহিত 
যেখানে রমণ করিতেছেন, তাহারা মেইখানে উপস্থিত হই- 
লেন | দেবগণ সমাগত হইলে ও দেবাদিদেব রতিবিরত, বধ! 
বিশ্রান্ত হইলেন ন। এবং কামে মোহিত বলিয়। তিনি লক্জ।- 
স্বিতও হইলেন না। নে সময়ে পার্ববতীও নিত্যবিহারী 
(প্রাণেশ) মহেশকে পরিত্যাগ করিলেন না এবং লজ্জা স্বৰ- 
পিণী ভগবতীর লঙ্জারও আবির্ভাব হইল না । 


শপ (.)1) পপ 


ব্রিংশতমোধ্যায় | 





কার্তকেয়-জন্ম-বিবরণ। 

প্রীৰানদে কহিতে লাগিলেন, হে মুমে ! তদনন্তর দেৰ- 
তাগণ মাতিশয় বিস্ময়বিষ' হইয়া জগজ্জননী এবং জগতের 
লঙ্জাকপিণী অশিকার স্তব আঁরন্ত করিতে লাগিলেন । 
ব্রহ্মার্দি দেবতাগণ বলিলেন, হে মাতঃ! ভুমি জগতের 
মাতা এবং মহাদেব জগতের পিতা, সম্ুপাস্থিত স্থুরগণ 
শিশুভাবাপন ; সুতরাং শিশুদের নিকটে তোমাদের 
স্ক,চিত হইৰার কোন কারণ নাই । হে শিবস্তুন্দরিজননি ! 
তুমি ভ্রিজগতের লজ্জা স্বকপিণী, অতএব হে দেবি ! শিবের 
লজ্জা সম্পাদন করিয়া এক্ষণে ধরণীকে রক্ষা কর এবং 
আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। তুমিই অদ্বৈত, তুমি 
সন্তু, রজ, ও তমোগুণবিরহিত ত্রদ্ধ, হে বিশ্বজননি! ভুমি 
স্ব়ং পুরুষভে গা (২) রমণী হইর1 এই প্রকার স্ত্রীপুরুষদিগের 
স্থরতক্রিয়া করিয়। থাক, মেই কারদেই (অখিল) লোকে 
তোমাকে পুরঘাতক মহাদেবের অভিমত রমণী বলি থাকে। 
তুমি স্বেচ্ছাত্রমে কখন পুরুষঅংশে অবতীর্ণ হইয়া শঙ্গুৰপে 
প্রাহুভত হও; কখন বা স্বেচ্ছাবশবর্ঠিনী হইয়া ত্ত্রীৰপে 
ব্রেলোকের মুগ্ধ উত্পাদন করিয়া বিহার করিতে থাক। 
তুমি স্বকীযু লীলা-প্রভাবে কখন রুফৰপে পুরুষ-বিগ্রহ ধারণ 


২। তুমি ইচ্ছাক্রমে কখন স্ত্রী ও কখন পুরুষ হইয়! থাক, তুমি যখন, 
স্বরূপে পুরুষ মহাদেবের সহিত আসক্ত হও, তখনই মহাদেবের স্ত্রী 
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কর এবং পুরুষদেহ শস্তুকে রাঁধাবপে আত্মমহিষী করিয়া 
বিহশর করিতে থাক । হে জগদীশ্বরি! জগতের রক্ষা 
কারিণি জননি! তুমি প্রসন্ন হও । (প্রার্থন।করি ) ধরণী রক্ষ- 
গার্থ বিহারবিরত হও | 

বেদব্যাস কহিতে লাগিলেন, হে সুনে! এইৰপে দেবগণ, 
পার্ধবধতীকে স্তব করিলে পর, শিবানী শিবনঙ্গ পরিত্যাগ 
করিয়া লঙ্জ স্থিত হইয়া গাত্রোগ্ধীন করিলেন। তদনন্তর 
সাহার বীর্য্যপ্রভাবে বিপুল বলশীলী, ভীমলো'চন, ভীষণ 
সর্ঠি, এক দিব্য পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলেন। তখন দেবী 
ভগবতী মদ্যজাত পুরুবকে হে স্ুত! তুমি সর্বদা আমাদের 
পুরঘারে অবস্থান করিয়া দ্বারদেশ রক্ষা করিতে থাক, 
এই কথা বলিয়া! জগন্ম তা, লঙ্জাবনতবদনে রত্ুময় প্রাকার- 
বেষিত তোর ণ-শোভিত রম্য পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন । 
হে মুনিসত্তম ! (এ দিকে) ভগবান্‌ শল্তুও সুরগণের ও 
জগতের হছিত সাঁধনজন্ত স্ববীর্ষ্য নিক্ষেপ করিতে মনঃসং- 
যোগ করিলেন । তখন কমলযোনি, মহাদেবকে স্ববীর্যযক্ষে- 
পণোদ্যত জানিয়া দেব-কীধ্য-সাধনোদ্দেশে বায়ুকে 
বলিলেন, হে সমীরণ ! জগতের হত নাধন ও তারকাঁ- 
স্থুরবধনধনার্থ তোমাকে সদাশিবের অন্তানভমিষ্ঠকাঁলে 
এই কাঁ্য সাধন করিতে হইতেছে । যে সময়, স্বরসু শিব, 
পৃথিবীতলে তাহার বীর্যক্ষেপ করিবেন, তুমি সেসনয়ে সহায় 
হইয়। স্ববেগ-প্রভাবে তাহ গ্রহ্থ করিয়া জ্রীগণের যোনি- 
মধ্যে মমিবেশিত করিবে । 

বেদব্যা কহিতে লাগিলেন, হে মুনিমত্তম ! বেগগ্গীম্দী- 
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দিগের অগ্রগণ্য বায়ুএই প্রকারে ত্রদ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া 
অতিবেগে তুমুল বহন করিতে লানিলেন। সে সময়ে শু, 
বহ্ছিরও দুঃসহ রজত গিরির ন্যায় দীপ্তিশ লী স্ববীর্য্য, বহ্ছি- 
শিরে নিক্ষিপ্ত করিলেন । বহ্ছিও স্বকীয় মস্তক হইতে দেবাঁদি 
দেবের সেই তেজঃপুপ্ত বীর্্যরাশি শরকাননে সহম। পরি- 
ত্যাগ করিলেন। (এ দিকে, বাঁয়ুও) বলপুর্ববক ক্ষিপুবীর্ষ্যের 
অর্ধাংশ পৃথক পৃথক. বিভাগ করিয়া, কৃর্তিকাদি ষট-স্ত্রীর 
যোনিমধ্যে তাহী সংস্থাপন করিলেন । হে মুনিবর ! 
তাহাদের যোনিরন্ধ, দিয়া তত্তেজ উদর-মধ্যে প্রবেশ পুর্বক 
শোঁণিত-সহিত মিশ্রিত হইল। বহ্িশিরে যে রেতঃ 
সংপাঁতিত হইয়াছিল, তাহ স্বর্ণৰপে পরিণত হইল এবং 
শরকননে যাহ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহ! বিনষ্ট হয় নাই, 
অদ্যাপি দেখা যাইতেছে । হে ম্ুনিশ্রেষ্ঠ ! কৃততিকাদি রম- 
ণীরা যে তেজ বায়ুর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা 
ধারণ করিতে নমর্থ হয় নাই / সুতরাং হে মহামতে মুনে ! 
তাহারা মকলে সমবেত হইয়া শোণিতসিক্ত তথীর্ষ্য 
কাষ্ঠপাত্রে সংস্থাপনপুর্ববক ভীতান্থঃকরণে জাহৃধী-দলিলে 
নিক্ষেপ করিল। তদদর্শনে, পিতামহ প্রজাপতি, সেই 
কাণ্ঠপাত্র গ্রহণ পুরঃসর প্রমন্ন ও প্রহৃষ্টান্তঃকরণে স্বস্থানে 
প্রতিনির্ত্ত হইলেন । 

এ দিকে কাষ্ঠকোধ-মধ্য হইতে এক দিব্য পুরুষ আবি 
ভূর্ত হইলেন। তাহার দ্বাদশ বাছ, দ্রাদশ লোচন ও বড়াঁ- 
নন; শরীর সুবর্ণমদ্বশ গৌরকান্তি, শ্রীমান্ঃ মুখপঙ্কজ সবি- 
শেষ বিকসিত ) উদয়োদ্যত শশীঙ্কের ন্যায় আভা-বিশিষট 
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ও তদীয় লোচন নীলোত্পলের সদৃশ । প্রজাপতি মেই 
অতি তেজন্বী পুরুষকে দেবীগর্তসস্তত পুত্র জানিতে 
পারিয়া কাঁষ্ঠকোধ বিভিন্ন অর্থাৎ খুলিয়। ফেলিলেন এবং 
স্বচক্ষে নেই মুর্তি সন্দর্শন করিলেন। এইৰপে আশ্বিন 
মাসের পুর্ণিমা তিথিতে তারকারি বিপুল বলবান্‌ শিবকুম।র 
ত্রহ্ম-লোকে জন্মগ্রহণ করিয়ছিলেন | সদাশিবের সন্তান 
হইয়াছে দেখিয়া, লোকপিতা মহ ব্রন্ম। পরমা নন্দ্মৈনে বিবিধ 
উত্দৰ কার্্য করিতে লাগিলেন | 

বিপুল-বিক্রম শিবযন্তান জন্মগ্রহণ করিলে, তারকা সু- 
রের মস্তক হইতে সুবর্ণবিভাদিত কিরীট ধরণীপৃষ্ঠে স্ঘলিত 
হইয়া পড়িল এবং অকম্মীৎ (তাহার) শরীর কম্পিত হইয়া 
উঠিল। দিক্‌ সকল গ্রাসন্ন হইল ও দেবতাঁগণ, আনন্দোঁৎ 
ফুল্পঘনে বিচরণ করিতে লাগিলেন । ব্রহ্ধালয়ে পার্ধভী- 
পুত্রের জন্মবার্ঠা শ্রবণ করিয়া পরম অমাদরে নারায়ণ 
ব্রঙ্ষদদনে উপনীত হইলেন। মহেন্ত্রপ্রমুখ দেবতাগণ, 
ও যাঁবতীয় মহর্ষিগণ, উমানন্দনের জন্মবার্ভ! শ্রবণে সকলেই 
ব্রক্গপুরে আগমন করিলেন | তখন ব্রব্ধাঃ নকল স্থরগণের 
সহিত পাঁব্ধতীহ্দয়নন্দনের নামকরণ করিলেন । এবং 
বলিতে লাগিলেন, হে মহামুনে! যখন এই শিববালক 
কর্তিকীগর্তে জন্মগ্রহণ করিয়।ছেন, সেই কারণে ত্রিলোক- 
মধ্যে ইনি কার্তিকের নামে পরিচিত ও বিখ্যাঁত হইবেন । 
কৃত্তিকাদি সংখ্যাক্রমে* ছয় জন ভ্রীর গর্তে শিবকীর্ধ্য সন্গি- 
বেশিত হইরাছিল বলিয়া, সংশারে বগ্মাতুর নাম ইনি 
প্রমিদ্ধ হইবেন। পূর্বোক্ত নারীগণের: ক্ষরিত বীর্য 
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হইতে উদ্ভুত হইয়ছিলেন বলিয়া, সংসারে ইনি স্কন্দ 
নামে খ্যাত হইবেন। ইনি সংগ্রামে তারকাস্থুর হনন 
করিবেন বলিয়া সংসারে তারকারি বলিয়া! বিখ্যাত 
হইবেন। 

বেদব্যাস কহিলেন । লোক-পিভামহ ব্রক্ম। এই প্রকারে 
পার্ধ্বতীপুত্রের নাম করণ করিয়া পরম মমাদরে তাহাকে 
খ্বতবনে রঙ্গ! করিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন । 
এবং নানাবিধ অস্ত্র-বিদ্যা ও নিখিল শাস্ত্র সকলও তাহাকে 
শিক্ষা প্রদান করিলেন । 

তদণন্তর হে সুনিসত্তম ' দেবত।গণ তারকান্গুরের উপদ্রবে 
উপদ্রত হইয়া আপন আপন অভিপ্রেত সিদ্ধির নিমিত্ত 
পযোনি ত্রহ্মষাকে বলিলেন, হে ত্রিলোকনীথ প্রভে। ! 
যে কাল পর্য9স্ত, শঙ্করনন্দন সংগ্রামে তারকাসুর বিনাশ 
না করেন, সে কাল পর্য্যন্ত ইহীকে পিতৃ পরিচয় অবগত 
করিবেন না, এইআমাদের সবিশেষ অনুরোধ) যদি স্ষেহা- 
তিশয্যপ্রযুক্তশিৰ ও শিবানী পুত্রকে সংগ্রামে প্রেরণ না 
করেন, তৰে আমদের অর উপায়ান্তর নাই। অতএব, হে 
প্রভে। ! তারকাজজুর সংগ্রামে শত্বর নিহত হইলে, কার্তি- 
কেয়কে আত্ম-জনক-জননীর পরিচয় প্রদান করিবেন। 

বেদব্যান কহিলেন । এই প্রকারে দেবীনন্দন জ্যেষ্ঠ 
পুত্র ষড়ানন জন্ম গ্রহণ করিয়৷ ব্রহ্মপুরে অবস্থাশ করিতে 
লাগিলেন” এবং দেবতাগণও আপনাদের কার্যসিদ্ধি- 
সুচক অনুরোধ পিতামহকে জানাইয়! স্বস্থানে প্রতি- 
গমন করিলেন । অতি বলবান্‌ তারকাস্ুরস্গুদন পার্ধতী- 


একত্রিংশ অধ্যায়। ২৮৯ 


নদ্দনের জন্স-বিষয় তোমার নিকটে বর্ণনা করিলাম। 
গিরিনন্দিনীর নন্দ্ন-জন-প্রলঙ্গক এই অধ্যায় যে ব্যক্তি 
ভক্তিপুর্বক পাঠ করে, বা কাহার নিকট হইতে শ্রবণ 
করে, তাহার ভবন্য় বিদৃরিত হইয়া খাকে। যাহার 
সন্তান লাভ ঘটে নাই, যদি সে ব্যক্তি লমাহিত হইয়া 
পার্বতী নন্দনের জন্বরৃতবান্ত শ্রবণ করে, তাহা হইলে 
কার্তিকের সদৃশ ৰূপবান্‌ বিবিধ-গুণ-বিভুষিত পু উৎপাদন 
করিতে পারে। 
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কুমারের যুদ্ধ যাত্রা। 
দৈমিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষে! সংগ্রাঁষে 

তারকারি শিবনন্দন, কিৰপে দেবারি তারকাস্থুরকে নিপা- 
 তিত করিয়াছিলেন ) হে প্রভো ! কি ৰূপেই বাপিতা মাতার 
নিকটে তিনি পরিচিত হইয়াছিজেন, এবং মহেশ্বর ও 
দেবী মাহেশ্বরী তাহাকে পুত্রলাত করিয়া কি করিয়া- 
; ছিলেন, তাহা আমাকে মবিস্তর বর্ণন করুন। বেদব্যাস 
কহিতে লাগিলেন, হে সনে! আমি বলিতেছি, অবহিত চিন্তে 
আমার নিকটে যে ৰূপে সংগ্রামে তারকান্ুর কার্তিকের 
কর্তৃক নিপাতিত হইয়াছিল এবং তিনি যে ৰপে জনক- 
জননীর নিকটে জানিত হইয় ছিলেন, তাহা জবণ কর । 

৬৭ 


২৯৬ ' শহাভাগৰত । 


এক মময়ে সকল দেবতাগণ, তাঁরকাস্ুরের পীড়নে উদ 
পীড়িত হইয়। ব্রহ্মদদনে উপনীত হইয়া প্রণতি পূর্বক 
তাহাকে এই কথা বলিতে লাগিলেন, হে ব্রক্ধন্! ছুহঞ্ত 
তারকাস্থর আমাকে যে প্রকারে মতত বাথিত করিতেছে, 
আপনাকে অধিক কি বলিব, সকলই অবগত আছেন। 
এম্সণে সেই ছুরুর্ভদলনজন্ যুদ্ধার্থে বলবীধ্য-সমন্থিত মহাঁ- 
ৰ'ছ তাঁরকহভ্তাকে সত্বর প্রেরণ করুন| বেদব্যান কহি- 
লেন, এই ৰপে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা, তাহাদিগের উক্তি 
শবণ করিয়া তাহাদের সাঁক্ষাতেই কার্তিকেরকে এই কথা 
বলিলেন, হে তাত শিবাত্জ! তুমি সকল ত্রিদশদিগের 
রক্ষ কর্তা হইয়াছ; অতএব এক্ষণে তারকাস্থুর-বিনাশ 
করি ত্রিদশদিগকে রক্ষা কর। তারক1ভয়ে ভীত হইয় 
দেবগণ। তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন, এক্ষণে তুমি দেব- 
কণ্টক তারকাকে হনন করিয়া! দেৰতাঁগণকে নিষ্কণ্টক কর। 
তদনন্থর, বলবান্‌ কার্টিকেয় দেবগণের অগ্রবস্তাঁ হইয়া সসিগ্ধ 
গভীর বাক্যে ব্রহ্মাকে বলিতে লাগিলেন, আমি, সমরে 
ভীম-বিত্রম সেই ভুর্ত্ত দৈত্যরাঁজ তারকাস্ুরকে নিপাতিত 
করিব, অতএব আমার বাহন অবধারণ করুন | 

ভগবান্‌ ব্রহ্মা” এই প্রকারে কার্ঠিকেয় কর্তৃক কথিত 
হইয়া, তাঁহাকে বায়ুর ম্যায় বেগগামী ময়ূর রা ও তারকা 
স্লরবিনাশে।দ্দেশে জুবর্ণবিশোধিত কোটি নুর্ষের ভ্তায় 
প্রভাবিশিষ্ট শক্তি প্রদান করিলেন। সেৰপ মহাশক্তি 
ত্রিভুৰন-মধে আর দেখিতে পাওয়া যায়না । শিবাত্জজ 
সেই তীক্ষুশক্তি করে ধারণ করিলেন । তখন, প্রজাপতি: 
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ব্রঙ্মা, সুরমেনা-রক্ষণার্থ তাহাকে নিযুক্ত করিয়া যুদ্ধীর্থ, 
পাঠাইয়! দিলেন । 

বিপুল বলবান্‌ কাঁিকেয়ও ব্রঙ্গার আঁদেশানুসারে 
তাহাকে প্রণামপুর্ববক করে দেই দিব্য শক্তি ধারণ করিয়া. 
ময়ূর বাহনে আরোহণ করিলেন । হে মুনে! (তখন). 
দেবতারা ভাহকে অগ্রথামী করিয়া যুদ্ধার্থ দৈত্যরাজ 
তারকান্ুরের পুরে উপনীত হুইলেন। তাহক্ষের আগমন- 
বা ও ভীবণ নিঃস্বনশ্রবণে দৈত্যেন্্র অসুর নেনাদশের 
স্ুরদিগের সহিত সংগ্রাঁমজন্য সজ্জা করিতে লাঁগিল। এবং 
স্বয়ং রথাৰঢ, পদাতি, গজ, ও অশ্থাৰঢ প্রভৃতি ছুর্য় সৈ্চ- 
সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধার্থ অবস্থিত রহিল। ময়ুর- 
বাঁহনে আরুট ত্রিদশসমুহে পরিৰৃত তীক্ষু। শক্তিধারী দেনা" 
পতিকে আগত দেখিয়।, তাঁরকাস্জর বিশুষ্ধ স্বর্ণের ন্যায় পরি- 
মুত ধজও পত।কালঙ্কত সিংহবা হন প্যন্দনে আরোহণ পুর্ব্বক 
রথচক্র দ্বারা ধরণীতল প্রকম্পিত করিয়া গমন করিতে 
লাগিল। হে মহামতে! সেই অস্থুরর।জ যুদ্ধযাত্র।-কাঁলে 
মহীভয়ের কারণভূত দরুণ ছুর্নিমিত্ত মকল দেখিতে পাইল । 
শত শত গৃধ্গণ, তাহার আগ্রে, উল্কানকল দিবাকরের কর- 
ভেদ করিয়! তাহার রথনমীপে পঠিত হইল এবং অশ্ব 
দিগের অশ্রুধারা বিগ্লিত হইতে লাগিল । (আকস্মিক) 
ছুর্নিমিত্ত দর্শনে যৌক্কুদিগেরও জ্বরয় বিব্ন ও কম্পিত 
হইয়া উঠিল। উগ্রমুর্ঠি স্ুরতাপন অন্গরর।জ, *এ প্রকার 
বিবিধ বিভীষিকা দর্শন করিলেও যুর-_গমনে কৃতসন্কর্প 
হইয়া শঙ্কর-ন্ুত-মন্িধানে গমন করিল । হে সুনে -ধে 


২৯২ মহাঁভাগবত । 


গিরিরাজ-কন্ঠ। ভগবতী স্বয়ং যুদ্ধে দৈত্য-দলের উন্মহলন 
করিয়া থাকেন, সেই জগন্মীতা যাহার মাতা, যাহার 
পিতা জগতের আরাধনীয় গিরিশ, তাহাকে জগতে পরা- 
জিত কর! কাহার সাধ্য! এবং কোন, ব্যক্তিই বা এতাদৃক্‌ 
শ্মক্ষিসম্পন্ন হইতে পারে। 
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কার্তিকের সহিত তারকাস্থরের যুদ্ধারস্ত। 

বেদব্যাস কহিতে লাগিলেন । তদনস্তর ভেরী, পনব ও 
তুর্য্যনিনাঁদ শ্রবণে (সুরাস্থর) উভয় সৈন্যের সিংহনা দসমুপ্ধিত 
হইল। রথচক্রের দারুণ নিনাঁদে ভূমণ্ডল ও আকাশমগ্ডল 
পরিপুর্ণ এবং ধরণী কম্পিত হইয় উদ্ঠিল। পরে লোমহর্ষণ 
তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এমন সময়ে ব্রন্ষা” মহর্থির্ন্দের 
সমভিব্যাহারে অপুর্ব রথে আরো হণ পুর্ববক গগণমার্গে উপ- 
স্থিত হইলেন । ছুরাত্মা তারকান্ুরের সহিত মহা ক্স! ভবানী- 
নন্দনের ঘোরতর সংগ্রামসন্দর্শনই তাহাদের বাসনা । সেই 
সময় দেবতাদিগের ও দেবতারি দানবদিগের তুমুল লে।ম- 
হর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল । দেবরাজ ইগ্ট্রঃ শত সহজ্- 
বার বজ প্রহার করিয়! মহাবল পরাক্রান্ত দৈত্যদলকে নিপাঁ- 
'তিত করিলেন। বরুণ কোপাম্বিত হইয়! স্বকীয় পাশাস্ত 
“নিক্ষেপপুর্রবক অন্থরবর দিগকে প্রহার করিয়া! তাহাদিগকে 
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কতান্তনদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন ৷ অন্ঠান্ত ব্রিদশেরা 
বহুবিধ শর সকল বহুবার নিক্ষেপপুর্বক দনুজেশ্বরের 
সৈনিকগণকে সমরশায়ী করিতে লাগিলেন । এদিকে 
কার্তিকেয়ও ছুর্জয় তারকাসুতরের সহিত যুগ্ধার্থ উদ্যত 
হইবার অগ্রে, প্রধান২ সৈন্ভদিগকে শত সহ বাণ নিক্ষেপ 
করিলেন । এইৰূপে দেব ও ৈত্যদিগের শস্ত্রাক্্র ক্ষেপণ দ্বার! 
তারকাস্থরের সমীপেই অনেকে প্রাণপরিত্ণাগ করিল। 
(তখন) তাহাদিগের রথ, অশ্ব ও হস্তীনকল ধরা'পৃষ্ে 
অঙ্গপাতন করিল। এইব্ধপে দৈত্যদল নির্ম,লিত প্রায় 
হইলে, হত দৈত্যদিগের শোণিতত্রাবণ দ্বারা সেনাপিগের 
মধ্যস্থলে হে মুনিবর ! ঘোরনদী সংঘটিত হইল । হে সুনি- 
পুঙ্গব ! তারকান্তুর স্বকীয় সৈন্য বিন প্রায় দেখিয়া মেনানীর 
সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আর্ত করিল। গৌরীনন্দন, তাহার 
শত-নহত্র-নিক্ষিগু বাণ সকল হাস্ত করিয়াই ছিন্ন ভিন্ন করি- 
লেন। (এদিকে ) তারকাস্থর সেনানীক্ষিপ্ত মহাস্ত্র সকল 
যুদ্ধস্থলে ভঙ্গ করিয়া ফেলিল। 

এইবূপে অস্ত্র শত্ত্র ছারা উভয়ে উভয়কে প্রহার 
করিতে লাগিল। দেবতা ও কিন্নরেরা তথ্দর্শনে সাতিশয় 
বিন্ময়াবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর দৈত্যরাঁজ, কোপভরে 
ভীষণ যমদগুমদৃশ ঘণ্টাপুর্ণ অসংখ্য শর-রাশি দেনাগণের 
প্রতি ক্ষেপণ করিলে সেনানীও নিমেধাদ্ধধ্যে সথদারুণ 
অর্থচন্দ্র বাণ ক্ষেপণ করিয়া, ক্ষিগ বাণসকল ছেন্ন করিয়। 
ফেলিলেন। তদনন্তর দৈত্যরাঁজ, দেব মেনাপতির প্রতি 
অসংখ্য বাণৰৃষ্ডি করিয়া পুনর্ববার কোপ-বশে নতপর্য্ষ 


২৯৪ মহশভাগবত। 


দশবাণ ক্ষেপণ পূর্বাক তাহাকে বিদ্ধ করিল । মহাবাহু 
কার্ডিকেয় দারুণ প্রহারে পীড়িত ও ক্রোধে মুচ্ছিতি 
হইয়া মর্মভেদী দশ বাণ ক্ষেপণপুর্ববক তারকাস্রকে 
তাড়িত করিলেন । হে ম্ুনীন্দ্রবর ! দানবাধিপতি, শর- 
প্রহারে প্রপীড়িত হইয়া রখে পন্থে মুচ্ছিত হইয়া পতিত 
হইল। তদনন্তর, মুঙ্ছ্াবসাঁনে বারংবার দিংভনাদ পরি- 
ত্যাগ কিয় অমর্ষপরবশ হইয়া করে শুল ধারণ করিল! 
অরিন্দম ষড়ীনন, তাহাকে মহ্াশ্ল ক্ষেপণে উদ্যত দেখিয়া 
অতি তেজঃপুপ্রী নিজশুল ক্ষেপণ কল্পিনেন। দেই শ্ুল দৈত্য- 
রাঁজের করস্থ শুলকে অহুতের ন্ায় ভন্মীভূত করিলেন। 
হেম়ুনে! দৈত্যেন্্র, তদ্দর্শনে কুদ্ধ হইয় স্থক্কণী লেহন 
করত সেনানীর প্রতি লৌহনয়ী গদা ক্ষেপণ করিল। মেনানী- 
ও নিজ গদাপ্রহারে (দাঁনবো তুক্ষিপ্ত) তীন্ষ্গদা! তাহার 
হস্ত হইতে পাঁতিত করিলেন এবং তাহার প্রাণগ্রহণার্থ 
তাড়না করিলেন। তদ্নন্থর দনুজ(ধিপতি, অপর গদা- 
ধারণ পুর্ববক বারংবার দিংহনাদ করিয়! সেনানীর সমীপে 
প্রধাবিত-হইল। মেনানীও গদ্ধারী মহান্ুর দানবেন্দ্রকে 
আগমনোদ্যত দেখিয়া ক্ষুর প্রানিক্ষেপপুরর্বক  তণীয় 
ভুজঘ্বয় তাড়না করিলেন। মংগ্রামে সুরারি সেই অস্ত্রে 
প্রবিদ্ধ হইয় যুগান্তকীলের জলদের ন্যায় উৎকট নিনাদ 
করিতে লাগিল। 


৮০০ 


ব্রয়জিৎশতমোধ্যায় 


তারকান্ছর বধ। 

বেদব্যান কহিতে লাগিলেন । অনন্তর স্থরমেনাপ্ডি 
ভয়ানক শব্দকারী দৈত্যাধিপতিকে যুদ্বস্থলে যমদগুসদৃশ 
ঘোর শরসমূহে তাড়না করিলেন । তারকা স্ক্রঃ তাহাতে 
ক্রোধবিচেতন হইয়া স্থৰারুণ রত্বমণ্ডিত শক্তি ধারণ করিয়া 
মেনানীর প্রতি নিক্ষেপ করিল । দেবলোকেরও তছুঞ্মহ 
সেই (ক্ষিপ্ত) শত্তিকে অগ্রগামিনী দেখিয়া ভয় বিহ্বল 
হইয়। দ্েবর্ন্দ কম্পিত হইয়া উঠিলেন। ব্রহ্গা মহর্ষি- 
দিগের সহিত (ষড়াননের শুভকাঁমন।য়) স্বস্তায়ন করিতে 
ল।খিলেন। পার্ক তী-হৃদয়নন্দন হাহ্যকগিয়াই দর্শনার্থ লু 
পৃস্থিত সর্বলোকনমক্ষে সেই শক্তি সহমা ভক্সসাৎ করিলেনন 
(তদ্দর্শনে ) দেবগণ, নানন্দমনে, সে সময়ে সেনানী-শিরে 
পুষ্পরৃষি করিতে লাঁগিলেন। ব্রহ্মাও পুনঃ পুনঃ প্রশংনাবাদ 
করিতে লাগিলেন। হে মুনে! দেনানীর প্রবল পরাক্রম- 
দর্শনে সিদ্ধ ও গন্ধর্ধ্বের! বিল্ময় প্রাপ্ত হইলেন। 

হে মহর্ষে! তদনস্তর সেই অজ্জুরেন্দ্র, সত্বর ধনু গ্রহণ 
পুর্ববক সংগ্রামবিজয়ী ক্ষন্দকে শরজালে আচ্ছন্ন এবং মনু 
রকেতাড়িত করিল | তদনস্তর, হে মুনিশার্দ,ল! শিবাত্মজ, 
যুদ্ধস্থলে অন্গুরের শরজাল চ্ছেদন করিয়া ক্্টি হুর্য্যের 
প্রভার স্তায় প্রভাধারণ করিয়া শোভিত হইতে লীগি- 
লেন। ঈদৃশ মময়ে রৃত্রাস্থরবিঘাঁতক ইন্দ্র, অন্যান্য মহা- 


২৯৬ মহাভাগবত। 


স্বর হনন করিয়া শিবস্থৃত-সমিধাঁনে উপস্থিত হইলেন। 
হে মুনিনত্তম! সেই সময়ে সেনানী, মরকতগিরি-দৃশ বিচিত্র 
শিখিপৃষ্ঠে আরুঢও এঁরাবত নামক গ্রজে পরি আনীন হইয়া 
ইন্দ্র, সবিশেষ শোভাম্বিত হইলেন। (তখন) বিপুল বলশালী 
কার্তিকেয় ও দেবরাজ, উভয়ে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়! 
বছবিধ ভীষণ অস্ত্র বার দানব সৈল্ত তাঁড়িত করিতে লাগি- 
লেন | হে মুনিবর! দেবরাঁজ, বেগবলের আশ্রয় লইয়! 
দৈত্যরাজের প্রতি বস্ক্ষেপ করিলেন | ক্ষণার্দঘ-মধ্যে 
ভাহা শত ভাগে বিভক্ত হইয়া দৈত্যেন্দ্ের বক্ষমূলে প্রবিষ 
হইল। (তাহাতে) দেবনিনুদন, রোষরক্তনয়নে খড়া 
গ্রহণ করিয়! কার্তিকেয়কে পরিত্যাগ করিয়া দেবেন্দ্রের 
অভিমুখে প্রধাবিত হইল। ভগবান পার্ববতীনন্দন (তদ্দর্শনে) 
কুদ্ধ হইয়া স্ববাহন চালন করিয়া! খড়ের সহিত তারকাঁ- 
সুরের বামকর চ্ছেদন করিলেন । তদনন্তর+ অসুররাজ, 
সব্যেতর অর্থ।ৎদক্ষিণ করে ঘোর পরিঘ গ্রহণ করিয় সেনা- 
নীর অভিমুখে প্রধাবিত হইল । (এদিকে) সেনানী ব্রহ্গদত্ত 
সুদারণ শক্তি করে গ্রহণ করিয়া সংগ্রামস্থলে ধাবমান 
অস্থরকে তাড়না করিলেন ; বলবান্‌ অস্থুরেন্দ্র, সেই শক্তি- 
বিদ্ধ হইয়া ধরণীকে প্রতিধনিত করত নীলাচলের গ্যার 
ধরণী পৃষ্ঠে পতিত হইল। দানবপ্রধান নিহত হইলে পর, 
দেবগণ, গন্ধবর্বগণ, ও কিন্নর সকল পরম প্রীতি লাভ করি- 
লেন। দিক্‌ সকল সুনির্দাল হইল । (তখন) দিবাকর, দিব্যকর 
ধারণ করিয়! স্ন্দর প্রভায় প্রকাশিত হইলেন। এবং সংসা- 
রও সুস্থিরতা লা করিতে থাকিল। 


চতুস্ত্রিংশতমোধ্যায় ॥ 





কার্তিকেয়ের জনক জননীর পরিচয় । 

ব্যামদেৰ কহিতে লাগিলেন, হে মুনিসত্তম! তদ- 
নন্তর দেবগণ প্রহৃষ্টমনে গিরিজ আজকে গন্ধ; পুষ্প, অর্থ 
ও ধুপ দান ছ।র! পরমন্ন করাইয়া সমাদরানুসারে নানাবিধ 
স্তব স্ততি করিয়! মহেশ-সন্সিধ।নাভিমুখে গমন করিলেন । 
প্রজেশ্বর ত্রন্ধাঃ হংসবাহন বিমানে আরোহণ করিয়া কুমার 
সমভিব্যাহারে যে স্থানে রম্য হৈম মিংহামনে।পরি আমীন 
হই মহেশ্বর, মাহেশ্বরীর সহিত অবস্থিত আছেন; সেই 
খানে উপনীত হইলেন। তদনন্তর ভক্তিপুর্ববক পার্বতী 
ও চক্রশেখরকে নমস্কার করিয়া মহাবান্ছ ষড়াননকে চতুরা- 
নন কহিতে লাগিলেন; হে বৎস! ত্রিজগতের আরা- 
ধনীয়া সুরেশ্বরী তোমার জননী, যাহার পদাস্কুজ জগতের 
পুজনীয়, সেই জণজ্জনক দেবাদিদেৰ মহাদেব তোমার জনক। 
তুমি ই'হাদের সন্তান; অতএব ইহ'দিগকে (যথাবিধি) নম- 
স্কীর কর। হে মহামতে ! তুমি (এখন ) এখানে থাকিয়। 
অখিল সংসার পালন করিতে থাক। ব্যামদেব কহিতে 
লাগিলেন, হে মুনিসত্বম ! শিব ও শিবানী ব্রহ্মার মুখ 
হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া! (তীহাকে) ওরস পুত্র বলিয়া 
অবধারণ করিলেন । তদনস্তর পার্বতী, প্রীতিমংযুক্তমনে 
নমস্কারী নন্দনকে অস্কে উপবেশন করাইয়া! পরমা নন্দ অন্ু- 


ভব করিলেন। মহেশ্বরও সন্তান লাভ করিয়। হর্ষন মাকুল- 
৩৮ 


২৯৮ মহাভাগবত্ত। 


মানমে সকল দেবতাদিগকে আহ্বান করিয়া মহান্‌ উৎসব 
করিলেন। (এমন সময়ে) অব্য় ভগবান্‌ নারায়ণ মেই 
স্থানে উপস্থিত হইলেন (এবং) দেখিলেন, এক স্থৰপ 
সন্তান দেবীর উতদঙ্ষে আসীন এবং জননী পার্বতী, 
তাহার সর্ধাঙ্গ সন্ষেহনয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন, 
তাহার মুর্তি প্রসন্ন, সুচারুবদন, পুর্ণশশী কোটার ন্যায় 
প্রভাবিশিষ্ট । বড়ানন জননীর ক্রোড়ে বহ্ছুভাগাফলে উপ- 
বিষ্ট' হইয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, দেখিয়া নারায়ণ 
মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমিও ইহর 
গ্ঠায় পার্ববতীর পুত্রত্ব লাভ করিয়া অঙ্কদেশ আরোহ্ণ- 
পুর্বক ন্েহানুরক্ত হইয়া স্তনছুপ্ধ পান করিব । এই ৰপ 
সংকণ্প করিয়া পরম পুরুষ বিষণ, মনে মনে দেবীর ধ্যানী- 
রাঁধনা করিয়া যেমন গমনোদ্যত হইলেন, অমনি পরমেশ্বরী 
তাহার মানস অবগত হইয়া হে বিষ্ো ! তুমি আমার 
পুক্রব্ধপে অবতীর্ণ হইতে পারিবে বলিয়া তাহাকে বরপ্রদান 
করিলেন । 

তদনন্তর হে মুনে ! অন্ান্ত স্বরগণ সেই দেবাদিদের 
মহেশ্বর ও মাহেশ্বরীকে প্রণাম করিয়! স্ব স্ব স্থানে গ্রাতি- 
গমন করিলেন। যে প্রকারে তারকারি দেবকণ্টক ভীম- 
বিক্রম তাঁরকান্ুরকে সমরে নিপাঁতিত করিয়াছিলেন এবং 
ষে প্রকারে স্বকীয় জনক জননীর নিকটে তিনি পরিচিত 
হইয়াছিলেন, ভাহা শ্রবণ করিলে; এক্ষণে বিষ যে ৰপে 
দেবারাধ্য ভবানীনন্দন গজানন-সুর্তিত্যে জত হইয়।ছিলেন, 
তাহ। শ্রবণ কর 
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ব্যামদেব কহিতে লাগিলেন । অনন্তর এক সময়ে ভৰ, 
ভবানীসহ বিহার মানসে আত্মমন্দিরে পুত্রকে সংস্থাপন 
করিয়া ধরণীতে আবির্ভূত হইলেন। দেখানে.গরম রম্য 
কানন দেখিতে পাইয়া বিচিত্র নগরী নির্মাণ করিয়া উমা- 
সহ অবস্থান করিতে লাগিলেন । অনন্তর কোন সময়ে মহা- 
দেব, মন্দিরে দেবীকে সংস্থাপন করিয়া বনপুষ্প আহরণো- 
দেশে প্রমথদিগের সহিত গমন করিলেন। সেখানে বহুল 
কুস্থম চয়ন করিয়া কাননে কাল বিলম্ব করিতে লাগিলেন। 
হে সুনিপুক্গব ! এমন সময়ে পার্বতী, গাত্রে হরিদ্রা লেপন 
করিয়া অবগাহন-কারণ, গমনে উন্যত হইলেন | দে সময়ে 
বিশ্বনংমারের রক্ষাকারিণী ভবানী, পুরদ্বার রক্ষ। বিষয়ে 
চিন্তা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর, (ভগবান্‌) বিষ্রুর 
মানম ম্মরণ করিয়! নিজগাত্রস্থ হরিদ্রা-লেপন লইয়া এক 
সন্তান হুফি করিলেন । তিনি লঙ্বোঁদর, মহাবাছ, তাহার 
চতুর্বদন, চতুরজ তিন নেত্র, শরীর রক্তবর্ণণ এবং 
তাহার প্রভা মাধ্যান্িক শতন্ুর্ষ্যের ন্ভ।য় । (এই ৰপে) 
পরম পুরুষ ভগবান্‌ নারায়ণ গণের ঈশ্বর হইয়। পুত্রৰূপে 
আবিভূ্ত হইলেন। তদনন্তর ভগবতী, ঈবদ্ধস্ত পূর্বক 
সস্তানকে স্তল্ত পান করাইয়া হে পুঞ্র ! যে কাল পর্য্যন্ত আম্মি 
অবগাহন করিয়! পুনঃ পুর-প্রবেশ না করি, তাঁৰৎ তুমি 
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আমার এই পুরী রক্ষা কর, এই কথা বলিরা সন্বরগমনে 
স্নানকরণার্থ গমন করিলেন। (এদিকে) শিশুও পুর- 
দ্বারে স্থিতি করিয়া জনননীর আজ্ঞ।প।লন করিতে লাঁগি- 
লেন। (ওদিকে) দেবদেবও বনান্তর হইতে আগমন করিয়! 
পুরদ্ধারে উপস্থিত হইগা সেই বালককে দেখিতে পাইলেন। 
(পুর-রক্ষক) উমানন্দন, দেবদেবের পুর-প্রবেশ-কালে 
বেগে ত্রিশবুল ধারণ পূর্বক তাহার প্রবেশ বিষয়ে বাধা 
জন্মাইয়া দিলেন। শ্ুলপাঁণি, তাহাকে শুল ধারী দেখিয়া 
রোষাঁবেশে জ্বলিতানল হইয়া! উমাঁনুত না জানিয়! অক- 
স্মাৎ তাহর প্রতি নিজ শল ক্ষেপণ করিলেন । শ্ুলপাণির 
সেই অমোঘ শুল, ক্ষিগু মাত্রেই সহসা শিবস্থতের শির- 
শ্ছিন্ন করিল | পা্বতী-নন্দন, চ্ছিন্নশির। হইয়]ও গ্াণচ্যুত 
হইলেন না। এবং শিবশুলও শিবস্থত জানিয়া তাহার 
প্রাণ গ্রহণ করিল না । এমল সময়ে সুরেন্্রবন্দিনী গিরীক্সর- 
নন্দিনী ভবানী, অবগাহন সমাপন করিয়া সখীজন পরি- 
বেষ্টিত হইয়া উপস্থিত হইলেন । হে মুনিদত্তম! তিনি 
সন্তানকে শিরঃশুন্ত দেখিয়া সংত্রন্ত হইয়া দেবদেবেশ শবলীকে 
এই কথা জিজ্ঞীনা করিলেন । হে ত্রিৰশশ্রেষ্ঠ! কোন্‌, 
ব্যক্তি পুরদ্বার রক্ষক এই সন্তনের মন্তক ভস্মনার করিল, 
আমাকে অবগত কর। গিরিশ কহিতে লাগিলেন । হে 
পর্বতনন্দিনি ! ইহাকে তোমার সন্তান বলিয়। আমি জানি- 
তাম না। (মদীয়) পুর-প্রবেশ-কালে আমার পথ রোধ 
করিয়াছিল বলিয়া! আমি উহার শিরঃ ভম্মপার করিয়াছি । 
শদনন্তর পার্বতী, রোধাবিষ্ট হইয়া মহ।দেবকে ক্ষণ- 
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বিলম্ব ব্যতিরেকে পুত্রের শিরঃ সংযোজন। করিতে বলি- 
লেন। হে মুনে! শান্তবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া শঙ্কু স্বকীয় 
সন্তানের শীর্ষান্বেবণে তৎক্ষণাৎ নির্গত হইলেন। অনন্তর 
মহেশ্বর অরণ্য-মধ্যে মহাবলবান্‌ গজকে উত্তর দিকে শিরঃ 
সন্নিবেশ করিয়া! শয়িত আছে, স্থতরাং তাঁহার মস্তক চ্ছেদনে 
অধর্ম্ের আশঙ্কা নাই দেখিয়। তৎক্ষণাৎ তাহা চ্ছিন্ন করিলেন । 
তদনন্তর মেই শিরঃ সংগ্রহ করিয়। স্বকীয় সুতশি'র সমর্পণ 
করিলেন । এই কারণেই (তদবধি) দেব'নন্দন গজানন হইয়া 
গ্ণাধিপতি হইলেন । হেমুনে ! দেবদেব, তাহাকে নারায়ণ 
অবধারণ করিয়া গজাননকে অস্কে নংস্কীপন করত স্সেহ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। এবং প্রিয় বচন দ্বারা পুভ্রভাবাঁপন্ন 
ন।রায়ণকে প্রীত করিয়া অপরাধীর স্তায় বলিতে লাগিলেন, 
হে প্রভো জনার্দন ! আমি অজ্ঞ।নত। প্রযুক্ত শুল নিক্ষেপ 
পুর্বাক তোমার যে শিরশ্ছিনন করিয়াছি, মেই কারণে আমি 
ভয়ানক দৌঁষে লিগ হইয়।ছি ;অ তএব, যে সময়ে তুমি ্বাপর 
যুগের শেষদনয়ে বস্ুদেব-ভবনে দেবকীগর্তে মুর্ত্যন্তর 
ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইবে, হে তাত! মেই সময়ে শোণিত 
নামক পুরে তোমার সহিত নিশ্চিতই আমার তুমুল 
সংগ্রাম উপস্থিত হইবেক | আমিঃ (বলিতেছি) সর্বলেকের 
মমক্ষে সেই সংগ্রামস্থলে শুলধারী হইয়াঁও তোমার নিকটে 
অবশ্যই পরাভূত হইব। পার্বতী-পতি, মহাদেব এইৰূপ 
বাক্য উচ্চারণ করিয়া সন্তানকে গ্রহণ করত পুরমধ্যে 
পার্ধতীর নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং হিমাদ্রির 
রম্য শিখরে যেস্থানে জ্যেষ্ঠপুত্র তারক-বিনাশী কার্তিকেয় 


৩৪২ ম্হাভাগবন। 


অবস্থান করিতেছেন, ব্রহ্মময় শিব, ব্রহ্ষময়ী শিবানীর 
সহিত প্রীতমনে নিত্যকাল কুম।রদ্বয় লইয়া মেইস্থানে কাল- 
ক্ষেপ করিতে লাগিলেন । কোন সময়ে কৈলীসে, কখন বাঁরা- 
ণনী পুরী কখন অন্ত স্থানে, যখন যেখানে বাঁদনা হয়, 
বিহার করিয়। পুনর্বব(র কৈলামে কৈলামেশ্বরের সহিত 
কৈলানবানিনী বিরাজ করিতে লাগিলেন । সন্তানঘ্বয় ও 
প্রমথগণ সমভিব্যাহারে বিরীজ করিতে লাগিলেন । স্থরম্য 
অচল কৈলাসে বিশেষ ৰূপ প্রীতি লাভ হইতে লাগিল 
স্থতরাঁ অচন-্নন্দিনী প্রিয়সহবাসে মতত নেই স্থানেই 
অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

হেমুনিসত্তম ! তুমি আমকে যেৰপ জিজ্ঞাসা করিলে 
আমি সেই ৰূপ তোমাকে আদ্যশক্তি প্রকৃতির জন্ম, উদ্বা- 
হাদি মাঙ্গলিক বৃত্ান্ত বলিলাম ; যে ব্যক্তি, ভক্তিপুর্বক 
দেবী চরিত পাঠ করে, ব্রহ্মাদি দেবেন্দ্ররন্দেরও ছুর্লভা 
শর্ববানী তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং তাহার 
মনোভীঞ্চও সিদ্ধ করিয়। থাকেন ; এ বিষরে কোন সংশর নাই 
(অধিক 75) তীহার শক্রকুল নির্মলিত হয়, যুদ্ধকালে তিনি 
অতিশয় দুর্জয় হইয়া থাকেন । রধুত্তম+ দৃঢ় ভক্তি অবলম্বন 
পূর্বক (দেবকণ্টক) রাবণ-বধ-নাঁধনোদ্দেশে অকালে 
দুরেশ্বরীর যেৰপ পুজা করিয়/ছিলেন, সেই প্রকারে হে 
বম মহ।ামতে! কৃষ্ণ নবমীতে আরন্ত করিয়া মহা নবমী 
পর্যন্ত যে ব্যক্তি প্রতিদিন দেবীমা হাত্ম্য পাঠ করে, সে 
দেবীর অনুগ্রহে অনাঁধ্যও সাধন করিয়া খাকে। শ্রীরাম, 
যে প্রকার সংগ্রামে সুরদ্ধেষী স্থর-বিজয়ী মহাবাঁছ রাবণকে 
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নিহত করিয়।ছিলেন, সত্য সত্যই তাহারও মেইব্ধপ শত্রু 
নিপান্তিত হইয়া থাকে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
(কেবল ইহা নহে) তাঁহার অশ্থমেধ ফল প্রাপ্তি এবং 
আনন্দ মনে অন্তে স্বর্গেও অবস্থিতি হইয়া থাকে । যে 
ব্যক্তি দিব্য এই দেবী-মাহাক্ম্য ভক্তিপুর্ববক পাঠ বা 
শ্রবণ করে, হে মুনিসত্তম! তাহার পুণ্য ও যশোরাশি 
বর্ধিত হইতে থাকে । ব্যাস্রাদি হিংস্র জন্তগণ ভয়ে 
তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। (এমন কি) দর্শন- 
মাত্রে দুর হইতেই পলায়ন করে। সেব্যক্তি প্ুত্র-পৌজ্রাদি 
পরিৰৃত হইয়া ভুলৌকে অনন্ত কাল সুখ ভোগ পুর্ববক অন্ত্য- 
কালে দেবীর পাদ-পন্মে স্থান প্রাপ্ত হইয়া পরমা নন্দ লাভ 
করিয়! খাকে। হে মুনীশ্বর! অধিক বলিবার প্রয়েজন 
কি? সত্য মত্যই, যে ব্যক্তি দেবীচরিত পাঠ বা শ্রবণ করে, 
প্রমন্নময়ী সর্ধেশ্বরী তাহার প্রতি প্রসন্না হইয়। থাকেন। 
অন্য কথা কি বলিব, তিনি প্রসন্ন হইলে, লোকে যে ফল 
লাভ করিয়া থাকে, কোটা-কম্প-শতেও আমি তাহা 
বলিতে নমর্থ নহি। হে বৎস! তুমি এই দেবীর মহৎ 
তত্ প্রকাশ করিও না এবং ভক্তিমীন্‌ পুরুষ ব্যতিরেকে যে 
কোন ব্যক্তিকেও ইহা প্রদান করিওনা। তুমি, দেবীর 
প্রতি ভক্তিমান্‌ পরম ভক্ত, শুদ্ধীচেতা, গ্রক্কত জ্ঞানী এবং 
দুঢত্রত ; সুতরাং তোঁমার নিকট প্রকাশ করিলাম, কিন্ত-হে 
সুনে ! নিষেধ করি, যে তুমি অন্যের নিকটে ইহা কখনই 
প্রকাশ করিও না। 

হে মুনীবর! তোমার নিকটে কিছুই অপ্রকাশিত 
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রহিল না । এক্ষণে তোমার আর কি শ্রেতব্য আছে, বল? 
বর্ণন করি। ব্যাসবচনানুসারে জৈমিনী দেবেন্দ্রবন্দিত 
পঞ্চানন-চরণে ভক্তিভাবে নত হইয়া দেবীর পুজসহ্ব্ধীয় 
অপুর্বব চরিত শ্রবণে অন্তুরাগী হইয়া যে প্রকারে রঘুনন্দন 
সংগ্রামে দেবকণ্টক রক্ষাধিপতি রাবণকে অমা ত্য ও সুহ্- 
দের সহিত নিহত করিয়া ছিলেন, ; ষে প্রকারে স্থরপুর- 
বালী স্থরেক্দ্রগণ ও ব্রদ্মাদি ত্রিদশ-সকল মর্ত্যলোকে মাঁনৰ 
বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া ছিলেন, তাহা বর্ণন করিতে অনু- 
রোধ করিলেন । 


সপশা(0(োঁিপীটি 


ষট ব্রিৎশতমোধ্যার 1 


ভগবানের রামাবতার হওনের মন্ত্রণা | 

দ্িমিনী কহিলেন, শরৎুকালে যে মহাপুজ। দ্বার দেবী 
প্রীতি লাভ করিয়া ছিলেন এবং রঘূকুলের শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র, 
লাতিশয় ভক্তি-পরবশ হইয়' রাবণবিনাঁশ-বাঁসনায় মর্ত্য- 
লোকে অকালে যে শারদীয্ন পূজ। করিয়া ছিলেন বলিলেন, 
হে প্রো ! তাহা! সবিস্তরে বর্ণনা করুন । 

ষে প্রকারে ভগবান্‌ সনাতন নারায়ণ মনুষ্যদেহ ধারণ 
করিয়। বিশ্বসংসাঁরে বিশ্বেশ্বরীর শরৎকালে আকালিকী 
অর্চনা করিয়াছিলেন, আমার সে বিষয় অবণে বিশেষ কৌতুহল 
ও অনুরাগ জন্মিয়াছে। হে প্রভে।! আপনার সদৃশ বস্তা 
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ভ্রিলোৌকমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি,আপনাঁর শর- 
ণাগত হইলাম, অতএব আমাকে বলিয়া পবিত্র ও (বাধিত 
করুন)। বেদব্যাঁন কহিতে লাঁশিলেন, শ্রবণ কর। পুরা- 
কালে দশস্কদ্ধর রক্ষঃরাঁজ জগজ্জ্বননী দর্ববানীকে পরিতু্ট' 
করি য়া তাহার প্রমাঁদবলে ট্রলে।ক্যবিজয়ী হইয়।ছিল। হে 
মহামুনে ! ভক্ত বুম লা দেবী, তাহার তক্তিতে বাঁধ্য হইয়! 
তাহার র।জধানী লঙ্কাঁপুরে তদীয় তপঃপু্য-প্রভাৰে 
যোগিনীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাকে বিজয় প্রদান করত 
অবস্থান করিতে লাণিলেন। পরে জগৎকে পীড়িত ও উপ- 
দ্রুত করিলে রাঁৰণের তপঃপুণ্য ভ্রমশঃ ক্ষীণ হইতে লাগিল? 
স্থতরাং চগুবিত্রমা, চ্ডিকা তদীয় পুরী পরিত্যাগ পূর্বক 
রামচন্দ্র কর্তৃক সংপুজিত হইয়! সবান্ধবে তাহাকে নিধন 
করিলেন । পুর্ববকীলে দশীনন স্বকীয় বীরদর্পে তিদশা্ি 
দেবেন্দ্রগণকে পরাজয় করিয়াই কেবল নিরস্ত হয় নাই, 
ত্রিলোকাঁধিপতি জগৎপতি লঙ্ষীপতিকেও উৎপীড়িত 
করিয়। ত্রিজগৎ্ কম্পিত করিয়াছিল । হে মুনিবর ! হবিভুকি, 
দেৰ্গণ পর্য্যন্ত, রাৰণ__ভয়ে ভীত হইয়া যজ্ঞীয় হবি গ্রহণ 
করিতে পারেন নাই। (কেবল ইহা নহে) খধিমমূহও 
তপশ্চরণ দেৰ পুজন ও যজ্ঞ সাধন করিতে পারেন 
নাই। (তাহার বলবীর্ষের কথ! কি বলিব,) ত্রিলোকা- 
ধিপতি ইন্দ্র ও ভয়-ভীত মাঁনসে তাঁহার নন্মুখে উপ- 
স্থিত হইয়া বিবিধ উপায়ন দ্রব্য গ্রহণ পূর্বক প্রতিদিন 
তাহার আঁদেশাপেক্ষী হইয়া কালক্ষেপ করিতেন । চন্দ্র, 
সূর্য্য, ও অন্তান্ত দিকপাঁলগণ প্রভৃতি, সকলেই তাহার 
৬৩৯ 
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আজ্ঞানুবর্তী হইতেন। হেষুনে! তদনস্তর দেবতাগণ, 
রাবণকর্তৃক প্রপীডভিত হইয়া! পৃথ্বী সমভিব্যাহারে ব্রহ্মার 
নিকটে উপনীত হইয়া কৃতাগ্রলিপুটে ভাহাকে বলিতে 
লাগিলেন, হে প্রভো।! ব্রহ্মন্‌ জগন্নাথ! হুর্ত্ত পৌলস্ত্য 
আপনার বরলাভে দিত হইয়া ভ্রিলোৌককে কম্পিত করি- 
তেছে। (অধিক কি বলিব) অবনী তদীয় ভাঁর-বহনে 
অনমর্থ হইয়া আপনার নিকটে আবিভ্ত হইয়াছে; হে 
দেব! এক্ষণে আপনি সেই (ব্রিলোক-কণ্টক ) ছুরাআার 
বধোপায় চিন্তা করুন। দেবগণ এই কথা বলিয়া বিরত 
হইলে, স্বয়ন্ত্ু তাহাদিগকে নমাশ্বামিত করিয়। ত্রিদশ-নমূহ 
সমভিব্যাহারে বৈকুষ্টে বৈকুষ্টনাথের নিকটে উপনীত হইয়। 
বজিতে লাগিলেন । হে ত্রিজগতের নাথ বিশ্বপালক ! 
এক্ষণে বিশ্বপালনে তৎপর হও । দশক্ষন্ধর নিশাচরা- 
ধিরাজ লক্কীপুরে আবিভ্$ত হইয়া অতিশয় ছূর্ঘর্য হই- 
য়াছে! হে জগৎ-পতে ! জগৎ্পীড়ক মেই রাবণকে 
বিনাশ করিবার জন্য মানব দেহ আশ্রয় কর! যে সময়ে 
দশানন, তপন্তা দ্বারা আমাকে প্রসন্ন করিয়া স্বাভিলঘিত 
ৰর প্রার্থনা করে, সেই সময়ে মোহ প্রযুক্ত নর ব্যতিরেকে 
অন্য নকলের অবধ্য বর আমার নিকট হইতে লাভ করি- 
য়াছে। হে জগৎ-পতে ! নরজাতি রাক্ষম জাতির ভক্ষ্য, 
সেই কারণ ভক্ষ্য জাতি মনুষ্যকে ঘৃণা করিয়! নর বাতি- 
রেকে যাবতীয় জন্তর অবধ্য এই বর লাভে দশস্কন্ধ বাধিত 
হইয়াছে। হে বিশ্বপালক ! এক্ষণে তুমি মনুষ্য ৰপে 
অবতীর্ণ হইয়৷ দেবকণ্টক দুর্নত্ত রক্ষোরাঁজকে পুত্র পৌত্রাদি 
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ও বান্ধবদিগের সহিত নিহত কর । ব্রঙ্গা” এই কথা বলিলে 
ভগবান. নারায়ণ দশানন-পীড়ন-প্রকম্পিত ত্রিদশদিগকে 
আশ্বাসিত করিয়া মহামতি ব্রহ্মীকে বলিতে লাগিলেন । 
ছে কমলযোনে ! আমি অবনীতে দশরথ ওরনে মনুষ্য 
মুর্তি ধারণ করত দাশরথি ৰূপে অবতীর্ণ হইয়! পুত্র 
পৌত্রাদি বান্ধবদিগের মহিত দুষ্ট রাবণকে বিনষ্ট করিব । 
কিন্ত তোমরা খক্ষ ও বানর ৰূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে 
গ্রাছুভূত হইয়। নংগ্রাম স্থলে আমাকে দাহাষ্য প্রদান 
করিবে | হে ব্রহ্গন্! তুমি দুষ্টমতি লঙ্গাধিপতির বধ সাধনো 
দেশে যাহা বলিলে, তাহা অনায়াসে সাধনীয় নহে। 
সুতরাং সে জন্ত অতি ডুষ্কর উপায় অবলম্বন করিতে হই- 
বেক। ত্রিজগতের জননী দেবী ক্যাতায়নী, ছু নিশাচর 
কর্তৃক অর্চিতা হইয়া নিন্নত কাল তাহাকে জয় প্রদান 
করিয়া থাকেন। (এক্ষণে ) তিনি ফোণিনীগণে পরিরৃত 
হইয়! রাবণ-রাজধানী লঙ্কাপুরে অবস্থান করিতেছেন । 
যদি তিনি, -আমার প্রতি প্রীত ও প্রদন্ন হইয়। রাবণপুরী 
পরিত্যাগ করেন, তাহ! হইলে অনায়াসে তাহার বিনাশ 
সাধন হইতে পারে; নচেৎ তাহাকে হনন কর! আমার সাধ্যা- 
যত্ত নহে । অতএব হে কমলাসন ! এই বিষয়ে যাহা সমুচিত 
হয়ঃ তাহার প্রতি বিধান কর। যেহেতুক, প্রসন্নময়ীর প্রসন্নতা 
ব্যতিরেকে শক্রজয়ে সমর্থ হইব না। হে বিধে! ষে 
কাল পথ্যন্ত জগজ্জননী ক্যাতাঁরনী মানুকুল! থাকিবেন, নে 
কাল পর্যন্ত অন্পমা্রবীর্যযশীলীও মহাবল পরাক্রান্ত ও 
দুর্ধর্ষ হইবেক | যদি রাক্ষসেশ্খর, (স্থরেশ্বরীর অনুগ্রহে ) 
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নিখিল সংসার নাশ করিতে থাকে, তাহা হইলেও আমরা 
তাঁধীর কি করিতে পারি ! 
ব্রহ্মা কহিতে লাগিলেন, হে জগন্নাথ ! সত্যই নেই 
ছুরাত্সা! দশানন, ছুর্গাভক্তিপরায়ণ হইয়া পৃথিবীতে পরা- 
জয়ী হইতেছে না। কিন্তু এপ হইলেও হে ভগৰন্‌ ! 
মেই ত্রিলোকবাধক রাবণের বিনাশের উপায় অবধারিত 
আছে। হে প্রচ্ছো! এই চরাচর জগন্সগুল জগজ্জননীর 
আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছে । সেই সুরেশ্বরী, কালে স্থস্ি 
করিয়া থাকেন, এবং কালে পালন করিয়া থাকেন। হে 
জগৎপতে ! কালের (১) নেই ডুর্ত্ত বধের ইচ্ছা হয় নাই । 
তুমি আমি, বা মহেশ্বর, স্থষ্টি, স্থিতি ও লয়ের নিমিত্ত মীত্র। 
বাস্তবিক, আদ্যাশক্তি ত্রহ্গ স্বৰূপিণীই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের 
প্রকৃত কারণ । হে ত্রিলোকেশ ! আমরা ও সকল দেবতা গণু 
তাহারই মুর্ত্যন্তর মীত্র; আমর! বিদ্বেষী (২) বলিয়! সেই 
রক্ষাকর্রী আমাদিগকে রক্ষা করেন না। 

শ্রীভগবান্‌ কহিতে লাগিলেন, হে বিধে ! মে ছুরাচার 
লক্কেশ্বর-বিনীশোদ্জেশে কৈলাশশিখরবিহারিণী কাত্যায়- 
নীর নিকটে প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত, চল আমরা কৈলান- 
শিখরে তোমার সমভিব্যাহীরে গমনকরি, হে মুনিসত্তম ! 
এই কথা বলিয়া তাহারা সত্বর যে খানে জগদ্ধাত্রী শঙ্করী 
শঙ্করের সহিত বিরাজিত আছেন, মেই কৈলাসপুরী অভি-_ 


১। কাল পূর্ণ না হইলে জীবের মৃত্যু হয় না|. 
২1 আখ্যাশক্তি, হ্ষ্টি, স্থিতি ও লয় করিয়া থাকেন। আমর! নিমিত্ত 
মাত্র বলিয়া! অভিমানী) স্বতরাং সেই শক্তি ভিন্ন রাবণ বধ করিবার আর 
কাহারও শক্কি নাই। 
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সুখে গমন করিলেন । হে মুনি-পুঙ্গব ! মহেশ্বর, ত্রন্ধা, 
বিষ (উভয়কে) সমাগত দেখিয়া যথাযোগ্য অর্চনা 
করিয়া আগমন কারণ জিজ্ঞানা করিলেন (এবং) তাহার! 
জিজ্ঞাপিত হইয়। বিভু শস্তুকে ভুরাচার রাক্ষসেশ্বরের 
অত্যাচার ও আপনাদিগের অভিপ্রায় যথা বদ্ত্তান্ত অবগত 
করাইলেন। তদনন্তর ছে জৈমিনে ! ব্রহ্ম!) বিষণ মহেশ্বর 
প্রভাতি দেবতাঁগণ একত্রিত হইয়া মহাদেবী পার্ববতী-নন্ি- 
ধানে উপস্থিত হইলেন । দেবেন্দ্রগণ, বিকমিত ফুললার- 
বিন্দের স্তাঁয় প্রসন্নবদনী, পরমেশানীকে সন্দর্শন করিয়া 
পৃথিবীতে দণ্ডের স্তায় নিপতিত হইয় প্রণাম করিতে 
লাশিলেন । দেবতাদিগকে ধরণীতে পতিত দেখিয়া, মেই 
দেবী, আত্মশরীর হইতে অপর এক দেবী মুর্তি ধারণ 
পূর্বক আবিভূ্তি হইয়া, রত্বময় সিংহাসনে বিরাজ করিতে 
লাগিলেন । তিনি অষ্টাদশ ভূজ-বিভূষিত, তাহার বক্ষঃ 
গরদেশে, স্থচ।রু হার শোভা পাইতেছে, তাহার বদন জুপ্র- 
সন্ন” ভালে সুচারু অর্ধচন্দ্র সুপ্রকাশিত, দশনশ্রেণী অতি 
সুন্দর, লোচন অতি স্থুরম্য! ভগবান বিষু+ ভূমি হইতে 
গাত্রোথান করিরা রোমাঞ্চিত কলেবরে ভক্তির সহিত 
অঞ্জলিবদ্ধ পূর্বক জগদস্বিকীকে বলিতে লাগিলেন। 
শ্ীতগবান্‌ কহিতে লাগিলেন, হে মাতঃ! পৌলস্তযতনয় 
রাক্ষদাধিপতি দশানন, তোঁমার অনুগ্রহ লাভে দর্পিত 
হইয়া অখিল দংসাঁর ৬শপীড়িত করিতেছে । মেই কাঁরণে 
দেবতাগণ, গন্ধর্ব্বদিগের সহিত ব্রহ্মার শরখীপন্ন হইয়।- 
ছেন! হে দেবি! কমলাঁসন, সেই ছুর্ত্ত -দশাননের, 
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বিনাশ সাধন জন্য পৃথিবীতে নরদেহে অবতীর্ণ হইবার 
নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন । হে জগদীশ্বরি ! 
আমিও তদ্বাক্যে বাধ্য হইয়া তাহার নিকট প্রতিশ্রুত হুই- 
যাছি যে, আমি অবনীতে দাশরখিৰপে অবতীর্ণ হইয়! 
নেই ভুর্র্ষ নিশচরকে নিপাতিত করিব। কিন্তু মেই 
রাক্ষলাধিপতি প্রত্যহ আপনার এবং পরমাত্সা মহেশ্বরের 
আরাধনা ও অর্চনা করিয়া থাকে । (দেই কারণে) 
আপনি পরম্প্রীতমনে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য দিবে- 
ন্্রবন্দিত তদীয় পুরে অবস্থান করিতেছেন, অভএব কি 
প্রকারে সেই দেবকণ্টক দশাননকে বিনাশ করি, বলুন! 
আপনি যাহার রক্ষাঁকত্রী ও মহেশ্বর যাহার আশ্রয় 
দাতা__বিশেষতঃ হে শিবে! তুমি স্বয়ং রক্ষীকত্রী হইয়া 
লঙ্কাপুরে লক্কেশ্বরী কূপে আবিষ্ঠত আছ; কিন্তু এক্ষণে 
হেজগন্সয়ি জগদস্বিকে! যাহাতে ত্রিজগণ্থ সংরক্ষিত হয়, 
আশু তাহার প্রতিবিধান কর। দেবী বলিতে লাগিলেন, 
হে মধুজুদন ! আমি বহুদিনাবধি দশানন কর্তৃক সংপুর্দিত 
হইয়াছি (এক্ষণে) তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য লঙ্ক।- 
পুরেও বসতি করিয়। থাকি । মহাবল রাৰণ, মে প্রকরে 
ভক্তিযৌগসহক রে আমাকে অর্চনা করিয়াছে, মেইৰপে 
মহেশেরও সন্তোষ সাধন করিয়া অশেষ সম্পত্তি লাভ 
করিয়াছে। তাহার প্রার্থনীয় বিষয়ের অবশি্ট কোন প্রকার 
ভুর্লভ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। (বলিতত কি) তাহার 
মনো রথ সম্পন্ন এবং তপস্ত।র ফল লব্ধ লইরাছে। এক্ষণে 
সই দুর্বৃত্ত বলদর্পিত হইরা আত্মবিনাশ-বাঁনন।য় বল" 
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পুর্ববক চরাঁচর বিশ্বনংলারকে ব্যখিত করিতেছে । (অধিক 
কি বলিব) এখন আমিই (রক্ষা করিয়।ও) তাহার নিধনেশ- 
পায় চিন্তা করিতেছি । 

(এখন) যদি নিমিত্ত সমুপস্থিত হয়, তাহ! হইলে আমি 
তাহাঁর বিনগ সাধন করি। কিন্ত সেই ছুর্ত্তের প্রাণ সংহার 
করিতে আমি স্বরং সক্ষম নহি। ব্রহ্মা উপযুক্ত কথাই 
বলিয়ছেন, তুমি নর দেহ আশ্রয় কর (তাহ? হইলে) 
তিনিও রীবণ বধ বিষয়ে সাহায্য প্রদান করিবেন । তুমি, 
মানুষী যুর্তি পরি গ্রহ করিলে, আমার অংশ ৰূপিণী কমলা- 
ও স্ত্রী মূর্ভিতে ভূতলে অবতীর্ণ হইবেন। সেই ছুর্মতি 
আমার অন্ত মুর্তি তীহাকে দর্শন করিয়া লোভ প্রযুক্ত 
রমণে অনুর।গী হইয়া হরণ করিয়া আনিবে | (অনন্তর) 
লক্কাপুরে গ্রিক হইলে, শঙ্তুর আদেশানুসাঁরে ছুরা কার 
প্রাণ সংহার জন্য আমি লঙ্কাপুরী পরিত্যাগ করিৰব। (এ 
দিকে) যে দময়ে আমার অংশ-ভূতা নেই লক্ষমীকে ছুরা- 
চার অবমাননা করিবে, সেই সময়েই মদীয় কোপানল 
তাহার প্রাণ মংহার করিবেক । হে মধুল্ুদন ! আমি, লঙ্কা! 
পরিত্যাগ করিলে পর, শস্তু বাঁনরৰূপে (স্ব ময়ী ) লঙ্কা 
ভন্মমাৎ করিবেন। হে মধুস্দন! ছুরাত্মা ছুর্ত্ত সেই 
দশাননের বিনীশ নিমিভ সর্বদা আমাকে স্মরণ করিবে। 
তুমি সুর্য বংশে রঘুকুলে মনুষ্য বূপে অবতীর্ণ হইলে, ব্রক্ষ- 
নন্দন বশিষ্ঠ তোম!কে যে মন্ত্র প্রদান করিবেন্ট হে তাত! 
যোগ্য নময়ে আত্ম-রক্ষা ও রাবণ বধের জন্য মেই সুগুপ্ত 
মন্ত্রম্মরণ করিবে । হে মধুস্দন! তাহা হইলে, দশানন- 
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'ক্ষিগ সুদরুণ সাঁয়ক সকল তোমার শরীর ভেদ করিতে 
নমর্থ হইবে না। হে মহামতে! যুদ্ধস্থলে বাণ প্রহার 
সময়ে আমাকে ন্মরণ করিবে, (তাহা হইলে) সংহার- 
কারিণী সনিহিত থাঁকিলে, জয় লাভ নিত্য ঘটিতে থাকি- 
বেক। মদীয় অনুগ্রহ বলে অবহেলা ক্রমে সুদুর্লজ্ঘয সমুদ্র 
উত্তীর্ণ হইয়া বাঁনর সৈন্য সমভিব্যাহাঁরে নিশ্চয়ই লঙ্কা- 
পুরে উপস্থিত হইবে । হে তাত! (মেখানে) ব্রহ্মার 
আদেশানুসারে শরৎ-কাঁলে সমুদ্র তীরে মঙগলময়ী মঙ্গলা- 
মুর্তি স্বত্তিকা-রচিত করিয়া! যথা বিধি অর্চনা করিবে । 
হে জনার্দন ! বিধিপুর্ববক বেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা আমার 
অর্চনা করা হইলে, আমি স্ুুরবিজরী সেই রাবণকে সুবর্ণ 
সদৃশ পরিষ্কৃত ন্যন্দন হইতে পাতিত করিব। মরে 
বীর্ধ্যবান্‌ রাবণকে অন্তান ও সুহৃদগণের দহিত নিধন 
করিলে, তুমি মদীয় প্রসাদে লঙ্কা জয়ী এই সুখ্যাতি লাভ 
করিবে । অতএব, হে মধুন্াদন! রাক্ষসেপ্দর ছুর্মতি দশনন- 
বিনাঁশার্থে সত্বর নর দেহ ধারণ কর। 

শ্রীভগবান্‌ কহিতে লাগিলেন, তোমার প্রতি মেই 
ছুরাত্মার দৃঢ় ভক্তি বিদ্যমান আছে, এবং ভক্তিপুর্ববক 
ভক্ত বসলা তোমাকে মেও সতত ল্মরণ করিয়া থাকে। 
অতএব, হে জননি! তুমি কিৰপে লঙ্কা পরিত্যাগ 
করিবে এবং আমার প্রতি কি ৰপেই বা করুণ! সঞ্চার 
হইবেক? 'শঙ্কটে পড়িলে, নেই ছুর্জর অস্ত্র ভক্তিপূর্ববক 
আপনাকে ম্মরণ করিবে,তাহা৷ হইলে, হে (৩ স্থুরেশ্বরি ! 
ও তুমি তাহাকে রক্ষা করিলে । 7.7. 


ষট্ত্রিংশ অধ্যায়। ৩১৩ 


আমি কি প্রকারে তাহাকে হনন করিব, বলুন । যে ব্যক্তি, 
তোমার আরাধনা ও স্মরণ করিয়া থাঁকে, হরি এবং হর 
আমরা উভয়ে আম়ুধ গ্রহণপুর্ববক তদনুবর্তী হইয়। মহদি- 
ভীষিকা হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া! থাকি । অতএব, হে 
শিবে ! অংগ্র।ম-মময়ে ভোমার ম্মরণকারী ভক্ত দশাননকে 
রক্ষ। না করিয়া কিৰপে নিপাতিত করিব, বলুন ! | 
শ্রীভগৰতী বলিতে লাগিলেন, হে মহাবাছেো ! সত্য 
বটে, যুদ্ধকালে যুদ্বদুর্মা দশানন আমাকে স্মরণ করিবে, 
কিন্ত ভাহা হুইলে যে বপে তাহার মৃত্যু নঙ্ঘটন হইবে, 
ডাহা! বণ কর। এই (দৃশ্টমীন) বিশ্ব সংসার আমাকে 
আশ্রয় করিয়া! রহিয়াছে, আমি জগত্-ৰূপিণী, স্থতরাঁং 
জগৎকে পীন্ডিত করিলে, আমিও পীড়িত হইয়া থাকি । 
যেব্যক্তি এই প্রকারে সংসারকে ব্যথিত করিয়। সঙ্কটে 
আমার শরণাপন্ন হয়, যি ও তাহার এহিক ফল প্রাপ্তি 
অর্থ স্থখ ভোগ হয় না, কিন্ত পরকালে তাহার প্ররৃত 
ফল লীভের কোন ব্যাঘাত থাকে না। যেব্যক্তি জগ- 
তের বণ্টক না হইয়া! ভক্তিন্ভাবে আমার অনুধ্যান করে, 
আমি তাহাকে ইহ ও পরকালে নিয়ত রক্ষা করিয়। থাকি। 
হে মহীমতে ! (এমন কি) তোমরা ও সেই ভক্তকে পরি- 
ত্যাগ করিতে পার না, সতত রক্ষার্থ যু করিয়া! থাক। যদ্দি, 
সেই ব্যক্তি কখন কোন সঙ্কটে, পতিত ও ভীত হইয়া আমাকে 
স্মরণ করে, তাহার অন্ত ফলের কথ। কি বলিব,*দেবছুলভ 
মোক্ষ ফল সদৃশ ফল লাভ হইয়া খাঁকে। (সেব্যক্তি) ইহ 
' লোকে অভিলাধানুযায়ী ফল লাভ করিয়া মন-হুখে 
৪৩ 


৩১৪ ' মহাভাগবত। 


কালাতিপাঁত করিয়৷ পরলোকে সুছুর্পভ শ্রেষ্ঠ পদার্থ মোক্ষ 
পদ অধিকাঁর করিয়। থাকে । হে মধুজুদন ! ইহা অপেক্ষা 
দেহী ব্যক্তিদিগের অন্য কি ফল প্রাপ্তি হইতে পারে! 
(নিশ্চয় জানিও ) আমি লঙ্কাপুরে অবস্থান করিলে, দেব- 
দুর্ভয় দশানন কখনই সংগ্রামে মৃত্াযুখে পতিত হইবেন! 
(জানি, স্কতর।ং) আমি তাঁহার পুরী পরিত্যাগ করিব । 
(কেবল ইহা নহে) জগত্যের পীড়া-প্রদান হেতু আমি 
যুদ্ধকালেও তাহাঁকে রক্ষা করিব না। (অধিক কি বলিব) 
এক্ষণে ভুমি মহেশ-চরণে প্রণিপাত করিয়া নরৰপে 
ভূলোকে অবতীর্ণ হও | 
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সগ্ুব্রিংশতুমোধ্যায় 





ভগবতীর রাবণ বধার্থ আশ্বাস প্রদান ও ভ্রীরামের জন্স। 

বেদব্যাস কহিতে লাগিলেন, ভগবান্‌ মধুন্ুদন দেবীর 
নিকটে এই কথা শ্রবণ করিয়া! চতুরাননের সহিত পঞ্চা- 
ননকে বারংবার ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া হর্যোফুল- 
লোচনে তাহাকে বলিতে লাগিলেন, হে দেব দেব জগন্নাথ ! 
ভগবতী আপনার দমক্ষে যাহা বলিলেন, আপনি তাহা 
শ্রবণ করিয়াছেন, হে শঙ্কর! এক্ষণে যাহাতে আমার 
সাহাষ্য ছয়, একপ কার্ধ্যানুষ্ঠান কর। ডুর্ণ্ত দশানন 
বিনাশ-দাধনে কিৰ্ূপ সাহাধ্য তোমা! কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইবে, 
ধল। শ্ভু কহিতে লাগিলেন, ছে অরিন্দম! জগতের অরি 


সপগুত্রিংশ অধ্যায় ৩১৫ 


রাবণ বধার্থ পবন নন্দন ব্ধপে বানর দেছে. অবতীর্ণ হইয়। 
যথাষে।গ্য তোমাকে সাহায্য প্রদান করিব। দুর্গব্য জলধি 
উত্তীর্ণ হইয়া তোম।র অঙ্গনাকে অন্বেষণ পূর্বক মতত 
তোমার সম্ভোষ সাধন করিব ।এতদ্যতীত হে বিষে! তদীয় 
সন্তোষ-দাধক সংসারে অন্তের সুছুঃসাধ্য মহদনুষ্ঠান আম। 
কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইবেক। আমি বানরৰূপে লঙ্কা গ্রবেশ 
করিলে, নিশ্চয়ই লঙ্ষেশ্বরী স্বয়ং লঙ্কা পরিত্যাগ .করিবেন। 
এই প্রকারে আমাহইতে যাহা ফাহাষ্য হইবেক, তাহা 
তোমার নিকটে প্রতিশ্রুত হইলাম । এক্ষণে কমলানন, 
তোমার প্রীতিবর্ধনার্থ যেৰপ সাহায্য করিবেন, জিজ্ঞাম। 
কর। মহাদেব এই কথা বলিলে, ভগবান. নারায়ণ 
হর্ষবিকদিতচিত্তে ঈষৎ হাস্থ পূর্বক ব্রহ্মার প্রতি একবার 
দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন । তদনন্তর প্রজাপতিও বিঞ্ুর ঈঙ্িত 
অবগত হইয়। হৃছুহান্ত-পুর্ধক লক্ষমীপতিকে গ্রীতিকর বাক্যে 
কহিতে লাগিলেন | 

হে ভগবন্! আমি স্বকীয়. অংশ হইতে ধক্ষযোনি 
ধারণ করিয়া তোমার সাহাষ্যার্থ মহাবলপরাক্রান্ত হ্ইয়।! 
আবিভূ্ভ হইব । আমি তোমার হিতকরকার্য্যে নিযুক্ত 
থাকিয়! নিয়ত তোমীকে মঙ্গলকরী মন্ত্রণা প্রদান করিতে 
থাকিব। ধর্শ, স্বয়ং বিভীষণৰপে লঙ্কাপুরে অবতীর্ণ হুই- 
বেন। (ইনি) রাক্ষমরাজ রাঁবণের কনিষ্ঠ সহোদর 
(কিন্ত) তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে সাহাষ্য 
গ্রদান করিবেন | হে দেব! এক্ষণে মানব তনু ধারণ কর 
এবং নিখিল চরাচর বিশ্বকে প্রতিপালন করিতে থাক। 


৩১৬ মহাভাগবত। 


বেদব্যান কহিতে লাগিলেন, হে মুনিমত্তম ! এই প্রকারে 
ভগবান নারায়ণ ভগবতীর প্রার্থনা ও আরাধনা করিয়া 
মহাত্মা মহীপাল দশরথ গৃহে অবনীতে স্বয়ং এক হইলেও 
চারি অংশে অবতীর্ণ হইলেন । ৰূপলাবণ্যবিভুষিত মহাবল- 
বান্‌।তীহীর] ) রাম, লক্ষণ, ভরত ও শক্রত্ন নামে পরি- 
চিত হইলেন । শাম ছুর্ববাদলের ম্যায় রাম ও ভরতের 
অঙ্গকান্তি,প্রকাঁশিত, এবং লক্ষণ ও শত্রত্নের শরীর দীস্ডি- 
ম।ন্‌ কনকের গায় গৌরবর্ণবিভাদিত হইল। হে সুনে! 
শক্ষণ-সম্পন্ন লক্ষণ নিয়ত রামের অনুবস্তী এবং শৈশব- 
সময়াবধি শত্রত্স, ভরতের অন্ুগামা হইলেন | পরমা- 
সুন্দরী লক্ষদীও পৃথিবীতে প্রাছুতূতি হইয়া কম্তাৰপে জনক- 
রাজভবনে অবস্থিতি করিতে ল।টিলেন। ব্রহ্মাও নিজ ংশ- 
প্রভাবে ভূমিতলে খক্ষযোনি ধারণ করত বুদ্দিঘান জাস্বু 
বান নামে প্রীছুদ্তি হইলেন। শিব স্বকীয় অংশ. 
প্রভাবে পবনাজ্মজ হইয়া মহাবীধাবান্‌ হনুমান নামে 
বিখ্যাত এবং বানররাজের মন্ত্রী হইয়া কিক্ষিন্ধ্যা নগরীতে 
বিরীজ করিতে লাগিলেন। হে মহামতে! অন্ভান্ত 
দেবেন্দ্র বৃন্দ, ধক্ষ ও বানরৰপ ধারণ করিয়া কাননে অব্‌- 
স্থনপুর্বক ভগবান্‌ নারীয়ণের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 


-০০--- 


অফত্রিংশত্তমোধ্যায়। 


রামচন্দ্রের বিবাহান্তে অরণ্য-যাঁতরা । 

বেদব্যান কহিতে লাগিলেন, (কুলগুরু ) বশিষ্ঠ, রাঁম- 
চন্দ্র লক্ষমণ, ভরত ও শত্রক্নকে ক্রমে সকল শাস্ত্র শিক্ষ! 
করাইলেন এবং দেবী মন্ত্রঘবারা তাহাদিত্র দীক্ষা বিখি 
মম্পন্ন করিলেন । এইৰপে তাহারা ক্রমশঃ সর্বশান্তে 
পারদশী হইলেন। অনন্তর এক সময়ে মহর্ষি বিশ্ব্িত্র 
যজ্ঞরক্ষণণর্থ শ্রীরাম ও লক্ষমণকে অরণ্যে লইয়। ফাইবার 
নিমিত্ত তাহাদের পিতার নিকটে প্রার্থন। করিয়। লইয়। 
গেলেন । দুই সহোদরে নেই স্থানে গমন করিয়াই ঘোর 
ৰূপিণী তারকানিশচরীকে নিহত করিয়া খষির নিকট 
হইতে বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিলেন | তদনন্তর মহাঁ- 
বল রামচন্দ্র, আশ্রমে প্রবেশ করিয়া যজ্ঞবিঘাতক হবাহছ 
রাক্ষনকে এক মাত্র শর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে দগ্ধ 
করিয়া ফেলিলেম্্র এবং আপনার বাহুবল দ্বারা দর্পিত 
রামচন্দ্র, অপর শর নিক্ষেপপুর্বক রখছ্রুম্দ মারীচকে 
সিদ্ধুসলিলে ক্ষেপণ করিলেন । তদনন্তর রাঘবেন্দ্, মুনী- 
ন্রের নহিত সত্তর গৌতমীর শপ বিমোচন করিয়া জনক- 
রাজধানী মিথিলা নগরীতে গমন করিলেন । হে মহামুনে ! 
মহাবল রামচন্দ্র, জনকপুরী প্রবেশ করিয়া মহাঁদেবের 
গ্রচণ্ড কোদণ্ড ভঙ্গ করিলে পর, মিথিলাঁধিপতি পরম গ্রীতি- 
লাভ করিয়া বৃদ্ধরাজ দশরথকে পুভ্রগণের সহিত শ্বপুরে 


৩১৮ মহাভাগবত। 


আনয়ন পুর্ববক অশেষ মহাৎলবের লহিত তাহার নন্তান 
চতুষ্টয়কে চারি কন্ঠা সম্প্রদান করিলেন ! র1মচন্দ্রকে সীতা, 
লঙ্ষণণকে উর্মিলা, ভরতকে মাগুবী ও শক্রত্সকে শ্রুতকীর্তি 
সমর্পন করিলেন | যজ্ঞভূমি-বিশোধন করিতে করিতে 
সীতা সমুদ্ূত। হইয়া! ছিলেন। উর্স্িলাই একমাত্র ওরস- 
সন্তব1 কন্ঠ, শ্রতকীর্তি ও মাওবী এই মাত্র জনকরাজের 
সহোঁদরের সম্পত্তি। হে মহামতে! এইপ্রকারে তাহার 
চারি ভ্রাতা বিবাহিত হইয়া িখিল! পরিত্যাগ পুর্ববক পিতৃ 
ধমভিব্যাহারে নিজ পুরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । 
(অকন্মাৎ) পথমধ্যে বলদর্পিত ভূগুনন্দন উপস্থিত হইল। 
(ঈঙ্গিতে) মহাবল রামচন্দ্র, তাহার ভ্রিলোকজয়ী গর্ব খর্ব 
করিলেন | হে মহামতে ! ভার্গবের গর্বব খর্ব-করণানন্তর 
পুত্রগণের নহিত পুরপ্রবেশ করিয়া অযোধ্যাপাতি অম্যা- 
ত্যদিগের দ্বারা জ্োন্ঠ পুত্র রাঁমচন্দ্রের রাঞ্য।ভিযেকার্থ আঁ 
ফ্েজন করিতে লাগিলেন | হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই সময়ে 
ত্রিদশ সমূহ তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত (১) করিতে 
লাগিলেন, সুতরাং সেই কারণে (রাজমৃহিবী ) কৈকেয়ী, 
রাজার নিকট হইতে রামচন্্রের চতুর্ঘশবর্ষ বনবাস ও 
আত্মপুজের রাজ্যাভিষেক প্রার্থন। করিলেন। রাজা দশরথ 
সত্যত্রত, কি করেন, মহিষীকে পূর্বপ্রতিশ্রুত বর এদান 
করিলেন। সত্য-পরাক্রম রামচন্দ্র, তদন্ুমারে (উপ- 
স্থিত) রাজ্যাখিকার পরিত্যাগ করিয়া প্রেয়সী জানকী ও 

১। কৈকেদীর প্রবর্তনার আপন আপন কার্ষসাধনের জন্য রামচন্তরকে 
ধনে প্রেরণ । 
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(অনুজ) লক্ষাণের সহিত দগুকারণ্-প্রবেশে উদ্যত 
হইলেন। পিতৃদেব, ও গুরুদেবের চরণ বন্দনা করিয়! অন্তঃ- 
করণে জননী কৈকেয়ীকে ধ্যান ও পুনঃ পুনও তদীয় চরণ- 
প্রান্তে প্রণাম করিয়া রাক্ষপ-বিনাশোদ্দেশে যাত্রা! 
করিলেন । | 

শুরু পক্ষের দশমী তিথিতে পুষ্যা নক্ষত্রেই রামচন্দ্রের 
শুভযাত্রা হইল। (এদিকে) বৃদ্ধরাজ, পুভ্রশোব-সন্তপ্ত হইয়া 
মুক্তকণ্টে রোদন করিতে লাগিলেন । ( তখন ) রঘুদ্ধহ 
রামচঞ্জ, ভভ্তিভরাবনত হইয়া, (তৎক্ষণাৎ) সুমন্ত্রনেত্র রথে 
আরোহণ করিস অনুজ ও পত্রীর সহিত পুর হইতে নির্গত 
হুইলেন। পৌরবামীগণ, তদ্ধিরহে কাতর-ভাবাপন্ন হইয়া 
তৎপশ্চাৎ্থ গমন করিতে লাগিল । তদনন্তর মহামতি সীতা- 
পতি, তাহাদিগকে পুরপ্রবেশে আদেশ করিয়া শুঙ্গবের 
পুরে আগমনপুর্ধবক রথ সহিত স্ুমন্ত্রকে বিদায় প্রদান করি- 
লেন। (এবং) সেই স্থানে ভ্রাতা লক্ষাণের সহিত জটা- 
ৰকল ধারণ করিয়া! লীতাঁসহিত তরণী-সহযো গে জাঙ্বীর 
পর পারে উত্তীর্ণ হইয়। চিত্রকুটস্থ ভরদ্বাজ খাবির আশ্রমে 
মমুপস্থিত হইলেন। 

হে সুনে! (এদিকে) রাজা দশরখ, সুমন্ত্র নারথির 
সুখহইতে দাশরখি, রামচন্দ্রের বন-প্রবেশ-বার্তা শ্রবপ 
করিয়া অনায়াসে আত্মজীবন বিনর্জন করিলেন। সে 
সময়ে, ভরত মাতৃলালয়ে অবস্থিত ছিলেন, পিতার নিধন 
বার্ডা শ্রুবণে মাতুলালয় হইতে গৃহে প্রতিগমনপুর্ববক 
জননীকে বারংবার ভৎ্দনা করিয়া স্বৃতপিতার উর্ধদৈ- 


২২৬ মছাঁভাঁগবত । 


হিক বিধি যথাবিধি সমাহিত করিলেন। তদনম্কর, 
অন্ধজ ও অমাত্যদিথের সমভিব্যাহারে রামচন্দ্রপমনিধানে 
উপনীত হইয়া তাহাকে রাজ্যে আনয়নার্থ বিস্তর যত্ুও 
অন্থুরোধ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র" দেবকার্যয- 
নিদ্ধির জন্য পুর পরিত্যাগ করিয়াছেন, স্থৃতরাং 
প্রশান্ত ভরতকে নানা প্রকারে সান্তনা করিয়। নিবিড় 
দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। (তখন ) ভরত, (উপায় 
না দেখিয়া) জ্যেষ্ঠের আদেশানুসারে গৃহ নিবৃত্ত হই- 
লেন এবং পৌরবর্গের নহিত ছুই সহোদরে নন্দীগ্রামে 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। (তখন) তাহার রাজ- 
ভোগ-বাসনা অন্তহ্িত হইল, ভূমি-শায়ী ও জটা ধারী 
হইয়া চতুর্দশবর্ষ পর্ধ্যস্ত রামচন্দ্রের ধ্যান ধারপুর্বক তাহার 
শ্রীতমনে পুরমধ্যে প্রত্যাগমনকা ল প্রতাক্ষা। করিয়া কাল- 
ক্ষেপে করিতে লাগিলেন। 

হে মহামতে! এ দিকে রামচন্দ্র চগ্ুৰূপী বিরাধ 
মামক নিশাচরকে নিপাতিত করিয়া রাক্ষলদিগকে ধংশ 
করিবার জন্য কিয়ৎুকাল দণ্ডকারণ্যে পঞ্চবটিতে পর্ণ- 
শালা বিরচন পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর কোন সময়ে কাঁমৰপিণী রাবণ-ভগিনী 
শুর্পণখা রাক্ষপী, ম্মরশরে প্রপীড়িত হইয়া রামচন্দ্রকে 
পতিত্বে বরণ করিবার জন্য মেই স্থানে উপস্থিত হইল। 
হে সুনিপুক্রব,! বিচক্ষণ লক্ষণ, ভ্রাতার (রামের ) শীঁসনানু- 
সারে তাহাকে মায়াবিনী নিশীচরী জানিতে পারিয়। খড় 
বারা তদীয় নাসা কর্ণ ছেদ করিয়। ফেলিলেন। তদনস্তর 
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রোদন করিতে করিতে যে খানে ভ্রাতা খরদৃষণ অবস্থিত 
আছে, ভীমৰূপিণী ভরা রাক্ষনী যেই খানে উপস্থিত 
হইব] (সহোদরকে) সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত করাইল। 
শৃর্পণথ1 কছিতে লাগিল, দণগডুকারণ্যে শ্য।মবর্ম ছুর্ববাদলের 
স্ঠায় প্রন্ভাবিশি' অযোধ্য।ধিপতি রামচন্দ্র অন্ুজের 
সহিত অবস্থিতি করিতেছেন ; তাহার এক রমণীরত্র মম- 
ভিব্যাহারে আছে। সেই সুন্দরী যেৰপ সৌন্দ্্যশালিনী; 
সেৰপ ৰূপ-লৰণ্যবতী রমনী স্বর্গ, মর্ভ, বা পাতালে কেহ 
কখন দেখে ন।ই ; সাক্ষাৎ করা দুরে থাকুক, কখন কাহার 
শ্র্তগোচরও হয় নাই। আমি তোমার জন্য নেই 
স্্রীরত্রগ্রহণে গমন করিরাছিলীম, কিন্তু তাহার অনুজ 
আমার নান! কর্ণছ্ছেদ করিয়াছে ; এক্ষণে আমি তোমারই 
শরণাপন্ন হইলাম । 

ব্যাসদেব কহিতে লাগিলেন, ভগিনীর মুখে এই কথা 
শ্রবণ করিয়। চতুর্দশ সহত্র রাক্ষম-সৈ্ত-পরিরৃত হইয়া খর- 
দূষণ, কানন-মধ্যে যেখানে রঘুনন্দন বিরাজ করিতেছেন, 
নেই স্থানে উপস্থিত হইলেন | রামচন্দ্র, সমাগত নিশা 
চরদিগকে শরমমুহ নিক্ষেপ পুর্ববক নিহত করিলেন । 
হে মহামতে! (তদ্দর্শনে) শুপণখা শোকবিহ্বল 
হইয়া লঙ্কা প্রতিগমন পুর্ববক রাঁবণকে যথা বৃত্তান্ত বর্ণন 
করিল। দশানন, ভগিনীসুখে সীতার অপৰ্ূপ ৰপ-মাধুর 
শ্রবণ করিয়! কালদর্পে দরপি্তি হুইয়া সীতা-হরণে ক্কৃত- 
নংকষ্প হইল। এবং তাঁড়কানন্দন মারীচ নিশাচরকে 
সমভিব্যাহ।রে লইয়া পঞ্চবটাতে উপনীত হইল। নিশাচর 


২২ মহাভাগবত। 


মারীচ, শ্ীরামহস্তে মৃত্যু নিশ্চিত অবধারিত করির়ী হ্বণ- 
বৃগৰপধারণ করত দৃরবর্তী প্রদেশে রাঁমচন্দ্রকে সঙ্গে 
করিয়া লইল। যগুকালে রামচন্দ্র, তাহার প্রতি বাঁণ- 
ক্ষেপ করিলেন, অমনি রাঁমশরে বিদ্ধ হইয়! সেই রাক্ষন, 
হা লক্ষাণ ! বলিয়া! ধরণীতলে পতিত হইল। জনকায্মন্গ৷ 
জানকী, সেই শব্দ রামচন্দ্রের অনুমান করিয়া তাহ'র 
উদ্দেশে জঙ্মণকে প্রেরণ করিলেন । এই অবকাশে দশ 
নন সমাঁগনন পুরঃমর বলপুর্ববক দেবীর অন্য মূর্তিন্বৰ- 
পিনী সীতাকে হরণ করিয়। প্রস্থান করিল। মে মময়ে 
সাক্ষাৎ সুরেশ্বরী মীতাদেবী তাহাকে ভম্মলাৎ করিতে 
পারিতেন, কিন্তু ভাহার পূর্ব-প্রার্থন।পুরণে স্বীকৃত হইয়া- 
ছিলেন বলিয়া, তদনুষ্ঠানে সমর্থ হন নাই। (এ দিকে) রাবণ, 
যে সময়ে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়। যায়, সে সময়ে 
পক্ষিবর জটায়ু সীতার উদ্ধার-বাঁসনায় ছুরাত্মা দশীননের 
সহিত সংগ্রাম উপস্থিত করিল । রাঙ্ষমপুঙ্গৰ বলগ্রভাবে 
পক্ষিপুক্গবের পক্ষচ্ছেদ করিয়া নীতাসমভিব্যাহারে লক্কা- 
পুরে প্রবেশ করিল । (এবং) স্থুরম্য অশোক কাননে 
সেই সীতাকে সংস্থাপন করিলেও, ত্বলন্ত অনলের ন্যায় 
প্রভাশালিনী সীতার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে নাই। 

হে মহামতে! যে জীতা সৌভাগ্যমময়ে শুভ প্রদান 
ও ঢুঃদময়ে অমঙ্গল দান করিয়া থাকেন, সেই ভগবতী সীতা 
এইন্ধপে লঙ্কাপুরে অশোক কাননে অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন । (এদিকে) স্থিতি-সংহাঁরকারিণী সত্য সনা- 
তনী ভগবতী জানকীৰপে লঙ্কা প্রবেশ করিলে, লঙ্ষে- 
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স্বরের জয়প্রদায়িনী লক্কেশ্বরী স্বয়ং লঙ্কা হইতে ঈবি তি 
হুইতে মনঃমংযোগ করিলেন । 
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হুনুমান্‌ কর্তৃক দীভান্বেষণ ও লঙ্কাদাহন। 

বেদব্যান কহিতে লাগিলেন, (এদিকে) রামচন্দ্র 
মারীচকে নিহত করিয়া লক্গমণের সহিত পঞ্চবটার পর্ণ- 
শালায় উপস্থিত হইয়া জানকীর মাক্ষীতকার লাভ করিতে 
নাপারিয়া সেই বিপিনে সীতার অনুমন্ধান করত রোদন 
করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । (পটে অক- 
স্মাৎ) মেখানে ছিন্নপক্ষ এক পক্ষিপ্রবর দৃষ্টি ও তাহাকে 
সীতাপহারী বোধ করিয়।, হনন করিবার নিমিত্ত ভৎনন্সি- 
ধাঁনে সমুপস্থিত হইলেন) এবং সত্য-পরাক্রম রামচন্দ্র, 
তাহাকে পিতৃন্সহ্ৃৎ জানিতে পারিয়া, আশু শরদন্ধান 
গ্রতিমংহার করিলেন। পক্ষরাজি, রামচন্দ্রের পুরো. 
ভাগে রাক্ষরাজ জানকী অপহরণ করিয়াছে বলিয়া, 
কলেবর পরিত্যাগ পুর্ববক স্বর্গ লোকে প্রয়াণ করিল। হে 
মহামতে ! রামচন্দ্র তাহাকে কাননের একদেশে দাহ 
করিয়া কবন্ধনিপাতপুর্ববক খাধ্যযুগ পর্বকতে প্রয়াণ 
করিলেন। মেইখানে হনুম।ন্‌ প্রভৃতি বলবান্‌ অমাত্য- 
চতুষয়-পরিবেষিত হুইয়। বালি ভয়ে ভীতান্তঃকরণে নুওরীব 


৩২৪ মহাঁভাগবত। 


অবস্থিতি আছেন ; মহাত্মা স্থগ্রীবের সহিত সৌহৃদ্য সং- 
স্থাপন পুরর্বক সময়ে ভীম-বিক্রম অতি বলবাঁন বালি- 
রাজকে বিনাশ করিয়। স্ুগ্রীবকে তদ্রাজ্যে অভিবিক্ত 
করিলেন। | 

হে মুনিসত্বম! তদনন্তর প্রভু রামচন্দ্র, মাল্যবান, 
পর্বতে বর্ধাক।ল অতিবাহিত করির! মহীবলবতী বানর- 
মেনা আনয়ন পুর্ববক দীভান্বেষণার্থ মর্ত্যলোকে দত প্রেরণ 
করিলেন। বানরগণ সীতান্বেষণ রৃত্বান্ত জানিব।র নিমিত্ত 
চতুর্দিকে প্রধাবিত হইল । মহাবলপরা ক্রান্ত হনুমান ও 
অঙ্গদাদি বানরটন্যগণ দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা কঠিল। 
জান্বুবান্‌ প্রভৃতি বীর্যাব!ন, বানরগণ সম্পাতির মুখে সীতা" 
ঘুনন্ধান অবগত হইয়া সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার জন্য পরস্পর 
মন্ত্রণা করিতে লাগিল । অনন্তর, খক্ষাধপতি জাঙ্ুবানের 
বচনক্রমে বিক্রমকেশরী কেশরী-নন্দন,। শতযোজনবিস্ক- 
ছুলজ্ব্য নাগর লঙ্ঘন করিয়া নায়ং সময়ে লঙ্কাপুরী উপনীত 
ও নিশাকাঁলে পুরপ্রবিকউ হইল। মারুতি (২) সপ্তরাতি 
পর্য্যন্ত (সেখানে) অন্বেষণ করিয়া শুতভাননা সাতাকে 
অশোক কাননে দেখিতে পাইল | অনন্তর সে দময়ে যেমন 
মনে মনে কোনপ্রকার অনাধ্য সাধন করিবার নিশি 
চিন্তা করিতেছেন, অদনি পুরাকালে নেবী ভগবতী যাহা 
আদেশ করিরাছিলেন, তাহা স্বৃতি-পথে উদিত হইল; (এবং) 
দেবী লক্কেশ্খরীর দিব্য মন্দির সন্দর্শনার্থে মমৎস্ক হইয়। 
বক্ষাত্রে উপবেশন পুর্ক সর্ব দৃষ্টি সঞ্চারণ করিল। (অক. 


(১) বায়পুজ হনমান । 
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ল্মাং) এশান কোণে মণিমাণিক্য-বিমর্ডিত বিশুগ্ধ স্বর্ণ 
শোধিত সিংহধজ-চিহ্িত স্ন্দর মন্দির সন্দর্শন করিয়া! 
পবননন্দন, তাহাই দেবীর মন্দির বলিয়! অবধারণ করি- 
লেন । তদনন্তর মন্দির-ঘ্বার-সমীপে গমন করিয়াই যেগিনী- 
গণের সহিত ঈশানীকে কখন নৃত্য, কখন হাস্ত করি- 
তেছেন, দেখিতে পাইলেন । (তখন) পবনাত্মজ, কৃতাঁ- 
গ্রলিপ্ুটে অবিচলিত ভক্তি সহকারে ত্রিজগ:ন্দিনী মহা- 
দেবীকে প্রণতিপুর্ববক বলিতে লাগিচেন, হে বিশ্বেশ্বরি ! 
দেবি! তুমি প্রসন্ন হও। আমি শ্রীরামচক্ছের অনুচর, 
লক্ষীস্ব্পিণী জানকীর অন্বেষণার্থ লঙ্কাপুরে উপস্থিত 
হইয়াছি। তুমিই ছুরাত্মা। রাক্ষসেন্দ্র রাবণ-বিনাশার্ধ 
নারাঁয়ণকে নর লোকে প্রেরণ করিয়াছ; আমি সাক্ষাৎ 
শিব হইলেও দেই কারণে বানরকলেবর ধারণ করিয়া এই 
স্থলে উপস্থিত হইয়াছি | হে শিবে ! তোমার আদেশ প্রতি- 
পালন ও রাম-কার্ষ্য সাঁধনার্খ বানরদেহই আমার আশ্রয় 
হইয়াছে। হে স্থরেশ্বরি! তুমি পুর্বে আমাদিচের 
নিকটে স্বীকার করিয়াছ, যে আমি লঙ্কাপুরে প্রবেশ- 
াত্রেই তুমি ত্বদভিরক্ষিতা (৩) পুরী পরিত্যাগপুর্ববক স্বস্থানে 
প্রস্থান করিবে। অতএব এক্ষণে এই (পাপ) পুরী পরি- 
হার কর এবং রাক্ষপরাজকে নিহত করিয়া চরাচর 
শ্বের স্থিতি সম্পাদন করিতে থাক। দেবী তদ্বাক্যে 
বলিতে ল।গিলেন, হে বানরবর ! সীতার অব্মাননা হেতু 
আমি (রাবণের প্রতি) রুট হইয়াছি ; এবং পূর্ব হইতেই 

(৩) লগ্কাপুরী । 


৩২৬ মহাঁভাগৰত। 


লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়।ছি। অদ্যাঁপি কেবল তোমারই 
বচনাপেক্ষায় রাবণ-ভবনে অবস্থান করিতেছি । হে কপি- 
কুপ্তর! আমি তোমার বচনানুসারে রাক্ষদপুরী পরি- 
ত্যাগ করিতেছি । ভগবতী লঙ্কেশ্বরী এই কথ! বলিয়। 
তাহারই নাক্ষাতে লঙ্কা পরিত্যাগ পুর্ববক অন্তহি 
হুইলেন। 

তদনন্তর যহাবীর মারুতি ক্রোধসংমুক্ছিতি হইরা অশোক 
রক্ষলমেত সকল নিবিড় কানন চুরীকিত করিলেন। দশা- 
নন তদ্বিবরণ অবগত হইয়। বনহুসংখ্যক রাক্ষদের সহিত 
অক্ষয়কুমরনামক কুমারকে পাঠাইয়া দিল। বলবান্‌ 
হনুমান্দংগ্রথমে বলপুব্ধক উৎপাটিত পাদপ ছারা তাড়না 
করত কুমারের প্রাণ মংহার করিলে, প্রত।পশালী মেঘ- 
নাদ আগমন করিয়। তাহীকে নাগপাশে বদ্ধ করত দশীনন- 
সমীপে উপনীত করিল । রাবণ রোধাবেশে মুক্ছিত হইয়া 
তাহাকে (হনুমান্কে) ছেদন করিতে উদ্যত হইল (দেখিয়া) 
মন্ত্রবৎ বিভীষণ তাহ! নিবারণ করিল । তদনন্তর রাক্ষলা- 
ধিপ রাবণ, তাহার ৰূপের বৈৰপ্য-মীধনার্থ তদীয় লাহগুল 
সনার্ত করিয়া পাঁব কমংযৌগে তাহা প্রদীপ্তড করিল । 
( তখন) পবনপুত্র অগ্নিমংযোগে লঙ্কা দগ্ধ করিয়া পুনঃ- 
মাগরোতীর্ণ হইয়া অঙ্গদাদি বানরসৈন্য যেখ[নে অবন্থান 
রুরিতেছে, নেইখানে উপনীত হুইল। তদনন্যর, জাম্কুবান্‌ 
প্রভৃতি সেন্[পতির মহিত মন্সিলিত হুইক্া মধুবন উপ ভোগ- 
পুর্ধ্বক রামনন্নিধানে উপস্থিত হইল। 

হে মুনিপ্রবর! রামচন্দ্র দুর হইতে তাহাকে দর্শন 
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করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তাত হন্ুমান্‌! তুমি কি 
জানবীকে সন্দর্শন করিয়াছ? রামবাক্যে, রামানুচর 
লঙ্কাপুরের তদ্ত্তান্ত শ্রীরামের গোচর করিল। হে মহী- 
মতে ! যেপ্রকারে দীতাদন্দর্শন ঙ্ঘটন হইয়াছে, যেপ্র- 
কারে লঙ্কাপুরী দগ্ধ হইয় ছে, যেপ্রকারে লক্কেশ্বরী লঙ্কা 
পরিত্যাগপুর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন, ও জানকী 
যেৰপ বলিয়া দিয়াছেন, তত্তাবতই বিস্তারিওৰপে রাম- 
চন্দ্রের নিকটে বর্ণন করিল । তদনন্তর রাঘব, সকল বানর- 
দৈন্যে পরিৰৃত হইয়া রাক্ষসেন্দ্র-রাবণ বিনাশ জগ্ত শ্রাবণ 
মামের শুক্পক্ষীয় দশমী তিথিতে যাত্রা করিলেন । হে 
মুনে ! (যখন) রামচন্দ্র কপিসৈম্সমভিব্যাহ।রে সিদ্ধুতীরে 
উপনীত হইলেন, (নে সময়) রাক্ষলাধিপতি রাঁবণ অমাঁ- 
ত্যবর্গকে আহ্বান করিরা স্ুমন্ত্রণা-অবধারণা ধ উপবিষউ 
হইল । তখন সকন-সচিব শ্রেষ্ঠ মহাবুদ্ধিসম্পন্ন বি-ভীষণ 
দশাননকে অংগ্রাম হইতে জর্ধপ্রকারে বিমুখ হইতে 
নিষেধ করিয়। দীতাপ্রত্যপ্ণজন্য বারংবার শ্রীরামের বল- 
বীর্যের কথা বলিতে লাগিল। 

হেমুনে ! দশগ্রীব তদ্বাক্যে কুদ্ধ হইয়া তাহাকে পদ- 
প্রহার করিল। সাক্ষাৎ ধর্মৰূপী বিভীষণ, (তাহাতে) 
ক্রোধতরে মন্ত্রিতুউয়ের সহিত রামনন্দ্রসম্নিধানে উপ- 
স্থিত হইল। 


চত্তারিৎশভ্তমোহধ্যায় ! 
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প্রীরামের নাগপাশে বন্ধন ও রাবণের সহিত যুদ্ধারস্ত | 


বেদব্যান কহিতে লাগিলেন, মহাবাছ রামচন্দ্র শরণা- 
পন্ন বিভীষণকে (ধর্ম-পরায়ণ) অবগত হইয়া তাহার মহিত 
সৌন্ৃদ্যনংস্থাপনপূর্ববক লঙ্কারাঁজো তাহাকে অভিবিস্ত 
করিলেন। অনন্তর বলবিক্রমসম্পন্ন বানরাধিপতিকে 
সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার উপায় গি্ঞাসা করিলে স্ুশ্রীৰ 
কহিতে লাগিল, হে ভগবন্‌! তুমি চিন্তা করিও না। 
ধরাধর উৎপাটন করিয়া মহাসিন্ধুর উপরি ভাগে সেতু 
রচনা পুর্ববক সমুদ্র শোষণ করিব ; এবং ক্রমে তাহার পর- 
পারে উত্তীর্ণ হইব। সতাপরাক্রম রামচন্দ্র সুহৃদের 
সেই স্থখজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃক্টচিত্ত হইলেন ; এবং 
জলনিধিও স্বয়ং নিদারুণ বন্ধন স্বীকার করিল। তদনন্তর 
স্ুগ্রীবের বচনানুসারে শমননন্দন নল পর্ববতপুর্ধ উৎপাটন- 
পুর্ববক সমুদ্রে সেতু বন্ধন করিল। হে মুনিশার্দুল! আবণ 
মাসের পূর্ণিমা তিথিতে আঁরস্ত হইয়! এই প্রকারে বাঁনর- 
ধাভ নল কর্তৃক সর্বলোকের স্থছুক্কর দেতু বিরচিত হইলে, 
বলবান্‌ দশানন শ্রবণ করিয়া ভয়ে মোহ শ্রাপ্ত হইল; 
ও তাহার" শরীর কম্পিত হইয়া উঠিল। হে মহাগতে ! 
মহাবাছ রামচন্দ্র কোটিলক্ষ বানর সৈন্তে পরিবেষ্টিত 
হইয়া লক্ষষণসমভিব্য। হারে কষ্ঃপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে 
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লঙ্কাপুরী উপনীত হইলেন। ভীমপরাক্রম বাঁনরগ্রণ 
লঙ্কর চতুর্দিকৃ আচ্ছন্ন করিল। কি জল, কিস্থল, কি 
রুক্ষ শ্রেণী, কি গৃহমধ্য, কি চত্বর, কি পুরদর, কি 
কাঁনন, কি উপবন, সর্বত্রই বানর সৈম্ভ সমাকীর্ণ হইল। 
হে মহ্থায়ুনে ! (ভখন ) লঙ্কাপুরের কোন স্থানই বানরশৃন্ত 
ছিল না। তদনম্ভর ভগবান্‌ সংগ্রামকরণাঁভিলাধী হইয়া! 
বিজয়-লাভার্থ ভগবভীর অর্নার উদ্দেশে অন্থঃকরণে এই 
চিন্তাকরিতে লাগিলেন । (কারণ) জগদারাধ্য দেবীর আরা- 
ধনা ভিন্ন শত্র.( দশানন । জয় করা কাহার সাধ্য! প্রমন্ন- 
ময়ী প্রনন্না হইলে নামান্ ব্যক্তিও (ভুর্ববল) ব্রিলোক্য- 
বিনী হইস্স| দাক্ষণ অংগ্রামকে তৃণতুল্য বোধ করিয়া 
থাকে । (এক্ষণে ) কিবপেই ব। অকালে স্রেশ্বরীর অর্চন] 
করি। সম্প্রতি দক্ষিণায়নে (১) জগন্মাতা নিদ্রিতাবস্থায় 
কালাতিপাত করিতেছেন। (স্থৃতরাং) চিন্তাতুর হইয়া! 
সত্যমনাতন নারায়ণ, পিতৃবৰূপিণী সনাতনীর উপাসনার্থ 
স্থিরনিশ্য় হইলেন । 
(তখন জানিতে পাঁরিলেন) সেই দেবী মহামায়া! এই পক্ষে 
এখন নিদ্রিত আছেন সত্য, কিন্তু অপর পক্ষ (২) প্রবৃত্ত হই- 
য়াছে। বিশেষ অদ্য প্রতিপৎ তিথির সঞ্চার হইয়াছে । 
অতএব, জয়প্রদায়িনী পিতৃব্ধপিণী সত্যননাতনীকে অদ্য 
হইতে আরম্ত করিয়া যে পর্য্যন্ত দৃষ্টিগেচরে তাহাকে 
আনিতে না পারি, তাঁবৎ প্রতিদিন পার্বণ বিধি দ্বারা 


(১) ভাদ্রমাসের শুরুপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে সুর্ধ্য দক্ষিণদিক আশ্রয় 
করেন। দক্ষিণায়ণে শীতাংশের সঞ্চার হয়। 
(২) কৃষ্ণপক্ষ । 
৪৩ 


৩৩৪ মহাভাগব। 


বিধিমতে তাহার অর্চনা করিয়া বিপক্ষ বিজয়ের জন্য 
সংগ্রাম যাত্রা করিব না। অন্তঃকরণে এই প্রকার অবধ [রণ 
করিয়া অতি গৌরবের সহিত লক্ষাণকে বলিতে লাগিলেন, 
হে তাত! অন্য অপরাহ্ন কালে আমি পার্বণ শ্রাদ্ধ (৩) 
সমাধা করিয়া তদবসানে রাক্ষপাধিপতির (রাঁবণের) মহিত 
যুদ্ধার্থ যাত্রা করিব। সকল বানরগণ, রামখচন শ্রবণ 
করিয়! তাহাকে এই কথা বলিতে লাগিল । হে বিধাশভ্ত 
দেব! তুমি যথাবিধি পিতৃপুরুষদিগকে পার্বণ শাদ্ধে পরি- 
তুষ্ট ও পুজা দ্বারা জগৎ-পুজ্য! দেবীকে প্রীত করিয়া সমরে 
শুভাগমন কর। তদনন্তর, শুভকাঁল সম্প্রাগ্ত হইলে, সত্য- 
পরাক্রম রাম, মনো মধ্যে দেবীর ধ্যান ও অধরাধন1 সমা- 
পন করিয়। পার্বণ সমাধান করিলেন । (তাঁহার) মেই 
দিনেই নিশাচর সৈন্যের সহিত যুদ্ধারস্ত হইল ।দ্বাকরকে 
পশ্চিম দিক্‌ আক্রমণ করিয়া উদয় হইতে দেখিয়া রাব- 
ণের পৈন্তদিগের মহিত রাবণারির যুদ্ধোদ্যম হইল | (বলিতে 
কি) সে প্রকার যুদ্ধ ঘটনা কেহ কখন কোন স্থানে দেখা দুরে 
থাকুক, শ্রবণও, করে নাই । দশানন, অক্ষৌহিণী (9) মেন 
সমভিব্যাহ।রে চতুরক্গবলান্থিত (৫) মহাবীর অকম্পনকে প্রেরণ 
( যুগ্ধার্থ) করিল। প্রথম দিনের যুদ্ধে রামচন্দ্র তাহাকে 
পরাভূত করিল এবং বীরকেশরী কেশরীনন্দন কোপান্বিত 
হইয়। তাহাকে (অচিরাৎ ) শমননদনে প্রেরণ করিল । 


(৩ পিতৃ পুরুষ দিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলে পবিত্রাত্বা হওয়া যার 
(8) ২১৮৭০ রথ, ২১৮৭০ গজ, ৬৫৬১০ অশ্ব, ১৯৩৫০ গদতি | 
(৫) অশ্ব, রথ, গজ ও পদাতি | 
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এই প্রকারে প্রতিদিন রামচন্দ্র, শ্রাদ্ধকার্য্য সমাধা 
করিয়া পরমেশ্বরীর প্রীতি সাধন করত নিশীচরদিগকে 
পাতিত করিতে লাগিলেন । অকম্পন নিহত হইলে, 
দ্শাননের আদেশবশে তুর্ঘষ ধুত্রাক্ষ সেন! সমভিব্যাহারে 
যুদ্ধ স্থলে উপস্থিত হইয়া ভীবণ প্রকার যুদ্ধারস্ত করিল। 
রাঘব, দ্বিতীয় দিবমে তাহাকে রণে নিহত করিলেন । 
এই প্রকারে দারুণ সংগ্রামে বলবান্‌ রাক্ষণগণ বিনষ্ট 
হইলে পর, ব্াক্ষমেন্দ্রের মাতুল প্রহস্ত যুদ্ধ স্থলে উপ- 
স্থিত হইল। নিশাকালেই রণছুর্মদ প্রহস্তের সহিত 
রাঘবের যুদ্ধারস্ত হইল। তাহার স্ুদারুণ রণ-নৈপুণ্য 
দেখিয়া স্থরাজর” নর ও দাঁনবদিগের হৃদয়ে ভয়ো- 
দ্রেক হইল। তাহার ঘোরতর গভীর নিনাদে দেবগণ 
কম্পমান হইয়া সংগ্রামসন্দর্শনাভিলাধী হইলেও তৎ- 
স্থান পরিত্যাগ পুর্ববক দিগদিগন্যে পলায়ন করিলেন। 
বিপুল বলবীধ্যশালী নিশাচর এই প্রকারে যুদ্ধ করিয়! 
মহামতি রামের হস্তে নিশীর শেষ প্রহরে নিপ্রতিত 
হইল। দশীনন, তাহার নিধন বার্ভা শ্রবণে অত্যন্ত 
দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। (তখন) 
প্রতাপবান্‌ মেঘনাদ, খিদ্যমান দশীননকে পরিসান্তনা 
করিয়া অতকিতি ভাবে আগমন করিয়া গগণপ্রদেশে 
অবস্থান পূর্বক নিশাকালে যুদ্ধারত্ত করিয়! তীক্ষান্ত্ 
নাগপাশ দ্বারা রাম লক্ষণ উভয়কে বদ্ধ করিলন্র। (কেবল) 
ইহা! নহে) বলবান্‌ রাবণ-নন্দন, মায়ায় মোহিত করিয়। 
সমস্ত বানর ও ভল্ল,ক দিগকেও বদ্ধ করিয়া ফেলিল। 


৩৩২. মহাভাগবত । 


তখন বিভীষণ, আগমন করিয়া রঘুনন্দনকে মেই রাত্রেই 
রাক্ষদ মায়া অবগত করাইল। তদনন্তর, বিভীষণের 
ভক্তিপ্রভাবে প্রীত ও মায়াবীদিগের মায়া অবগত 
হইয়া ভগবান্‌ মহাভয়-নিবারিণী ভবানীকে স্মরণ করি- 
লেন। স্থৃতিমাত্রেই গরুড় আনিয়া রামচন্ছরের, লক্ষাণ ও 
যাবতীয় বানর সৈন্যের অতি ঘোর পাশ নাগপাশ মোচন 
করিয়া দিল। প্রভাত কালে দশানন এতদ্বত্তান্ত অবগত 
হইয়। স্বয়ং আগমন করিয়া সর্ধলোকের ভয়ঙ্কর স্ুদারুণ 
সংগ্রামারত্ত করিল। কলান্তক যমের শ্যাঁয় রাবণের 
বিকট মুর্তি সন্দর্শন করিয়া ভয়ে মোহিত হইয়া বানর 
মৈন্য প্রকম্পিত হইল | মহাত্মা রামচন্দ্রের সহিত রাবণের 
তুমুল যুদ্ধ আরস্ত হইল। ক্ষণমধ্যে দশকো টা মৈন্য বিন 
হইয়া গেল। (তখন) রাজীবলোচন ক্কুদ্ধ হইয়া শরজালে 
রাবণকে আছন্ন করিলেন | কোটি কোটিবানর সকলও গিরি- 
শ্ঙ্গ উৎপাটন করিয়! ছুৰৃত্ত দশাননের রখোপরি প্রক্ষেপ 
করিতে লাগিল । কেহ কেহ বা শালপিয়।ল প্রভৃতি পাদপ- 
শ্রেণী উৎপ।টন পুর্ধক তন্নিক্ষেপণ দ্বারা মহাচলের ন্য।র 
নিশীচরকে তাড়িত করিতে লাগিল। হনুমান ও অঙ্গ- 
দাদি দুর্জয় কপীন্দ্র-ন্্র, এক কালে শত সহজ গিরিবর 
নিক্ষেপ করিতে লাখিল। ( স্থুতরাং) রধীদিগের অগ্রগণ্য 
হইয়াও রাবণ, যুদ্ধস্থলে বিরথ হইল। ( তখন) দিবা- 
ও নিশাকরের শোভাপহারী প্রবল পরাক্রান্ত রাঁবণারি 
(ডুই নহোদর) হাস্ত করিতে লাগিলেন ; ( এবং ) বেগে 
ধনুর্ধারণ করিয়া যমদণ্ড সদ্বশ শররাশি বর্ষণপুরর্বক রণ- 
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দুর্মদ দশ।ননকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে মুনে! 
( নে সময়ে ) কপিগণের কিল কিল শব্দে, ধনুকের টঙ্কার 
নাদে, রাক্ষনদিগের ঘোর হুঙ্কারে, রথচক্রের ঘর্ঘর ধনিতে, 
মাতঙ্গগণের বুংহনে ও হয় দিগের হেষ।রবে সকল প্রাণী- 
গণ অকালে গ্রলয় উপস্থিত বলিয়া অবধারণ করিতে 
লাগিল। (তখন) ছুৰ্ত্ত দশানন, প্রক্ষিগত বাণ ও প্রকাণ্ড 
পর্ববত সমুহে আচ্ছাদিত হইয়া ভীতান্ঃকরণে বর সংগ্রাম- 
স্থল পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত বিক্ষত শরীরে পুনর্বার পুর- 
মধ্যে প্রবেশ করিল। 


একচন্তারিৎ্শ তমোধ্যায় 1 


রাবণ বধার্থ ব্রহ্মার সহিত রামের পরামর্শ । 

বেদব্যান কহিতে লাগিলেন । এই প্রকারে রাক্ষমেশ্বর 
রাবণ মংগ্রামে পরাভূত হইয়া বলবান্‌ কুত্তকর্ণকে যুদ্ধার্থে 
জাগরিত করিল। ছুর্জয় কুন্তকর্ণ পঞ্চকোটা লক্ষ রাক্ষন 
মমভিব্য।হারে সমর-সজ্জা করিতে লাগিল । হে £ম্হা- 
মতে! এই সময়ে দেবতাগণ, শঙ্কিত হইয়। ব্রক্মলোকে 
্র্মার নিকটে উপস্থিত হইয়া তীহাকে প্রণাম পুর্ব্বক 
এই কথা কহিতে লাগিলেন; হে ব্রক্গন্! ত্রিলোকনাথ 
ভগবান্‌ নারায়ণ জগত্রক্ষণ বাসনায় স্বয়ং মনুষ্যৰপে 
অবতীর্ণ হুইয়াছেন। আমাদের প্রার্থনানুমারে নরদেহ- 
ধাদী রামের সহ নিশাচর দিগের তুমুল সংগ্রাম মমুপ- 
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স্থিত। এক্ষণে পৌলস্ত্য-তনয় রাবণের কনিষ্ঠ (১) সহোদর 
ভীম পরাক্রম মায়াবী কুস্তকর্ণ প্রচুর শৌর্যয-মমন্ষিত পঞ্চ- 
কোটা লক্ষ রাঁক্ষদী মেনা সমভিব্যাহারে রাঁমচন্দ্রের সঙ্গে 
যুদ্ধারস্ত করিয়াছে । যে বার কু্তকর্ণের নাম শ্রবণে 
চরাচর বিশ্ব সংসার কম্পিত হইয়া থাকে, সেই মহাবীর 
স্বয়ং সমাগত হইয়াছে । হে ত্রিজগণ্পতে দেব! তুমি 
এক্ষণে রাঘবের জয়লীভার্থ বৃহৎ স্বস্ত্যয়ন কর এবং ধর- 
ণীকে রক্ষা করিতে থাক । 

বেদবণস কহিতে লাগিলেন, হে যুনিমভ্তম ! দেবতা- 
[দগের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা মনে মনে চিন্তা করিয়া 
যেখানে রামচন্দ্র অবস্থিত আছেন, সেইখানে উপনীত 
হইলেন । হে মহামতে ! অন্যান্য দেবগণও রাঘবের জয়া- 
ভিলাবী হইয়। রাম মন্নিধানে উপস্থিত হইলেন । রাঘব্ও 
দেবতাঁগণের অন্তকমদশ মহাঁবলবান্‌ কুস্তকর্ণকে যুদ্ধস্থানে 
উপস্থিত দেখিয়া বিভীষণ ও বানরদিগের মঙ্গে অনুজ- 
মধাস্থ হইয়। সর্বলোকেশ্বর বুদ্ধিমান, প্রভু মন্ত্রণা করিতে 
লাগিলেন। (অকম্মাৎ) অব্যয় পুরুষ ভগবান নকল 
দেবতাদিগের সমভিব্যাহারে ত্রহ্মাকে, উপনীত দেখিয়া 
বলিতে লাগিলেন । হে সুরশ্রেষ্ঠ ! আমি কি প্রকারে 
সংগ্রামবিজয়ী মহাঁবল পরাক্রান্ত রাবণ প্রমুখ রাক্ষম 
দিগকে বিজিত ও বিনষ্ট করি? বলিতে কি, আমার অন্থঃ- 
করণে অতিশয় ভয়ের আবির্ভাব হইতেছে । 

আমি, জগৎ পাবন কারণার্থ অবতারৰূপে অবতীর্ণ 


(১) ম্ধ্যম। 
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হইয়া যুদ্ধে রাবণের যেপ্রকাঁর বাহুবলের' প্রভাব জানিতে 
পারিয়াছি; ভ্রিভুবন মধ্যে কখন কাহার সেপ্রকার বারত্ব 
দেখি নাই। 

সম্প্রতি, শুনিলাম মেই ছুর্বংত্ত দশীননের সহোদর 
মহাবলপরাক্রান্ত কুন্তকর্ণ পঞ্চকেটা লক্ষ রাক্ষমী-সেনা সঙ্গে 
করিয়া সংগ্রাম করণার্থ উপস্থিত হইয়াছে । (এবং) 
মেই ছুষ্টও নহোদরের লাহায্যনিবন্ধন আম্মাবই মহিত 
যুদ্ধীরন্ত করিবেক, শুনিতেছি। আমি, সুহৃদ. বিভীষণের 
মুখ হইতে তাহার বলবীর্ষ্যের কথ। শ্রবণ করিয়। শঙ্কিত 
হইয়ছি, এক্ষণে যাহাতে সংগ্রামে তাহাকে পরাস্ত করিতে 
পারি, তদুপায় অবধাঁরণ কর ! 

বেদব্যান কহিতে লাগিলেন । লোকপিতামহ ত্রহ্গা 
রামচন্দ্র কর্তৃক এহপ্রকারে কথিত হইয়া! সকল দেবতা- 
দিগের সাক্ষাতে তাঁহাকে সান্তনা করিয়া কহিতে লাগি- 
লেন, হে কমলাপতে ! তোমার কোন বিষয়ই অবিদ্িত 
নাই; হে জগন্নাথ! তখ।পি সংগ্রাম বিজয়ার্থ আম।কে 
যেপ্রকীর জিজ্ঞাসা করিলে, বলিতেছি শ্রৰণ কর। 

যে দেবী ত্রিলোক্যের জননী, যিনি প্রথমাবধি ব্রহ্ম- 
ৰূপিণী, মেই মহাভয় নিবারিণী কাত্যায়ণীই তোমার 
আরাধনীয়।। তিনি স্বয়ং অপরাঁজিতা হইয়।ও সর্বব- 
লোকের জয় প্রদান করিয়া থাকেন। হে মহাবাহো! 
শঙ্কটতারিণী মেই তারিণীর শরণাপন্ন হও | হে শত্র- 
স্থদন! তাহার প্রমন্নতা ব্যতিরেকে সংগ্রামে রাবণাদি 
মহাবলবান, নিশীচরদিগকে জয় করিতে সমর্থ হইবে ন1। 


৩৩৬ মহাঁভাঁগৰত। 


যাহার নামমাত্র স্মরণ করিয়া শল্তু উৎকট হলাহল 
বিষ পান করিয়া মৃত্যুকে পরাজয় করত ত্রিলে।কমধ্যে 
মৃত্যুঞ্জয় নামে খ্যাত হইয়াছেন) হে রছ্ুশ্রেন্ঠ! তাহাকে 
প্রীত করিয়। লঙ্কামমর বিজয়ী হও । দুৰৃত্তদিগের দলন 
জন্য এই একমাত্র উপায় দেখিতেছি। (কারণ) মেই 
সর্তবাণীই ছুষ্উদলের প্রমর্দিনী এবং সাধুগণের জয়দায়িনী ; 
অতএব, এক্ষণে তুমি তাহাকে স্মরণ ও অর্চন। কর। 
তাহা হইলে বংগ্রামে তোমার জরলাভ ও জগতের 
রক্ষামাধন হইবেক | 

রাবণের চণ্ডিকার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি আছে, 
অতএব হে প্রভো! এক্ষণে দেবীর সানুগ্রহদ্ব্টি ব্যতি- 
রেকে কোন্‌ ব্যক্তি তাহাকে পরাস্ত করিতে নমর্থ হইবে? 
হে রঘুৃতম! দেই জগজ্জননী, আমি এবঙদেব দেব মহে- 
শ্বর মনিধানে তোমাকে পুর্ববকালে যাহা বলিয়াছিলেন 
হে মধুস্ুদন ! তুমি তাহার নকলই অবগত আছ; তথাপি 
যখন জিজ্ঞাসা করিতেছ, তখন জয়-করণ-মন্ত্রণা অব- 
শ্যই অবগত করাইব। 
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বেদব্যান কহিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্‌ ব্রহ্ম! 
মহাত্মা! রামচন্দ্রকে মংক্ষেপে পুর্ববরৃত্বীন্ত অবগত করাইতে 
আরন্ত করিলেন এবং বলিলেন হে ভগবন্! এই দরৃত্ত 
দশাননের বধনাধনীর্ঘ যে সময়ে আমি তোমারে নরৰপে 
অবনীতে অবতীর্ণ হইবার জন্য অন্থুরোৌধ করি, দে 
সময়ে তুমি দেবীকে ইহার রক্ষাকারিণী অবগত হইয়া 
ভাহার প্রার্থনার জন্য কৈলাসধামে গমন করিয়া 
ছিলে । তখন আমি এবং মহেশ্বর মিলিত হইয়া ুরববত্ত- 
বধসাধনোদ্দেশে দেবীর দয়ার আবি ভাব জন্য সেস্থলে 
উপস্থিত ছিলাম । তুমি মে সময়ে বারংবার দেবীকে 
নমস্কার করিয়া তাহাকে এই কথা বলিয়াছিলে যে, 
হেশিবে! তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। আমি, 
রাবণ বধ করিবার জন্য মান্ুুষব্ষপে অবতীর্ণ হইতে যাই.। 
দেবতাঁগণ, বিশেষতঃ ব্রহ্মা আমাকে বিশেষ অনুরোধ 
করিয়াছেন। কিন্ত তুমি, নেই ছুূর্বংত্বের সহায় হইয়! 
তাহাকে নিত্য জয়প্রদান করিয়া থাক এবং তোমার 
প্রতি তাহারও অচল! ভক্তি বিরাঁজমান অছে। অতএব 
কি প্রকারে সংগ্রামে প্রচুর শৌর্্যশালী দশাননকে বিন 
করি! হেরাম ! তুমি, এই প্রকারে অন্যান্য বিস্তর বাক্য 
প্রয়েগ করিলে, মেই দেবী সে সময়ে তে।মাঁকে যে সকল 
কথা বলিয়ছিলেন, আম।র নিকট হইতে তাহা আবণ কর। 
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দেবী বলিয়াছিলেন, হে নারায়ণ! তুমি সংগ্রাম- 
কালে সর্বদা আমার শরণ গ্রহণ করিবে । (তাহ হইলে) 
যে সময়ে লঙ্কেশ, লক্ষণীশ মানবমূর্তি তোমার সহিত 
যুদ্ধারস্ত করিবে, মে সময়ে তাহার ক্ষিপ্ত সুদারণ শর 
সকল তোমার কলেবর ভেদ করিতে সমর্থ হইবে না এবং 
তাহার প্রচণ্ড পরাক্রম দর্শনে তোমার অন্ঃকরণে 
কোন প্রকার আশঙ্কা উপস্থিত হইবেক না, তুমি, অকালে 
লঙ্কাপুরে আমার বিধিবৎ অর্চনা করিয়া মদীয় অনুগ্রহবলে 
বীর্যযবান্‌ দশাননকে সংগ্রামে নিপাতিত করিবে। ব্রহ্মা 
বলিলেন, হে রামচন্দ্র! তুমি রাবণবিজয়ে অভিলাষ 
ও কৃতনিশ্যয় হইয়াছ; অতএব এ মময়ে জয়দায়িনী 
দেবীর শরণাপন্ন হইয়া মংগ্রামানুষ্ঠান কর | মুনিপ্রধান 
তোমার দীক্ষাগ্ডরু বশিন্দেব তোমাকে যে মন্ত্র প্রদীন 
করিয়াছেন, এক্ষণে সেই গুরুদত্ত দিব্মন্ত্র স্মরণ কর এবং 
সংগ্রামে রাক্ষজেন্দ্রকে বন্ধুবর্গের মহিত নিপাতিত কর। 
হে রঘুনন্দন! এক্ষণে মহাদেবীর পুজাকরণার্থ যত্ুবান 
হও); (নিশ্চয় জানিও) তাহার প্রসন্নতা ভিন্ন কখনই 
তুমি সংগ্রামে কৃতকার্য হইতে পারিবে না শুক্লপক্ষ 
সমাগত দেখিয়া লঙ্কেশ্বর যনি স্বুরেশ্বরীর পুঁজা করে, 
তাহা হইলেও তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যু সংঘটন হইবেক। 
অতএব হে রাঘব! তুমি রাক্ষমবংশ-ধংশ-করণার্থ সত্বর 
মহামার়।র, অর্চনায় প্রবৃত্ত হও। অনন্তর ব্রন্মার বচন 
শ্রবণ করিয়। রামচন্দ্র, তদ্বক্য লোকদিগের উপদেশ 
দিবার জন্য ইহা জানিয়াও তাহাকে এই কথা বলিতে 
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লাগিলেন হে ব্রন্মন্‌! সেই দেবী পরাৎপরা ; এবং তিনি 
ভক্তের জয়প্রদায়িনী, যে ব্যক্তি জয় কামনা করিয়। 
তাহাকে ম্মরণ ও তভীহার অর্চনা করে, তাহার জয়লভ 
করাগ্রস্থিত। কিন্ত এক্ষণে সেই দেবীর অর্চনাবিধির 
স্থসময় নহে । সম্প্রতি মেই সত্যনমনাতনী ত্রিদশেশ্বরী নিদ্রি- 
তাবস্থায় কালাতিপাত করিতেছেন। হে পিতামহ ! বিশে- 
যতঃ এক্ষণে কৃষ্ণপক্ষের সঞ্চার হইয়াছে, "অতএব কি 
প্রকাঁরে নিদ্রিতা মহাদেবীর অর্চনা করি । ব্রহ্মা কহিতে 
লাগিলেন, হে রাঘব! আমি অংগ্রামে তোমার বিজয়্- 
লাভোদ্দেশে মেই দিদ্রাচ্ছন্ন অচৈতন্য দেবীর চৈতন্য সম্পা- 
দন করিব। তাহা হইলে রাক্ষসেন্্র দশাননের বধ-সাধন 
সম্পন্ন হইবেক। আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি যে অকালেও 
মহামায়ার অর্চনা করিব, এবং তাহা হইলেই হুর 
শত্রকে অনায়াসে জয় করিবার জন্য তোমাকে চিন্তিত, 
হইতে হইবেক না। ত্রন্মার বচনাবসানে ভগবান্‌ রাঁম- 
চন্দ্র তাহাকে কহিতে লাগিলেন, হে পিতামহ! আপ- 
নার পুত্র বশিষ্ঠদেব আমার কুলগুরু, আপনি তীহার 
পিতা স্থতরাং পরম গুরু, অতএৰ আপনি চগ্ডিকার 
প্রীতিদাধনার্থ পুজোপবিষ্ হইলে, আমাকে জয়লাভের 
জন্য ভাবিতে হয় না এবং তাই। হইলেই আমি যুদ্গমনে 
উৎসাঁহান্বিত হুইতে পারি; কিন্তু অন্তঃকরণে এই আশঙ্কার 
আবির্ভাব হইতেছে, যেষদি দশানন কর্তৃক, জয়লাভার্থ 
সংপুজিত হইয়। পার্বতী প্রীতিলাভ করত তাহাকে অভীষ্ট, 
বর প্রদান .করেন, তাহা হইলে উগ্রবিক্রম রাক্ষসেশ্বরকে 
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সংগ্রামে কি প্রকারে পাতিত করিতে পারি, বলুন । ব্রঙ্গ! 
বলিতে লাগিলেন, হে ভগবন্‌্! ভগবতী আদেশ করি- 
য়াছেন, ষে তোমার হস্তেই সেই ছুরাঁচারের মৃতু 
নিশ্চিত সংঘটিত হইবেক। যদি তোমার আরাধনণয় 
প্রীতি হুইয়াঁও সর্ধবানী তাহাকে মনোৌমত বর প্রদান 
করেন, তথাপি তোমার জয়লাভ ঘটিবেক। সেই পাপা- 
চার যে সময়ে পতিত্রতা সাক্ষাৎ লক্গীস্বৰূপিণী সীতকে 
দেবীর অন্য মূর্তি অবগত নাহইয়! রমণ-বাসনায় লোভ- 
প্রযুক্ত বলাধীন হইয়া হরণ করিয়াছে, সেই সময়েই বিবেক- 
বিহীন মেই ছুরাত্মার উপর কৌধিকীর কোপমঞ্চার 
হইয়াছে, তিনি এক্ষণে বিপত্তিৰপে তদীয় পুরমধ্যে অবস্থান 
করিতেছেন । যেখানে সাক্ষাৎ ধর্ম বিরাজমান, যেখানে 
প্রশান্ত অন্তঃকরণ, সেই খানে শ্রী ও কান্তি অবস্থান করে; 
যেখানে তদ্ধিপরীত অর্থ। অধর্মমের আবির্ভাব, সেখাঁনে 
শান্তমূর্টিধারিণী শিবা উগ্র অর্থৎ বিপত্তিনাঘ্নিকা মূর্তি 
ধারণ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি অহঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ 
পর্্বক ধর্মকে অতিক্রম করে, শিবশক্তি তাহার দর্পশক্তি 
নফ$ করিয় থাকেন। 

হে রধুবংশাবতংস! আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর, 
আমি এ বিষয়ের একটা প্রাচীন ইতিষ্কাস তোমার নিকটে 
বর্ণনা করি। ইহা মহাদেবী মদীয় পুরোনভাগে বর্ণন 
করিয়।ছিলেনন। পুর্বে আমারও পঞ্চাননমদূশ আর পঞ্চ 
বদন ছিল। হে রঘুনন্দন! আমি এক মময়ে রোধাবেশে 
অহংকতি নিবন্ধন মহাদেবকে কঠোর বাক্যপ্রয়োগ করি- 
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যাছিলাম, তাহাতে রোবারক্তনয়নে পঞ্চানন অকস্মাৎ 
আমার পঞ্চম শিরশ্ছিন্ন করিলেন । তদনন্তর আমি চতু- 
ধ্বদন ধারণ করিয়া এক দিন ভগবান নারায়ণ সমভিব্যা- 
হারে সুরেশ্বরী সন্পিধানে তদীয় পুরে প্রবেশ করিলাম । 
মহারুদ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি, বিষুং ও মহে- 
শ্বর তিন জনে মিলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ মহাছুর্গর সমীপ- 
দেশে উপস্থিত হুইলাম এবং উপস্থিত হুইফ[ঈ ভ্রিলো- 
কের নমস্যা দেবীকে নমস্কীর করিয়া শস্ভুর সাক্ষাতে 
ত্রিদশেশ্বরীর নিকটে মদীয় শিরশ্ছেদের বিষয় বলিতে 
আরম্ত করিলাম এবং কহিলাম, হে ত্রিলৌকপালনি 
জননি! আমি ত্বনীয় অন্ুগ্রহদর্পে বিরাজ করিয়া থাকি, 
কিন্ত এই শঙ্তু সুরদভা মধ্যে আমাকে নিগ্রহ করিয়। 
আমার পঞ্চম শিরশ্ছিন্ন করিয়াছেন, হে ত্রিলৌকবন্দিতে 
জগজ্জননি ! আমি এমন কি, গুরুতর দোষে লিপ্ত হুই- 
য়াছি, যে শিব আমাকে শুন্যশিরঃ করেন। 

অনন্তর আমার এইপ্রকার কাতরোক্তি শ্রাবণ করিয়া 
প্রফুল পঙ্কজের ন্যায় প্রফুললবদনা জগদস্বিকা আমাকে 
এই কথ! বলিলেন, হে বন! জীবগণের কৃত কর্ম কল 
শুভাশুভস্থচকমা ত্র । কেবল আমিই জীবদিগের শুভাশুভ 
কর্মের ফল প্রদান করিয়া থাকি। আমি ব্যতিরেকে 
অন্যের কোন প্রকার ফল বিধানের অধিকার নাই। যে 
যে প্রকার শুভ বা অশুভ কার্য্যানুষ্ঠন করে, প্লে তদন্ুযায়ী 
ফলভাগী হইয়। থাকে, এ বিষয়ের অন্যথ। ভাব দৃষ্ট হয় না। 
যাহাঁর যেরূপ সুক্কৃতি সে সেইপ্রকাঁর ফলল।ভ করিয়! থাকে। 
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দুষ্কিয়/শ।লী কখনই স্থুফললাভের এবং স্থক্কৃতিধান্‌ ব্যক্তি 
কখনই কষ্উভোগের অধিকারী হয় না। তুমি, আত্মকন্তা 
সন্ধ্যাকে সন্দর্শন করিয়া কামে বিষুগ্ধমনা হইয়া! মনে মনে 
যেৰপ অভিপ্রায় করিয়াছিলে, তদনুযায়ী ফলও লান্ 
করিয়াছ। হে বিধে! শিবের ক্রোধ এ বিষয়ের নিমিত্ত 
মাত্র। বাস্তবিক, তোমার কর্মের পক্ষে এই সুনিশ্চিত 
ফল। যের্যক্তি আপনার কন্যাকে দেখিয়া অন্থঃকরণে 
কামচিন্ত। করে, তাহার শিরশ্ছিন্ন হইয়া খাকে। অত- 
এব, তৌমার শিরশ্ছেদন বিষয়ে শিবের কিছুমাত্র দোষ 
মংলক্ষিত হইতেছে না । সাক্ষাৎ কর্মের ফলবিধাত্রী অখি- 
্টাত্রী আমা কর্তৃক এই প্রক্কার সংঘটিত হইয়াছে । আমি, 
ত্রিজগৎ মধ্যে একমাত্র নিয়ন্ত্রী, জগৎ আমার নিয়ম- 
ধীন, ইহার অন্য নিয়ন্তা কেহই নাই। হে ত্রক্গন! অগ্নিই 
তোমার পঞ্চম বদন; ৩ওহাঁতে হোম করিলে স্থরগণ 
তৃপ্তিপুর্বক হব্য গ্রহণ করিরা থাকেন। 

. তদনন্থর স্ুরমত্তম ব্রহ্মা, বিষুত ও মহেশ্বর তিন জনে 
মিলিত ও ভক্তিভরাবনত হইয়া দণ্ডের ন্যায় ভূমিতে 
পতিত হইয়! জগগ্ধাত্রীকে স্তৰব করিতে লাগিলেন এবং 
বলিলেন, হে মাতঃ! হরি, হর ও ব্রহ্মা পুরুষ-দেহধৃক্‌ 
আমর দকলেই তোমার শরীর হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; 
পুনর্বার আবার তদীয় কলেবরে লয় প্রাপ্ত হইব, কিন্তু 
তুমি জন্ম-সৃত্যু-বিবর্জিতা অর্থাৎ তোমার জন্ম ও মৃত্যু 
নাই। আমরা তোমার অতি আঁশ্র্য্য প্রকার প্রাচীন 
মহিমার কণামাত্রও অবগত নহি। অতএব. কি প্রকারে 
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তোঁমার সন্তোষ সাধন করি ! হে জগদ্ধাত্রি দেবি ! এক্ষণে 
এই প্রার্থনা, যে তুমি আমাদের প্রতি গ্রাপন্ন হও । মহা- 
দেব বলিতে লাগিলেন, হে স্থরেশ্বরি। তোমার পাদ- 
প-রেণুর কিয়দংশমাঁত্র লাভে আদপনাঁকে পবিত্র করিবার 
জন্যগঙ্গাকে জিলোকপাবনী জানিয়া আক্মশিরে সমিবেশিত 
করিয়াছি, চরম সময়ে ধাাহার পাঁদপঘ্রেণু জীবকুলের 
নিস্তারের পথ ও যাহার মহিমা অনন্য-সাধারগী, শ্ীহাকে 
কি প্রকারে প্রীত করি বন্পুন ! এক্ষণে প্রার্থন।,__হে ত্রিজম- 
দ্ধাত্রি! অস্থিকে ! তুমি জগত্রক্ষ। ও আমাদিকে পালন কর। 
হে দেবি! হ্বদ়মধ্যে তোমারই চরণপন্কজ ধারণ করিয়। 
বলপুর্ববক লোকের ভয়প্রদ কাঁলকুট পান করিয়া স্বকীয় 
দর্পপ্রভাবে মৃত্যুকে পরাজয় করিরীছি একং বিষপান করি- 
যাও নব-নীরদেরন্তায় ছ্যতিধারণ করিয়। অন্যাপি প্রফুলল মনে 
বিরাজ করিতেছি; হে স্বরেশি! এক্ষণে আমাদের প্রতি প্রনন 
হও। নারায়ণ কহিতে লাগিলেন, হে অস্বিকে ! যে সমুদ্রে 
ভুজগেশ্বরের শিরে পরি শয়ন করিয়! লক্ষ্মী ও সরস্বতী কর্তৃক 
মেবিত হইয়া মনের আনন্দে সুষ্প্তিসখ সস্তোগ করিয়া থাকি, 
যখন মেই দুস্তর মমুদ্রই তোমার, তখন সামন্ত জন কিৰপে 
তোমার সন্তোব-সাধন করিবে । এক্ষণে প্রার্থনা, স্বকীয় 
গুথপ্রভাবে আমাদিগকে পালন কর। তুমি সুক্ষ প্রকৃতি, 
পরাঁৎপর হইতে প্রধ।ন, বিশ্বের অদ্ধিতীয় হেতু; হে শিবে! 
তোমাকে শক্তিপ্রভাবে কেহই জাঁনিতে পাঢ়র না এবং 
কিৰূপেই বা তোম! হইতে অখিল সংসার স্থষ হইতেছে, 
তাহাঁও অবুগত হওয়1 অন্যের সাধ্য নহে। হে দেবি! তুমি 
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ত্রিজগতের জননী, আমর ভৌগাঁর সন্তান, হে করুণারস- 
প্রঅরবিনি ! কাঁতরভাবাপন্ন আমাদিগের প্রতি কূপাবিতরণ 
করিয়া পালন করিতে থাক এবং প্রনন্ন হও। ব্রহ্মা কহিতে 
লাগিলেন, হে দেবি! আমি তোম।র ৰূপ, গুণ ও শীল সম্যক, 
অবগত নহি, অপর লোকে যেৰপ শ্রুতি দ্বারা তৌম।র স্তোত্র 
অবগত আছে; আমিও সেই প্রকার তোমার কথঞ্চিৎ স্তোত্র 
অবগতশ্নাছি এবং তাহা বহু যুগযুগান্তেও কোটা বদনদ্বারা 
বলিতে সমর্থ নহি; হে জগদ্ধাত্রি! তুমি নিজ সদ্গুণ প্রভাবে 
আমাদিগকে রক্ষা করিরা থাক) প্রার্থনা, এক্ষণে আমাদের 
প্রতি প্রসন্ন হও । 
হে রঘুনন্দন ! ব্রহ্গাদি প্রধান পুরুষত্রয় এই প্রকারে 
ভক্তিপুর্ববক ভক্তবগ্মল! দেবীকে বিবিধ স্ততি বাক্য ছারা 
স্তব ও প্রণাঁম করিয়া তাহারা স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। হে 
রাম! দেবী আমার নিকটে তোমাকে যাহা বলিয়াছিলেন 
শ্রবণ করিয়াছ, ( এক্ষণে ) তথ।পি বলিতেছি, সেই দুটা তমা 
রাক্ষলাধিপ দেবী কর্তৃক সংরক্ষিত হইলেও সমরে তিনি 
তাহাকে কখনই রক্ষা করিবেন না। 
হে রঘৃত্তম! চারুৰপিণী জনকনন্দিনী টি গর্ভ 
হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইনি দশাননের ক্ষেত্রজা কণ্ঠা। 
যে সময়ে লক্কেশ্বর, কামার্ত হইয়। লোভপ্রযুক্ত তাঁহাকে 
রমণে ক্লৃতসংকম্প হইয়া লঙ্ক।পুরীতে সমানয়ন করিয়ছে। 
রাজলঙ্মী তখনই তিরেহিত হইয়াছেন। হে রুবুশ্রেষ্ঠ ! 
সেই ভুবনেশ্বরী ভবানীই ধার্পিকদিগের জয়প্রদায়িনী 
এবং অধার্ষিকদিগের অন্তকারিণী। অতএব ভক্তিপর।য়ণ 
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হইয়া ভূমি সত্য সত্যই তীহাঁর অর্চনা কর। স্বর্গ” মর্ত্য 
ও রসাতলে ত্বুসদূশ জ্ঞানবান্‌ আর লক্ষ্য হয় না। 
অতএব হে শক্রন্ছদন মধুসূদন! শঙ্কা! পরিহার পূর্বক 
বিবিধ উপচারে জগদর্চনীয়ার অর্চনা করিয়া সমরে 
শত্রু বিনাশ কর। তুমি অকালে বিধানানুমারে দেবীর 
অর্চনা করিলে সংগ্রামে নিশ্চয়ই বিপক্ষ বিজয় করিতে 
পারিবে। চিন্তিত হইবার আবশ্যকতা; নাই ॥ যেখ।নে 
ধর্ম বিরাজমান আছেন, সেখানে দেবী নংপুজিত হইয়া 
জয় দান করিয়া থাকেন এবং যেখানে অধর্মের আবির্ভাব, 
শিবা সেই খানেই বিপত্তি-ৰপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন । 
তুমি শুদ্ধান্তঃকরণ, সত্যব্রত, বিশেষ জগতের হিতাকাজ্জী, 
আবার ম্তায়পথে পদাপর্ণ করিয়াছ) অতএব নিশ্চয়ই 
তোমার জয় লাভ ঘটিবেক। সেই ছুরাত্মা পুর্ববে যা 
কিছু শুভ কর্ম সংমাধন করিয়াছিল, তাহার ফল ভোগ 
হইয়াছে, কিছুই অবশিষ্ট নাই । এক্ষণে যে প্রকার 
ভুক্ষিয়া করিয়াছে, তাহার ফল সম্ুপস্থিত। সেই কার- 
ণেই তোমার শরজালে আবদ্ধ হইয়া রণ ভূনিতে পাতিত 
হইবে। হে রামচন্দ্র! এক্ষণে খৈধ্যাবলম্বনপুববক ভক্তি- 
তরে দেবীর পুজা সমাধা করিলেই লঙ্কেশকে বিনাশ 
করিবে, এ বিষয়ে চিন্তা করিতে হইবেক না! । 
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রাসচন্দ্রের নিকটে ত্রন্মার মহাঁদেবীর ৰপ 
ও স্থিতিম্থান কথন। 

ব্যামদেব কহিতে লাগিলেন, প্রদন্নাক্সা প্রপন্ন-মতি 
রামচন্দ্র ব্রদ্মার মুখ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়। তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ত্রব্মন্‌! সেই ভগবতী বিজয়নায়িনী 
এবং আমিও বিজয়া্ধী হুইয়। তাহার অর্চনা করিব; 
কিন্ত এক্ষণে সেই মহাহুর্গ। মাহেশ্বরী কোন্‌ স্থানে অবস্থিত 
আছেন ? এবং ভীহাঁর ৰপই কি প্রকার ? আমার নিকটে 
তাহা বর্ন কর। ব্রন্মা কহিতে লাগিলেন, হে রাঘব! 
তুমি যখন স্বয়ং অবগত হইয়1ও পিজ্ঞ।সা করিতেছ, তখন 
বলিতেছি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। এবপ পবিত্র 
কথা যাহার মুখ হইতে নির্গত হয় এবং ষে ব্যক্তি শ্রবণ 
করে, ভাঁহাঁরও পুণ্যোঁপচয় হইয়া থাকে। দেই সত্য- 
সনাতনী, সর্বব-শরীর-সম্পন্না হইর়াঁও বিশেষূপে পীঠস্থানে 
অবস্থান করেন। তিনি ব্রন্গাণ্ড মধ্যে এবং তদ্বহিঃ প্রদেশে 
অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, হিমাঁচল, 
কৈলাসশিখর, এবং শিবসনিধানে শিবানী যে মূর্তিতে 
বিরাজ করেন, সেই মুর্তিই পৌর।ণিক-ন্মত | বর্গ 
গর বহিঃগ্রদেশে ভগবতী ষে মূর্িতে বিরাজ করিয়া 
থাকেন, মেই নিত্যাননদায়িনী গোঁপনীয়া ছুর্গামূর্তি 
ভীম্রিকদিগের অভিমত। বাস্তবিক তাহার, স্থিতিষ্বান 
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কোন্‌ ব্যক্তি বর্ণনে সমর্থ হইতে পারে? তথ।পি অবহিত 
চিভ্তে আমার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ শ্রবণ কর। 

হে রাম! ভূতল, পাতাল ও স্বর্গ প্রভৃতি ত্রহ্মাত্ডের 
মধ্যে অবস্থিত। তাহার উর্ধভাগে বছদুরে ব্রহ্মাণ্ডের 
বহিঃপ্রদেশে সুরম্য ত্রহ্মলে।ক অবস্থিত আছে। ব্রহ্মলোক 
হইতে বহুদূরে নিরাময় শিব লোক যোজনমা ত্র বিস্তৃত 
আছে। সেখানে প্রমখগণের নহিত পরিরৃত হ্ইয়! প্রমথে- 
শ্বর নিরন্তর প্রমোদভে!গ করিয়া থাকেন। নিয়তকালই 
উহার অনির্ববচনীয় উৎসব হইয়া থাকে। শিবলোকে 
যে সকল শিবভক্ত বসতি করে; তাহারা করুণানিধি দেবাদি- 
দেবের প্রসাদবলে হৃষ্টমনে বিচরণ করিয়া থাকে, তাহার 
দক্ষিণভাঁগে বৈকু্পুরীর অবস্থান। বৈকু* বৈকুষপতি 
শঙ্খচক্র গদাপদ্বধারী কমলা-কান্তের কমলাসহ বিহাঁর- 
সুখের সহিত আপনি আনর্বচনীয় আনন্দ উপভোগ 
করিয়া থাকে। শুপ্ধ জ্যোতির্ময় নানাপ্রকার রত্ব- 
জ।ল দ্বারা বিচিত্রিত বনমালী সেখানে নিত্যকাল বিরাজ 
করিয়া থাকেন। যে সকল দেব, দানব, বা মানব বিষুঃ- 
ভক্তি-পরাঁয়ণ, তাহার ভগবদনুগ্রহে সালোক্য পদবী- 
লাভ এবং নিত্যকাল প্রমুদিতান্তঃ$করণে তথায় বিচ- 
রণ করিতে থাকে। মেখানে পতগাধিপতি বেঞ্ৰ 
চুড়ামণি গরুড় পুরদ্বারে প্রহরীৰ্ধপে নিযুক্ত আছেন। 
শিবলে।কের বামভাগে মনোহর বিচিত্রমণিমাণিক্য-বিম- 
খ্িত গিরিলেক বর্তমান আছে। তখায়' বৈদিকী- 
মূর্তি ভগবতী বিরাঁজিতাঁ আছেন। অতসীকুহমের ন্যার 
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তাহার অক্গকান্তি, দশবাহু, তিনি মিংহপৃষ্ঠে সমুপবিষ।। 
যোড়শদ্বার-সংযুক্ত স্থশেঁভিত রম্যমন্দিরে তাহার অব- 
স্থান। মেই মন্দির বিচিত্র রত্ববিভূষিত পতাকা ছারা অল- 
স্কুত। দেবতা ও মুনীন্রন্দ সতত স্তিবাক্যে তাহার 
স্তব করিতেছেন। অগণ্য চেটিক! ও ভৈরবীগণ তীহাঁকে 
রক্ষা করিতেছেন । ত্রক্গাগুবাপী সকলে, এবং ব্রহ্মা, বিষু 
ও মহেশ্বর :সমাগত হইয়। জগজ্জননীর অর্চনা করিতেছেন। 
বৈকুষ্টের বামভাগে গোলোকপুরী বিরাজিত আছে। 
মেখানে জ্যোতির্ধায়া পবিত্র মুর্তি রাধিকার সহিত রাধিকা- 
পতি বিহ।র করিয়া থাকেন । দেই গোলোকধ।মের চতু- 
পিক বিচিত্র রত্বুরাজি বিভূষিত, এবং দেবদ্রম-সমাকীর্ণ ; 
্রঙ্গর্ষিগণ বেদধনি দ্বারা তাহার চতুর্দিক নিনাদিত করিয়! 
থাকেন । পুরমধ্যে রত্ুময় মনিরে স্বয়ং ভগবান্‌ হরি 
দ্বিভূজধারী হইয়া ইচ্ছা পুর্ববক প্রেয়মীঘহ প্রেমালাপ 
করিয়া থাকেন । হে রবুশ্রেষ্ঠ ! তাহার উর্ধে পঞ্চাশত কোটা 
যোজন যেস্থান আছে, সেই খানে মহাদেবী গোপন ভাবে 
অবস্থিতি করেন । ব্রহ্গা, বিষু" এবং রুদ্রেরও তাহা বোঁধ 
গম্য নহে। যিনি বেদ, আগম, ম্থৃতিশাস্ত্,। বেদান্ত ও 
বিবিধ প্রকার দর্শনমধ্যে পরিপূর্ণ ব্রন্মৰূপে বিরাঁজ করিয়া! 
থাকেন, যিনি বহুবিধ প্রমাণদ্বার! ব্রহ্ম বলিয়া প্রমা ণীরুত 
হইয়াছেন, সেই ভগ্গবতী মুর্ভিমতী হইয়া সেখানে অব- 
স্থিতি করিয়া থাকেন। তিনি বিশ্বাত্সিকা, নিরুপদ্রবাঃ 
লুক্ষা! ও সংসারের সুফি, স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণ। 
হে রাম! যদিও তিনি নিত্য হইয়ও বিহার-মানসে 
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দেহ ধারণ করিয়া বিশ্বের আশশ্রয় স্থান হইয়াছেন, তথাপি 
তিনি সত্যমনাতনী ও পরমা শক্তি। নেই সত্যননাতনী 
শিবানীর পাদপঘ্মের নখছ্যুতি প্রাপ্ত হইবার জন্য অখিল 
লোকে কঠোর তপম্যারস্ত করিয়া থাকে । আগম, নিগ্ম 
প্রভৃতি ধর্মশীস্্র সকলও তাহার তত্বানুন্ধান করিয়া 
থাকে। মুযুক্ষু যোগীগণ উহাকে নিরাকার ব্রহ্ম জাঁনি- 
য়।ও সতত তীহার ধ্যান করিয়া থাকেন । তাহার অংশ 
হইতে ত্রক্ষা, বিষু ও মহেশ্বর প্রাছুর্ভূত হইয়।ছেন, শর্দতিতে 
এৰপ বর্ণিত আছে। গঙ্গা যে প্রকার জলময়ী হইয়া 
সমুদ্রক্রোতে ভিন্নমূর্তভিতে মিশ্রিত হয়, সেইপ্রকর ব্রদ্ধের 
অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রন্ষা, বিষণ ও মহেশ্বর তরিমুর্তি 
ধারণপুর্ববক ভিন্নৰপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। সেই 
আদ্যাশক্তি, বিশ্বনংসার স্যন্টি, বিশ্বসংমার পালন ও বিশ্ব- 
সংসার সংহাঁর করির। থাকেন। স্থ্টি, স্থিতি ও প্রল- 
য়ের অন্যকাঁরণ আর কেহই নাই। যেপ্রকার আক্কৃতি 
মহত্বাদির হেতুভূত, সেইপ্রকার বিশ্বমংসারের স্থন্টি বিষয়ে 
দেই ঈশ্বরীর একমাত্র প্রাধান্য আছে। হে রঘুনন্দন! 
অজ্ঞান-মতি সামান্য জীবগণঃ মহাঁমোহের অধীন হইয়া 
সকলের মুলকারণ অতি ছুরবগাহনীয়া সেই সর্ববাণীকে 
জানিতে ন। পারিয়। ব্রহ্মা, বিষণ্ণ ও মহেশ্বরকে স্ষ্টি, স্থিতি 
ও, পালনের একমাত্র কারণ বলিয়! অবধারণ করিয়া থাকে । 
বিমুঢমতি ব্যক্তির! যেপ্রকার কুস্তকারকে পরিত্যাগ করিয়া 
কুণ্ড অর্থাৎ চক্রকেই ঘটত্বের প্রধান কারণ বলিয়া নির্দেশু 
করে, মেইপ্রকাঁর পামান্যজ্ঞান-বিশিষ্উ জীব স্ফিবিষয়ের 
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' প্রধানত্ববিষয়ে শিবশক্তির শক্তি অতিক্রম করিয়া কণ্পনা 
করিয়া থাকে। হে রঘুশ্রেষ্ঠ ! ছুর্জয় মায়াপ্রভাবে মুগ্ধ ব্যক্তি- 
দিগের এই প্রক'রই ধারণা হইয়াখাকে। বাস্তবিক, সেই 
সর্ববাণী জগতের আধারডূতা এবং সকলের রক্ষাকারিনী | 
তিনি মোহবন্ধনে জীবের বন্ধন করিয়া থাকেন এবং উপাঁস- 
নীয় প্রীত হইয়া জীবের ভবপাঁশ মুক্ত করিয়া তাহীকে মুক্তি- 
প্রদান করিয়া থাকেন । তিনিই বটপত্রময়ী হইয়। মহানাগরে 
ভানমান নার'যঘ়ণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি চৈতন্য 
স্ববপিণী; বাস্তবিক, এই জগৎ তাহার অভাবে শুন্যৰপে 
প্রতীয়মান হইয়া থাকে। স্ুযন্ত্র ষেৰপ যন্ত্রীর চৈতন্য 
সম্পাদন করিয়া থাকে, মেইৰপ তিনি স্বকীয় ইচ্ছাক্রমে 
লীলাপরবশ হইয়া বিরুপাক্ষের সহ বিহার করিয়। থাকেন। 
তিনি, ইচ্ছা হইলে মৃর্তিপারণ করিয়া স্বয়ং প্রা ছুর্ভূত হইয়া 
থাকেন। ভক্তের। ছুর্ণ অর্থাৎ বিপদে পতিত হইলে 
তিনিই নিস্তার করিয়া থাকেন, মেই কারণে দুর্গতি- 
নাশিনী ভুর্গা নামে তিনি অভিহিত হুইয়। থাকেন। (অন্য 
কথা কি বলিব) অতি মন্দভাগ্য ব্যক্তিও তাহার নামাঁক্ষর 
স্মরণ করিলে মৌভাগ্যলাভ করিয়া থাকে । এই কারণেই 
বেদবাদ্িগ্রণ তাহাকে মন্দভগ্যের পরিত্রণকারিণী বলিয়া 
শাহ্বান করিয়া থাকেন। হে রঘুনন্দন ! সেই দেবী প্রধান 
বিদ্যা; তিনি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুবর্গ ফল 
প্রদান করিয়া থাকেন। তিনিই বিপক্ষ পক্ষের ক্ষয়কারিণী | 
হেবস! এক্ষণে তুনি আমার নিকট হইতে নেই মহা- 
দেবীর স্থিতিস্থনের বিষয় শ্রবণ কর। হে মহাঁবাহো। ! সুধা 
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সাগর পরিবেষিত দ্বীপ সংমারের মধ্যে সুর্য স্থান 
বলিয়া পরিকীর্তিত আছে। এ স্থানের চতুর্দিকূ, উজ্জল? 
স্বর্ণরাজিবিমণ্ডিত এবং কম্পপাদপ-নমাকীর্ণ। সেখানে 
বমন্তকাল নিয়ত অবস্থান করে, অন্য খাত্ুর পর্যযায়ক্রমে 
আবির্ভাব নাই। সেখানে ত্রিপথ-গামিনী ছুস্বাদসলিঙ্গ 
পর্ণা স্রোতঃ্বতী প্রবাহিত আছে । সেখানে মধুরস্বরসম্পক্ন 
মণিমাণিক্যসন্নিভ পক্ষিগণ নিয়ত বিচরণ কৰিয়। বাকে। 
দেবাঁংশসম্ভত পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ সতত বেদোক্ত মন্ত্রে 
কালোচিত র।গনহকারে মধুরধনিতে দেবীগুণ গান করত 
প্রফুল্লমনে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে । দক্ষিণদিক, হইতে 
সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়। জীবের আনন্দ 
বর্ধন করিয়। থাকে । যে সকল ভবানীভক্ত সেই স্থলে অব- 
স্বান করিয়। থাকেন, তাহারা তদীয় অন্ুগ্রহবলে সালোক্য 
পদ অধিকার করিয়া! আনন্দ অন্তঃকরণে ভৈরবের ন্যায় 
কালহরণ করিতে থাকেন। তাহাদের নকলেরই আবাসস্থাঁন 
সুচারুরত্ররাজি দ্বারা স্থশৌভিত;) তাহার তোরণ, সকল 
রত্বজালে অলঙ্কত। যেখানে গীত, বাদ্য ও নৃত্য ছারা 
জগদশ্বিক'র উপাসনা! ও শ্রীতি হইয়া থাকে, তাহারা 
প্রয়ুদিত মনে সেইখানে নিয়ত বাস করিয়া থাকেন। 
তাহারা সতত জানন্দমনে নৃত্য, গীত ও বাদ্য করিয়া 
থাকেন। হে রহ্ুদ্হা! ভগবতীর নগর অতি চমণ্কার 
এবং তাহা বাক্যের অতীত। দেবীর পুরপ্ুদেশ রত্বময় 
প্রাকার-বেঙিত তোরণে সুশোভিত, তাহাও আবার 
চন্ত্রকান্ত ,কৌস্তরভাদি মণিমালাবিভুষিত। চতুর্দিকের চতু- 
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ক্ব্ণর ভৈরব সমুহে পরিরক্ষিত। তাহাদের বিচিত্র রত 
দণ্ড) অমোঘ শুল এবং বিশাল লৌচন ! দণ্ডধারিণী ভৈরবী- 
গণ দ্বারপালনে নিযুক্ত হইয়া গাঁন ও বাদ্য করিতেছে । 
সেই পুরের চতুর্দিকে বিবিধ বিচিত্র পতাকা সকল মন্গি- 
বেশিত হইয়া দোধুয়মান হইতেছে । তাহার মধ্যভাগে 
বিচিত্র বহুবিধ চত্বর সকল বিরাজিত আছে। তাহার 
চতুর্দিকে হর্দ্যমলাবিমণ্ডিত এবং তাহাতে অনংখ্য দ্বার 
রক্ষক রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। দেবীর অন্তঃপুরের 
ঘ্বারদেশে গণাঁধিপতি গ্রজানন দাঁররক্ষক স্বব্পে উপবিক্ট 
আছেন । ( সেখানে ) ষড়ানন দেবীর দর্শনাকাজ্জায় ভ্রতার 
সহিত ধ্যানপরায়ণ রহিয়াছেন। কোঁটি কেটি ত্রন্ধাপু- 
ৰাসী জীবগণ এবং কোটা কোটা ব্রন্মাণ্ড সকল অবস্থিত 
রহিয়ছে। হে মহাবাহো রামচন্দ্র! (অন্যকথা কি 
বলিব) কোটা কোটা মুরলিধারী নারায়ণ ও কোটা কোটা 
পিনাকধারী পশুপতি যে মেখাঁনে অপেক্ষা করিতেছেন 
তাহা বলিবার নহে । সেই স্থুরম্য অন্তঃপুর-মধ্যে বিচিত্র 
মণিমণ্ডপে নেই মহাঁদেবী দমুপবিষী? আছেন। সেই 
মণিমণ্ডপের চতুর্দিক_মৌক্তিক দ্বারা সমুদ্ভাসিত এবং প্রদীপ্ত 
রত্বময় স্তত্তমতযুক্ত তোরণে স্থশোভিত। রূত্বপ্রদীপ এবং 
পুজোপচার দ্বার দিত্সগুল সুপ্রমন্ন । তন্মধ্যে বিদ্যুৎপু- 
ঞ্লের ন্যায় প্রভাশালী স্থুরম্য মিংহাসনোপরি তিনি শোভা! 
পাইতেছেন। তণকাঞ্চন এবং দীপ্ডিমান্‌ সহআ রশ্মির 
গার তাহার অঙ্গপ্রভা। তাহার বদন স্ুপ্রসন্ন এবং শরৎ 
কালের নিশানাথের ন্যায় দিব/কান্তিবিশিষ্উ | তিনি ভান্বর 


ত্রিচত্বারিংশ অধ্যাঁয়। " ৩৫৩ 


স্বর্ন সহিত স্যমন্তক মণিসহত্র ও বিপুল কৌন্তভমশিবিম- 
শ্িত হইয়! কিরীটিনী হুইয়াছেন। মহামণি+মাণিক্য-সমুহ, 
বিরচিত হার।বলীঘারা তাহার বক্ষঃপ্রদেশ স্থশোঁভিত 
হইয়াছে। তাহার দশনপংক্তি সুচারু, হাস্য অতিশয় 
রুচির এবং লে।চন অতিশয় আনন্দজনক । বিচিত্র কর্ণা, 
লঙ্কার ও নাসিকাভরণে তিনি সবিশেষ অলঙ্কত রহিয়া- 
ছেন। 'তীহার মুখাত্তজ শশাঙ্ক-কলার সহিত মিশ্রিত 
হইয়া সবিশেব ছ্যুতিমান, হুইয়াছে। তাহার চতুর্তজ 
রত্বময় বিবিধ ভূষণে সবিশেষ বিভূষিত। তিনি মহা 
দিংহের পৃষ্ঠৌপরি সমাঁপীন হইয়। স্থশৌভিত রহিয়া- 
ছেন। তাহার রক্তবনন পরিধান, নিতস্বদেশে শব্দায়মান 
কাক্ষধী, তিনি নাতিদীর্ঘ। ও নাতিখর্বা অর্থাৎ, মধ্যমাক্কৃতি, 
তাহার সুচারু পাদপদ্স ব্রহ্মা” বিষু এবং রুদ্র 'কর্তুক 
সংবন্দিত। মহাব্রক্গ, মহেশ্বর ও মহাবিষুং অগ্রশামী 
হইয়! কৃতাঞ্জলিপুর্ববক তাহাকে স্তব করিতেছেন । ভাহার 
দক্ষিণ ও বামভাগে জয়! বিজয়া পরিচাঁরিণী দ্বর অবস্থিত 
থাকিয়া স্থরম্য ব্যজনী দ্বারা ব্যজন করিতেছে। তাহার 
দক্ষিণপার্খে বিচিত্র কমলধারিণী কমল বিরাজিত থাকিয়া 
অগুরুগন্ধাদ্ি নংগ্রদান করিতেছেন | বাঁমপার্ট্খে বীণা 
ধারিণী বাঁশী, বীণাদ্বারা। দেবীর বেদ ও আগমের সহিত 
সৃমংঙ্গত গুণগ্রাম গান করিতেছেন। অপরাজিতা প্রভৃতি 
যোগিনীগণ পবিত্র রত্ুময় পাত্রে সুধ। গ্রহণপু্র্বক প্রিয় 
কামনা-াধনোঁদ্দেশে গমন করিতেছে। নারদাদি- সুনী- 
গণ ভক্ভিপুর্্বক গদ্গদ্বাক্যে বেদগোৌপিত দেবীচরিত 
৪৫ 


৩৫৪ মহাভাগবত। 


কীর্তন করিতেছেন। নন্দিনী প্রভৃতি অনুচরীগ্ণণ তাঁস্ুল 
সহিত রত্বুনঞ্চিতি তাহ্ুলাধার গ্রহণ পুরঃসর দণ্ডায়মান 


আছেন। 
হে রাম! এই প্রকারে কত কোটা কোটী দেবতা, 


ব্রহ্মাণ্ড ও জীব সঙ্ঘ মেখাঁনে ষে অবস্থিত রহিয়াছে, 
তাহা বলিবার নহে। হে প্রভো! দেবীর সেই অতুল 
এশ্বর্ষযের বিষয় আমি চতুর্বদনে কি প্রকারে বর্ণন করিব, 
বল! যদি আমার কোটা বদন হইত, এবং শ্রন্তি সকল 
আমার বাক্যের অনুনারিণী হইত, তাহা হইলে 
বোধহয় সহত্র বর্ষেও বলিতে পারিতাঁম কি না, সনেহ। 
বেদাংশসন্তবা গায়ত্রী, ইন্দ্রাদি লোৌকপালগণ ও ব্রহ্ষাণ্ড- 
বামী পবিত্র জীবগণ দেবীদর্শনাঁকাজ্ায় াহার পরের 
বহিঃগ্রদেশে অবস্থান করিতেছেন। যীহীরা ভক্তি- 
পুর্বক অর্চনা দ্বারা ছুর্গাপরায়ণ, তাহাদের পক্ষে দেবীর 
সাক্ষাৎকার ছুঃনাঁধ্য নহে সত্য, কিন্তু অন্যের সাক্ষাঁৎ- 
কার লাভ করা আয়ভীভূত নহে। ফাহার চিত্ত তাহা 
তেই আশক্ত তিনি তাহার পক্ষে স্বলভ। তাহার নিকটে 
(ভক্তের ) আধিপত্য ব! বর্ণ-বিচার নাই । 

হে রবুশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার নিকটে দেবীর যে মুর্তির 
বিষয় উল্লেখ করিলাম, ইহা তাক্ত্িকী মুর্তি। তুমি, ষে 
ৰূপ দেবীর আবাদ স্থলের বিষয় জিজ্ঞানা করিয়াছিলে, 
আমি তাহা তোমার নিকটে বর্ণনা করিলাম । এক্ষণে যে 
মুর্তি পৌরাঁণিকদিগ্রের অভিমত, সেই দশভজার মৃ্ময়ী 
সিংহবাহিনী মুর্তি রচনা করিয়া সংগ্রামে তোৌষ।র জয় 


ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় । ৩৫৫ 


লাভের জন্য মহাঁদেবীর অর্চনা করিব । আমি, নবমীতে 
কপ্পারস্ত করিয়া! অচৈতন্য দেবীর চৈতন্য সম্পাদন করিব । 
হে রাম! আমি তোঁমাকর্তৃক ৰৃত হইয়৷ বিল্লরক্ষে মহাভয়- 
নিবারিণী অভয়ার অর্চনায় প্রবৃত্ত হইব এবং অন্য হইতে 
এই কৃষ্ণ পক্ষের নবমী তিথিতে আর্রনক্ষত্রের যোগে যে 
কাল পর্য্যন্ত ছুরাঁচার নিপাতিত ন! হয়, তাবৎ কাল পর্যন্ত 
প্রত্যহ তাহার পুজা করিতে থাকিব। তুমি চি ও 
সমাহিত হইয়া! দেবীর স্তবস্তরতি দ্বারা প্রীতি- সাধন 
করিয়! রাক্ষদদিগের সহিত যুদ্ধারস্ত কর। তাহা হইলে 
নিশ্চয়ই তোমার জয় লাভ ঘটিবেক। 

হে রাঘব ! দেবী প্রবোধিত হইলে, তুমি সংগ্র।মাবদরে 
স্বয়ং গমনপুর্বক তাহাকে আরাধনা করিবে । 

বেদব্যান কহিতে লাগিলেন, অর্ধলোক-পিতাঁমহ 

ব্রহ্মা! নারায়ণকে এই কথা! বলির। দেবীর মংবে।ধনে দেশে 
সমুদ্রের উত্তর তীরস্থ বিল্লরুক্ষলনিধানে ত্রিদশ-সমুহ-সমতি- 
ব্যাহারে উপনীত হইলেন। (তখন ) রামচন্দ্র, কতাঞ্জলি 
হইয়া উত্তরা ভিমুখে উপবেশন পুর্ববক সংগ্রামে জয়লাভের 
জন্য জয়দায়িনী নিস্তারিণীর স্তব করিতে লাগিলেন । 


»প7া600-৮ 


চতুশ্চভ্ীরিৎশতমোধ্যায় ॥ 


শ্রীরাম কর্তৃক তগবতীর স্তব। 
নমন্তে ভ্রিজগছন্দ্যে সংগ্রামে জয়দায়িনী | 

প্রসীদ বিজয়ং দেহি কাত্যায়নি নমোহস্ততে ॥| ১।। 
সর্ববশক্তিময়ে ছুষ্-শক্তি মর্দন-কারিণি। 
- ছুষ্টজুস্তিণি সংগ্রামে জয়ং দেহি নমোহস্ততে ॥ ২ | 
ত্বমেকা পরমা শক্তিঃ সর্বভূতেত্বস্থিতা | 
ভুষ্টহস্ত্রী চ সংগ্রামে জয়ং দেহি নমোহস্ততে || ৩. 
খউ্রাজাসিকরে মুণ্ডমালাদ্যোৌঁতিত বিগ্রহে । 
অস্ুরীস্থকপ্রিয়ে নিত্যং জয়ং দেহি নমোহুস্ততে ॥ ৪1 
রণশ্রিয়ে রক্তভক্ষে মাংসভক্ষণ-কারিণি | 
প্রপন্নার্ভিহরে যুদ্ধে জয়ং দেহি নমোহুস্ত্রতে ॥ € ॥ 
সিংহবাহিনি গৌরাঙ্গি প্রসন্নমুখপন্কজে | 
ত্রিশুলধারিণি রণে জয়ং দেহি নমোহুস্ততে | ৬|। 
ত্বৎপাদপন্কজা দন্তননমে ইন্তি শরণং শিবে। 
বিনাশয় রণে শত্রুন জয়ং দেহি নমোহুস্তে || ৭॥। 
অনিন্ত্য-বিক্রমে চিত্রৰপ-সৌন্দর্য্যশীলিনি | 
অচিন্ত্যচরিতে চিন্তে জয়ং দেহি নমৌোস্ততে ॥ ৮ ॥ 
যে ত্বাং স্মরস্তি ছুর্গেষু দেবীং ছুর্গার্তিহাঁরিণীং। 
নাঁবসীদস্তি*তে ছুর্গে জয়ং দেহি নমোশহুস্ততে ॥| ৯ ॥ 
মহিষাহুকৃপ্রিয়ে সংখ্যে মহিষান্থুর-মর্দিনি। 
শরণ্যে গিরিকন্তে মে জয়ং দেহি নমৌহুস্ততে 0১০ | 


চতুশ্চস্তারিংশ অধ্যার। ৩৫৭ 


গ্রচগ্ুবদনে চণ্ডি চণ্ডাতুর-বিমর্ষিনি | 
মংগ্রামে বিজয়ং দেহি শক্রুন্‌ জহি নমোক্তরতে || ১১ || 
রক্তাক্ষি রক্তদশনে রক্ত-চর্চিত-গীত্রকে। 
রক্তবীজ-নিহত্ত্রী ত্বং জয়ং দেহি নমোইস্ততে ॥ ১২।। 
নিশুভ্ত-শুভ্ভ-সংহত্ত্রী বিশ্বকর্রী সুরেশ্বরী | 
জহি শত্রুন্‌ রণে নিত্যং জয়ং দেহি নমোস্ততে ॥ ১৩॥ 
তবৈবৈতৎ জগৎ সর্ববং ত্বং পাঁলয়সি সর্বদা | 
রক্ষ বিশ্ব মিদং মাত হঁত্বৈতান্‌ ছুউচেতদঃ ॥ ১৪ ॥ 
ত্বং হি সর্ধবগতা৷ শক্তি ভুউ-মর্দন-কারিণি। 
প্রসীদ জগতাং মাত জয়ং দেহি নমোহস্ততে || ১৫1 
ছুর্ততর্ন্দ-দলিনি স্ত্ত-পরিপালিনি। 
নিপাতয় রণে শক্রুন জয়ং দেহি নমোহস্ততে ॥ ১৬।। 
কাত্যায়নি জগন্নাতঃ প্রপন্নার্তিহরে শিবে। 
সংগ্রামে বিজয়ং দেহি ভয়েভ্যঃ পাহি অর্ববদ )| ১৭ | 

হে মুনিনত্বম ! রামচন্দ্র এই প্রকার স্তব করিতেছেন 
এমত নময়ে হে মহাবল পরীক্রম রঘুশার্দ,ল ! তুমি ভয়ের 
আশঙ্কা করিওনা। আমি বিল্পবৃক্ষে ব্রহ্মা কর্তৃক নংবো- 
ধিত হইয়াছি, এক্ষণে তোমকে শত্রকুল-ক্ষয়কারী অভীষ্ট 
বর প্রদান করিব, তুমি অচিরকাল মধ্যেই সমুদয় নিশাচর 
দিগকে নিপাতিত করিয়া লঙ্কাসমর বিজয়ী হইবে) এই 
গ্রকার আকাঁশবাণী সযুশ্িত হইল । রামচন্দ্র, নেই আকাশ- 
সস্তব বাক্য আকর্ণন করিয়া নিঃদন্দিগ্ধান্তঃকরণে আপ- 
নার জয়লজ্মী করাগ্রবর্তিনী বলিয়' অবধারণ করিলেন । 

এ দিকে অবসর পাইয়া প্রবল, পরাক্রান্ত কু্তকর্ণ রণ- 


৩৫৮ এ মহাভাগবত। 


 ছুর্জর নিশাচর দিগের সহ্তি.রণক্ষেত্রে উপনীত হইল । 
তাহার উৎকট নিনাদে অরণ্যানী, ভূধর ও কানন সকল প্রক- 
ম্পিত হইল। ধরণী বিচলিত ও সরিৎপতি ক্ষুব্ধ হুইয় 
উঠিল। রখ, অশ্থ ও কুঞ্জর দিগের স্ুভীম শব্দে পৃথ্থীতল, 
সমীরণ সহকারে লতিকার ন্যায় কম্পিত হইয়া উঠিল। 
বানর দৈম্তগ্ণণ ; রণক্ষেত্র হইতে দিগ. দিগন্তরে ভয়ভীতান্তঃ- 
করণে পলায়ন করিতে লাগিল । 
অনন্তর রামচন্দ্র তীক্ষীত্রধারী মহাবল কুস্তকর্ণের রণ- 
নৈপুণ্য স্বচক্ষে. অবলোকন করিয়া তাহাকে রণভূমিতে 
আহ্বান করিলেন এবং দেবীর চরণে উদ্দেশে প্রণাম 
করিয়। বামহন্তে প্রচ কোদণ্ড ধারণ করিলেন। (এদিকে) 
কুন্তকর্ণও করাঘ।তে ও প্রচণ্ডপদাঘাতে বানর দিগকে মর্দন 
ও ভক্ষণ করিতে করিতে রাম-ননিধানে উপনীত হইল এবং 
সম্মুখে ছুর্ববাদলের ন্তায় প্রভা শালী, শ্ামবর্ণ, উদ্যতা স্ত্র রাক্ষন 
কুলের ক্বতান্ত স্বৰপ, সমর -সহিধু:, নীল পদ্দের ম্যায় বিশীল 
লোৌচন, কমললোচনকে অন্ুজের মহিত বিরাজমান দেখিয়া 
মহাপ্রলয় মময়ে জলদ যে ৰূপ সুঘোর নিনাদ করিতে থাকে, 
তাহার ন্যায় উৎকট নিনাঁদ করিতে লাগিল । রামচন্দ্রও তদ্দা- 
রুণ নিনাদ শ্রবণে ব্রন্মাণ্ডের ক্ষোভ দায়ক মহানাদ পরিত্যাগ 
পুর্ববক যুদ্ধারস্ত করিলেন। পরস্পরের জিগীষা-নিবন্ধন উভ- 
মের ক্ষিপ্ত ব্রন্ধান্ত্র্ধারা সুরাস্থরের ভয়দায়ক তুমুল দং- 
গ্রাম আরজুহইল। (এ দিকে) সংগ্রামে যাহার! জয়কামন। 
- করিয়া থাকে, এ প্রকার রাক্ষম ও বানর-দিগের পরস্পর 
ভয়ানক সংগ্রাম চলিতে লাখিল। 
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দেবীর পুজারস্ত | 

অনন্তর ভগবান্‌ হংসবাহন, বিল্পর্ক্ষে ভক্তিভবাঁবনত 
হইয়া দেবী পুজা রন্ত পূর্বক রাঘবজয়বাঁদনায় জগদস্বিকার 
চৈতন্য-সম্পাঁদনে অগ্রসর হইলেন এবং বারংবার নিম্ন 
লিখিত দেবী নুত্ত ও বেদৌক্ত মন্ত্র পাঠ দ্বারা মহাদেবীর 
চরণে প্রণাম পুরঃমর অকালে ভাহার অর্চনা ুষ্ঠান করিতে 
লাগিলেন । 

ও রুদ্রভির্বস্থৃভিশ্চরাঁম্যহং আদিতৈরুত বিস্বদেবৈঃ | 
অহংমিত্রা বরুণে।ভাবিভর্ম্যহ মিন্দ্রাপ্সি মহমস্মিনৌভাঃ || 
অহং সোম মহৈনসং বিভর্ম্যহংত্বউীরমতপুষণমহং দামি | 
দ্রবিণং হবিষ্যতে সুপ্রাচ্যে যে যজমানায় সুন্নতে || 
অহংবান্ট্রী মংগমনী বঙ্ুনাঞ্চি স্বিধাতুষী প্রথম! যজ্ধিয়াঁনাং। 
তম্মে দেবীব্য দধুঃ অহংপুর ত্রাভূরিস্বাত্রীং ভূরি বেশয়ন্তীং |! 
ময়াসোনুমত্তি যো বিপন্ততি ষঃপ্রীণাতি য ইদংআুণোত্যুক্তং 
অমন্তরৌধস্ত উপান্ত শ্ুতিশ্রত অধমন্ত বদামি | 
অহমেব স্বয়মিদং. বদামি জুটং দেবেভিরুত মান্ুষেভিঃ। 
যংকাময়ে তং তমুগ্রং কণোমি তংব্রহ্মাণ তমৃষিং তং সুমেধাঃ | 
অহং কুদ্রায়ৈ ধনুরাতনোমি ব্রহ্ম দ্বিবে শবরেহ সুরাউ_। 
অহং ভ্বলনায় সমদং কণো ম্যছং দ্যাব! পৃথিবী মার্বববেশ ||. 
অহ্রেপি তবমৃর্ধ্‌। ্থয়/মি পত্যাং তানমুদ্ধে 
তাঃ সমুদ্রে/ভতোধিতিত্কে ভরবনানি বিশ্বেতা মুসুম্ত্াং ॥ 


৩৬ | মহাভাগবত। 


ধর্দনোপম্প্শামি অহমিব বাতইব প্রযারম্যারতমান, 
পরোদিবা পৰতৃণ| পৃথিব্যৈ তাঁবতী মহিম! সংবভূব || 
ও" নমো বিদনায়ৈ ভূভূর্বঃ স্ব পরমহঃ 
কালায়ৈ পরমানন্দসন্দোহত্বৰপায়ৈ লোকত্রয়ামিরভি 
মিবাঁপনারক পরম জ্যোতিবৰূপাঁয়ে অনদভিলাসতিজঞ- 
রসদূষিত দোষাপসারণ পরমামৃতরমরমায়নী মৃতরুপায়ৈ 
মূর্তিমাপ্ত রেটা চক্দ্রবদনায়ৈ তে ছুর্গে দেবি 
সর্বববেদোস্তবে নারায়ণি তেজঃ- 
শরীরে পরমাত্মন প্রমীদ তে নমোনমহ | 
হুংকারৰপি প্রণবস্বৰপে দ্রীং- 
ৰপিণি অস্থিকে ভগবত্যন্ন ভ্রিগুণপ্রস্থতে নমোনমঃ | 
স্ফেং স্ফৌং স্বাহাৰপিণি বিমলমুখি চন্দ্রমুখি কোলা হল- 
মুখি দর্কের প্রমীদ জানে দেবী মীদৃশীং 
ত্বাং মহেশীং স্থানে শ্বাগতং ভবনে হুম্মিন্‌ শক্রত্থং | 
মিত্রৰপাচ হুর্গ ছুর্গম্যাত্বং যোগিনামন্তরেহপি ॥ 

. এই প্রকার বেদোক্ত বিধ।নে যথাবিধি অর্চনা করকরয় 
বিধি, মহাদেবীর স্তব আঁরম্ত করিলেন। হে দেবি! 
তুমি এক হইয়াও মুর্তি ধারণ করিয়া অনেক হইয়।ছ, 
তুমি, হুক্ষৰপা, তোমার বিকারভাৰ নাই। তুমিই 
কোটা কোটাব্রহ্গাণ্ড প্রসব করিয়ছ । আমি ব্রহ্মা, ভগবান্‌, 
বিষণ, দেবাধিন্দেব মহাদেব, বা অপর দেবেগ্ররুন্দ সক- 
লই তোমা; হইতে উদ্ভুত হইরাছে সত্য, কিন্ত তোমার 
স্তবস্তরতি বর্ণনে কোন্‌, ব্যক্তি সমর্থ হইতে 'পারে? তুমি 
স্বধা, তুমি স্বাহা, তুমি ব্যট-কার, তুমি ও'কার্ৰপা স্মিকা 
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এবং তুমিই লঙ্জাদির বীজ ব্ববূপিণী। তুমি স্ত্রীদেহ-ধারিণী, 
তুমি পুল বিগ্রহ ও তুমি সর্ববূপধৃক্‌; আমি নমস্কার পুর্ববক 
তোঁমার- বোধন করিতেছি, আঁমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও । 
তুমি দেবার্ষ ও দেবতাদিগের কাল স্ববপিণী। তুমি মাস, 
ধাতু ও অয়ন। তুমি স্বধা পে কথ্য ভক্ষণ কর এবং স্বাহা! 
ধপে ষজ্ঞীয় হবি আহরণ করিয়া! থাক । তুমি শুক্পক্ষে পুজ- 
নীয় দেবতা! এবং ক্ষ্পক্ষে পুজনীয় পিত্রাদি, ভুমি নিক্প- 
পঞ্চ £ অতএব তোমাঁকে নমস্কার পুর্ব্বক বোধন করিতেছি, 
আমাদের প্রতি প্রনন্ন হও। 

তুমি, উচ্চকে নীচ এবং নীচকে উচ্চ করিতে পার। 
ভুমি চন্দ্রকে সুষ্যশক্তি প্রদ্ণনে সমর্থ । তুমি অকালেও 
শক্তিৰপিণী অতএব নমস্কার পূর্বক বোধন করিতেছি, 
আমাদের প্রতি প্রনন্ন হও । 

বেদব্যাম কহিতে লাগিলেন.| হে সুনিপ্রবর! এই 
প্রকার দেবীস্ুক্ত স্তোত্র দ্বারা ব্রচ্ম! কর্তৃক ত্রহ্মময়ী সংস্তত 
হইয়া বোধন লাভ করিলেন। লোক-পিতামহ ব্রক্ষ'» 
দেবীর চৈতন্তাবস্থা দর্শন করিয়া কৃতাগ্তলিপুটে দেবতা 
দিগের সহিত মনোবাঞ্চিতসিদ্ধ্যর্থে প্রার্থনা! করিতে লাগি- 
লেন। হে সুরোত্তমে ! দেবি! সর্বভূতের হিত ও রাক্ষস- 
বংশ-ধংশ-করণার্থে সুদারুণ সংগ্রামে জুরদ্ধেষী দশাননকে 
পুক্র পৌতক্রাদির সহিত নিধন ও রাঘবের জয়াকাজ্নী হইয়া 
অখমরা! তোমাকে সংবোধিত করিয়াছি । যেক্াল পর্য্যন্ত 
রিপুকুল উন্মংলিত- না৷ হইবে, ভাবৎ রামের মনস্কা্ পুরণে ' 
বতৰা হইয়া তোম!র অর্চনা করিতে থাকিব। ছে দেনি! 
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বদি আমাদের প্রতি প্রসন্ন “হুর! ধাঁক, তাহা হইলে দিনে 

রক্ষার কাতরোক্তি .শ্রবণ করিয়া, সেই পরমা শক্তি 
কহিতে - লাগিলেন"হে বর্মন! অদ্যকার সংগ্রামে মহা 
বল পরাক্রান্ত--ভীষণ সৈর্সিক সমূহের সহিত কুস্তকর্ণ নিহুত 
হইধে ; (কেবল তাহা নহে) এই নবমী তিথি আরস্ত করিয়া 
শুত্র নবমী পর্য্যন্ত দিনে দিনে নিশাচরগণ রণভুমি শায়ী 
হইতে খীঁকিবে'। অমাবন্তা নিশিতে' ভীমনাদ মেঘনাদ 
নিহত হইলে" দশ্বানন, ছুঃখসন্তপচিত্তে যুদ্ধবাসনায় সমরা- 
জিরে রাঁমচটেন্রর নিকটে উপনীত হইবে। দেবাস্তক 
প্রভৃতি বার্ঘযঝান্‌ নিশশচরগণ নিপাতিত হইলে, লোক- 
কণ্টক রাবণ? রামের সহিত যুগ্ধারস্ত করিবেক। 

সে বুধের কথা কি বলিব, সেকপ লোমহ্র্ষণ ভীষণ 
সংগ্রাম/কেহ কখন দেখ! দুরে থাকুক, শ্রবণও করেন নাই। 
এইংৰূপে শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথি আঁরস্ত করিয়া ঘোঁর- 
তর. যুদ্ধ হইতে থাকিবেক। হে স্থরগণ! দেই সপ্তমী 
হইতে নবমী, পর্য্যন্ত আমার সৃষ্য়ী মূর্তি রচনা করিয়া 
যথাবিখি .আমার অর্মাঁ করিবে।' নানাবিধ উপচার, 
বলিদান .ও বেদ-পুরণণ-সম্মত :-স্তোত্রত্বারা ভক্তি ভাৰে 
আঁমার স্তর করিবে। : সপ্তমী - তিথিতে যখাবিখি 
পত্রিকা প্রবেশ হইলে, মহাত্মা! রাঁঘবের জয়ার্থিনী হইয়! 
আমি গৃহধীবেশ করিৰ | "অধীন তিথিতে মাংস শোঁণিত 
[ও বিপুল উপচারে 'অশমার অর্চনা করিবে সেই দিনে 
অন্বিক্ষণে অর্জিত হইলে, আমি সংগ্রামে বিপক্ষেত্ শিরশ্ছি্ন 
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করিয়া থাকি। তোমরা ছুরাকআ। দশানমের শিরস্ছেদন 
জন্য বারংবার অঙ্বিলগ্পে গ্মংম।র অর্চনা ও বিপক্ষ বধ 
বাসনায় শত্রবলি প্রদণন করিবে + 

পুর্ধোক্ত প্রকারে নবমীতে অর্টিত হইলে অপরাহ্ন 
নময়ে ছুর্জর দর্শাননকে নিহত ক্ষরিব | দশমীর প্রাতঃ- 
কালে তোমরা মহোতৎদব পুর্ববক আমার মুর্তি বিমল 
আোতো জলে বিপর্জন করিবে । এই নিয়মে প্রঞ্থদশদিনে 
আমার অর্চন! করিলে তোমরা লে।ককণ্টক র।(বণ বধ করিয়। 
নিষ্ষণ্টক হইতে ও পরম সুখ ভোগ করিতে পারিবে। 
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_ দেবী কহিতে লাগিলেন,.তো মরা, আমার প্রীতি সাধনোঁ 
দেশে যে.ৰূপ অর্চনা করিলে, ব্রৈলোক্য-বানী সকলে 
আমাকে প্রতি বতসর এই প্রকার অর্চনা করিবে।'' ছে 
স্রমযুহ !: কৃষ্ণপক্ষের নবমী. তিথিতে আর্জা নক্ষত্রে বিল্- 
বৃক্ষে ভক্তিপুর্ব্বক বথাশক্তি শুক্লনবমী পর্য্যন্ত ভ্রিলোৌকমধ্যে 
যাহারা আমার অর্চনা করিবে, আমি তাহাদের প্রতি 
প্রষন্ন হইয়া! মনোরথ পুর্ণ-করণে- যুবতী হইব। (অন্ত 
কথ। কি বলিৰ ) শক্রুলোরে তাহ।দিগকে 'পরভূত করিতে 
পারিবেক না'এবং কখন: স্তাহাদিগকে বন্ধু বিটয়াগ: যাতনা 
ভোগ করিতে হইরেক না । আমার প্রসাঁদবলে তাহাঁদের 
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ছংখানুভ্ভব ব। ছা রির্রতক্চ ত| চ্ডোগ করিতে হনব না। হে 
নুরোত্তমদকল ! জাষার অন্ধুগ্রহ 'মিষন্ধন “তাহাদের ইহ- 
'কালের অভীষ্ট ফল ও পরকালের মঙ্গল লাভ হইব থাকে । 
দিলে দিনে তাহাদের পুত্র, আতুং ধন ও ধাপ্তাদি মৌভাগ্য- 
চিন উপচীয়্ান হইয়া থাকে। যাহারা ভক্জিপুর্ক 
আমার আরাধনা করে, লব্গী তাহার নিকটে অচল! হহয়! 
অবস্থান করেন। ত্বাহাদের ব্যাধি আক্রনঞ্চের আশঙ্ক। থাকে 
না। পীড়াদায়ক গ্রহ্গণ, তাহ।দের পীড়। দন করিতে 
পারে না ও অপমৃত্যু তাহাদিগকে কদাচ আক্রমণ করিতে 
পারেনা । রাজ) ব৷ দন্থ্যদিগের হইতে তাহাদের কোন 
আশঙ্কা নাই। (অন্ত কথ। কি বলিব) সিংহ ব্যাস্রাদি 
হিৎঅজন্ত হইতে তাহাদের প্রতি কোন প্রকার হিংসার 
সম্ভাবনা নাই | শক্রগণ, ভয়ভীত হইয়। তাহাদের শরণা- 
পন্ন হয়। যুষ্ধীকালে নিশ্চয়ই তাহাদের বিজয়লাভ হুইয়া 
থাকে। তাহাদের কোন প্রকার হুক্কুতি খাকে না । কোন 
প্রকার আপদ-জাল তাহাদিগকে বদ্ধ করিতে পারে না। 
আষার অনুগ্রহে ভক্তগণ, ইহলোফে পরম সুখ ভোগ 
করিয়া অস্যে গৌরী লোকে অবস্থান করিয়া থাকে | যাহারা, 
প্রতি বৎসর আমার অর্চনা করে, অশ্বমেধাদি কোটা-য্ঞ 
সম্পাদন করিলে ষে কল লাস হয়, তাহারাও তৎসদৃশ- 
ফল লাভ করিয়া থাকে । 

হ্প, মর্ত্ত। বা পাতালমধ্যে যাহীরা মোহ বা! দ্বেষাধীন 
হইয়া আমার অর্চনা না করিবে, আমি তাহাদের প্রতি 
রুষ্ট হইয়া তাহাদের মন্ভীষলাঁধনের প্রতিবন্ধৃকত চরণ 
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করিব। ধে সকদ ব্যক্তি, সাস্িফভাঁব অবলহ্বনপুর্ববক 
আমার উপাননা ফরিবেক+ বলি বা সাঁদিবান প্রদান তাহী- 
ছ্বের পক্ষে নিষিদ্ধ। 'নিরামিবাম্্, দৈবেদ্য, বেদাঙগসভুত 
স্তোন্র, জপ, যঙ্জ' & ব্রাহ্মণ ভোজন খারা অর্চনাই সাস্তিক 
সম্মতগ হিংসাবিবর্থদিত হইঘ্বা সুসমহিভচিত্তে আমার 
প্রন্নতানাধনই তাহাদের উদ্দেশ্য । যাহারা রজঃগুণের 
অধীন, পরমসমারে ছাগ? মেষ ও শহিযাদিং বক্িপ্রদান, 
সামিঘান্স। স্তোতর, জপ? বজ্ঞ ও ক্রাঙ্গণ ভোজন তাহাঁদের 
পুজার অঙ্গ । বাহাঁরা শক্রনাশ বামনা করে, ধনধান্য- 
বিবর্ধনে ধাহাঁদের অভিলাষ, সংগ্রামে জয়লাভ যাহাদের 
কামনা, পুত্র দাঁরাঁদি এহিক সুখে ধাহাদের আকিঞ্চন, এবং 
পরকালে পরমস্থখভোগ ও পরমপদ অধিকার করাই বাঁহা- 
দের অভিপ্রায়, তাহারা রাজনিক উপচারে আমার অর্চন! 
করিয়া থাক্ষে। আমার যে অর্চনা তমঃস্টণের অধীনা, 
তাহ! পুর্ব্বের ন্যায় সুন্দরপ্রকার নহে। এই কারণেই 
বিজ্ঞানশালী ব্যক্তিরা সে প্রণালীতে আমার অর্ন। করে 
না। তোমরা রামচন্ত্রের জয়লাভ এবং রিপুদলের উন্ম,- 
লন ইচ্ছা! কর্িয়।ছ, অতএব, হে স্থুরগণ ! শুর্ুনবমী পর্য্যন্ত 
ছাঁগ, মেষ ও মহ্ষাদি ৰলিদ্ান দ্বার: প্রতিদিন আমর 
প্রীত্যর্থে অর্চনা করিতে থাক। একপে আমার অর্চনা 
অনুষ্ঠিত হইলে,_লোঁককণ্টক মহাবীর রাবণকে নিশ্চয়ই 
রণভূমিতে পাতিত করিব। নবমী দিনে বলিপ্রদদান করিলে 
আমার বিশেবৰপ শ্রীতিসাধন করা হয়, অতএব যাহারা 
আমার সন্তোষ সাধনে দেশে অর্চন! করে, নবী তিথিতে 
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বলিদান কর! তাঁহাদের বিখেয় ও তাহা আঁমাঁর স্পৃহ- 
নীয়। এই ত্রিলোকর্মধ্যে, ভক্তিব ধর্ঠ. -হুইয়।ই হউক্‌, বা 
অভক্তির পাত্র হইয়াই হউক, জ্লানতই হউক, বা অজাঁনতই' 
হউক, যাহার আমার অর্চনা করে, .বলিগ্রদান তাহাদের 
অবশ্য কর্তব্য কর্মম. এবং তাহাতে আমার বিশেষ অনুরাগ 
আছে। হেস্থুরগ্রণ! প্রতিদিন অর্চনাস্ময়ে ঝুলিপ্রদান 
করাই সুসঙ্গত। যদি, সাম্যবিহীন হয়, ভাহা/হইলে মহ! 
নবমী তিথিতে বলিপ্রদন, অবশ্য দেয় ও তাহা! আমার 
, ক্লুচিতে উপাদেয় । যে হেতুক মহানবমীতে বলিদান করিলে 
লোকে মহা যজ্ঞের ফলভাগী হইয়া থাকে। ব্রেলোক্যবামী,_- 
যাহার! অপত্যন্থথভো গে বঞ্চিত, তাহার! পুত্রকামনার মহা- 
উমী তিথিতে উপবাস করিবেক। এবপ উপবাস অনুষ্ঠান 
করিলে অবশ্যই অপুত্রক সর্ধগুণাঘিত পুত্রলাভ করিতে 
পারে। ফীহারা পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়াছেন, দে সকল 
অপত্যবানের ' পক্ষে উপবাসবিধি বিখেয় নহে! 
মহান্টমীতে উপবাস ও. মহামবমীতে বলিগ্রদানে 
অশ্বমেধাদদি যাগ হুইভেও মহত্তর ফললাভ হইয়া 
থাকে। ত্রহ্ষাদি দেবগণ জগদীশ্বরীর নিকট হইতে 
এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়! প্রসন্নচিত্তে, নবমীদিনপর্ষ্যস্ত 
ভক্তিপুরর্বক বিবিধ বিধানানুনারে জয়লাভোদ্দেশে 
বলি প্রদান দ্বারা সেই জগদর্চনীয়ার অর্চনা করিতে 
লাগিলেন । 
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বেদবাস কহিতে লাগিলেন, (এদিকে) স্থুরলোকে 
ইন্াদি স্ুরগণ ও মর্ত্যলোকে পরমেশ্বর মহাঁদেবী মাহে- 
শ্বরীর পুজীর্থ মহোব করিতে লাগিলেন। (ও দিকে) 
ব্লামচন্্রও নিশীথসময়ে রাবণানুজ্ব ভীমপরাক্রম কুত্তকর্ন 
নিশাচরকে কৃষ্ণপক্ষের নবমীন্তিখিতেই নিপাতিত করি- 
লেন। ভুর্জয় কপীন্দ্রবন্দ ভীষণমূর্তি লক্ষকোটা নিশ।চরকে 
নহত করিল। রাক্ষসেরাও লক্ষকোটা বানর সৈন্য বিনষ্ট 
করিল। ররস্থলে শোণিচ্ত মিশ্রিত তরঙ্গিণী প্রবাহিত হইয় 
ঘোর নদী বিরচিত হইল। নেই শোণিতমলিলে অনংখ্য 
ঘৃতদেহের মুগ্ডমালা ভাসিতে লাগিল। রণছুর্জয় দশানন” 
রণে ভ্রাতার নিধন বার্তা শ্রবণ করিয়া বারংবার বিলাপ 
চরতে শোকসন্তগড হৃদয়ে অনর্গল অশ্রুজল নিক্ষেপ 
হরিতে লাগিল । 

তদনন্তর বীর্যযবান্‌ ভীমকীয় অতিকায় তাহাকে পরি- 
ীস্তিত ও সমাশ্বামিত করিয়া কৃষ্ণদশমীতে রণযাত্রা 
রিল। রামচন্দ্র সরে প্রচণ্ড কুত্তকর্ণকে নিধন করিয়া 
খানে বিরিঞ্ি, মহাদেবীর মহদর্চনা করিতেছেন, মেই 
নে উপনীত্ত হইলেন এবং মহাত্মা জগৎপতি ব্রহ্মাকে 
পতিপূর্ব্বক রঘুপতি সংগ্রামে রাবণানুজের “নিধন ৰার্ডা। "০ 
জ্ঞাপন করিলেন | ভগবানের বচনানুমারে, ব্রহ্মা 
দবী-কঞ্চিত পুজাবিধান ও দিনৈ দিনে শক্রবিলাশোপায় 


৩৬৮ মগাণভাগবউ। 


তাহাকে জনাইলেন 1 তর্থাক্য শ্রবণ করিয়া রান, 
বানর মেন দ্বারা 'নানাধিখ পুষ্জোপহরি সংগ্রহ করিয়া 
দশমীর প্রাতঃকালে ন্ডক্তিপুর্বক বিপুল বলিপ্রদাঁন দ্বারা 
তাহার অর্চনা করিয়া সেই মহীঁদেবীর চরণে প্রণামপুর্ধ্বক 
পুনর্ধর খুঞ্ঈগমনে গমন করিলেন। (ও দিকে) রণছুর্জর 
অতিকায় ধরণীতল প্রকম্পিত ও রথনেমি দ্বারা. রণভূমি 
বিমর্দিত করিয়া বিপুল্‌ সেনা লমভিব্যাহারে রগক্ষেত্রে 
উপনীত হইল। মেই সময়ে হুঁরাত্ম। ক্বাক্ষলদিগের, বানর- 
দিগের মহিত ভয়প্রদ মহু যুদ্ধারত্ত হইল। বানরগণ, 
গদা, পরিঘ, বৃক্ষ ও পাষাণ দ্বারা শত সহস্র রাক্ষদদিগকে 
বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। রাক্ষপগণও বিবিধ শত্তরাক্্র ছারা 
বানরদিগকে নিপাতিত করিল । 

তদনন্তর ধনুগ্রহণ পুর্ব্বক রাঁম লঙ্গ্ণণ দুই নহোঁদরে 
সংগ্রামে হুর্জয় রাক্ষনদিগকে নিপাতিত করিলেন এবং 
ভুরাচার নিশ।চরের মহিত তুমুল লোমহর্ষণ সংগ্রাম 
আঁরস্ত করিলেন। 

প্রহস্ত প্রমুখ যে সকল মহাবীর রণক্ষেত্রে উপনীত 
হইয়াছিল, তাহাদের সহিত বানরেন্দ্রদিগের স্থদারুণ 
নংগ্রাম সঙ্ঘটিত হইল। তাহাদের যুদ্ধ ষে প্রকার হইক্া- 
ছিল, তাহা বলিব।র নহে। দিবারাত্র বিশ্রাম না হইয়! 
তাহা দেবতা, বক্ষ, ও কিন্নরদিগেরও অদৃষ্ট ও ভয়াবহ 
হইয়া চলিতৈ লাগিল। কখন গগ্ণণমার্গে কখন মর্তলোকে, 
কখন বা গদা, পরিঘ, তোমর, ত্রিশুল, পত্িশ, প্রভৃতি 
মহান প্রক্ষেপ দ্বার! সদরুণ সংগ্রামানল প্রর্জলিত হইতে 


সপুচত্বারিংশ অধ্যায়। ৩৬৯ 


লাগিল) (তখন )' দিরালময়ে রাত্রি, ও নিশীথ সময়ে 
দিন রলিয়! প্রতীয়মন হইতে লাঁগিল। মেত্বশুন্চ গগণ 
হইতে রৃন্টিধারা নিপতিত ও তুমুল বায়ু প্রবাহিত হইতে 
থাকিল। সমরক্ষেত্র শত শত অশনিপাত হইতে লাগিল । 
এইৰপে দিবসত্রয় ব্যাপিয়া অদ্ভুত প্রকার যুদ্ধ কার্য্য 
চলিয়াছিল। 

ততদনন্তর মহাবীর লক্ষণ চতুর্থ দিবসে ত্রয়োদশী নিশিতে 
মহান্্র বিক্ষেপ পুর্ববক মহাবাছু অতিকায়কে ৰিন করি- 
লেন। অন্যান্য রাক্ষসগণ, রাঘব হস্তে নিহত হুইল। কেহ 
কেহ বা! বানরদ্িগের হস্তে ধরাশায়ী হইল। অবশিষ্টের 
হনুমান ও অঙ্গদাদি কপীন্দ্র সেনাপতি কর্তৃক আক্রাস্ত 
হইয়। নিহত হইল। কেহ কেহ বা প্রাণভয়ে ভীত হইয়! 
সংগ্রামস্থল পরিত্যাগ পুর্ববক পলায়ন করিল। বানরগণ, 
তদ্দর্শচেন হর্ষনির্ভরমাঁনসে জয় জয় ধনি করিতে লাগ্িল। 
ততক্ষণাৎ আকাশ হইতে পুষ্পৰৃষ্ডি পতিত হইল। 

রামচন্দ্র, জয়লাভে প্রফুল্ল হইয়া বাহু প্রসারণ পুর্ধবক 
অন্ধজকে পরমাঁদরে আলিঙ্গন ও তদীয় শিরঃ আব্রাণ 
পুর্ববক প্রস্ৃফীন্তঃকরণে ব্রক্ষ! সম্সিধানে উপাস্থিত হইলেন 
এবং ,বিল্ব্ক্ষবাসিনী স্থরেশ্বরীকে প্রভাত সময়ে অর্চনা 
করিয়। পুনর্রবার রণস্থলে আগমন করিলেন । ূ 

এ ছিকে লঙ্কাধিপতি রাবণ, প্রিয়পুত্রের বিনাশ বার্তা 
শবণে -তনয় মেঘনাদকে পুর রক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত করিয়। 
স্বয়ং রণ প্রয়াণ করিলেন। .সে সময়ে রাক্ষদ ও বানর 
'ঠন্তের কৃড়ান্ত-ভীতিবর্ধন ভীবণ সংগ্রাঁস আরস্ত হইল। 
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৩৬. মহাভাগবত। 


প্রথমেই রাম লক্ষর্ণের সহিত মহাবীর রাঁবণের যুদ্ধারস্ত 
হয়। প্রক্ষিগ্ ব্রদ্ধান্ত্র সমুহ বর্ষণ পুর্ববক যাহারা রণ নৈপুণ্য 
স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছিল, তাঁহাঁদেরও হৃদয় কন্দর উদ্বে- 
লিত করিল। ছুরাচার নিশাচর, সম্মুখে বিভীষণকে 
বিরাজমান দেখিয়া করে যমদণ্ড সদৃশ অমোঘ, শক্তি ধারণ 
করিল। লক্ষ্মণ, সম্মুখবন্তী থাকিয়াও জাজ্জল্যমান সেই 
শক্তিকে বিভীষণ-জীৰননাশোদ্যতা জানিয়া তদীয় জীৰন 
রক্ষণে সবিশেষ যত্ববান্‌ হইলেন। দশানন, তপ্র্শনে লক্ষ- 
ণকে লক্ষ্য করিয়। সেই 'শক্তি পরিত্যাগ. ও মহাঁবল 
লঙ্গষমণকে তছ্বারা বিদ্ধ করিল। অগত্যা, স্ুধন্ব। 
লঙ্গষমণকে শক্তি প্রভাবে প্রপীড়িত ও মুক্তি হুইয়। 
ধরাশায়ী হইতে হইল। তদনন্তর লক্ষণকে লক্কাপুরে 
গ্রহণ বাষনায় লঙ্কাধিপ যেমন বাহুদ্য়. প্রসারণ 
পুর্ববক তাহীর অনম্পর্শ করিল» .অমনি বী্্যবান্‌, 
পবননন্দন, তাহার প্রশস্থ বক্ষঃপ্রদেশে জুদৃঢ় সুফি প্রহার 
করিল । . প্রৰল প্রহারে প্রপীড়িত হুইয়! রাক্ষনরাজ, রুখির 
বমন করিত্তে করিতে মুচ্ছিত হা, রখোপরি ববি 
অবলম্বন করিল । 

- পরে, কিয়গ্ছণের পর সংজ্ঞ। লাভ করিয়া বেগে ধু 
ধারণ পুর্ববক মারুতি নিপাতাভিলাবে অগ্রসর হইল ।. :রাম- 
চন্দ্র, মারুতের ।অন্তক' সদৃশ ভুজর দশাননূকে সম্বোধন করিয়া, 
করে বিশল' শরানন গগ্রহণ পুর্বক বলিতে লাগিলেন, “রে 
রাক্ষদরাজ1 বদি-রণ পরিহার পু্ব্ধক 'পলায়ন না “কর, 
ভবে মিশ্চয়ই অদ্য তোমাকে নিপাতিত করিব : এই কথা 
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বলিয়া শরাসনে শর নন্ধীন করিলেন (ও দিকে) রাবণও 
রণ ভয়ে ভীত হইয়া পুরমধ্যে প্রস্থান করিল। 
 ভীমপর়ান্রম ইন্দ্রজিৎ, খিদ্যমান জনককে আশ্বাজনক 
বাক্যে আশ্বাসিত করিয়! ব্বয়ং রণ যাত্রা করিল। মহ্ক্সা 
লক্ষণের সহিত তাহার ভয়াবহ স্থঘোর সংগ্রাম আস্ত 
হইল দেখিয়া! সর্বলোকে কম্পিত'হইল। বিচক্ষণ লগ্গনণ, 
অমাবন্তার নিশিতে অমোঘ অক্ত্রক্ষেপণে সেই দেবছুর্ধর্ষ 
,ষেন্যনাদকে নিপাতিত করিলেন । | 

তদনস্তর (পুজ্রের নিধন সংবাদ শ্রবণে) দশানন, বন্ছ 
বিল।প ও পরিতাপ করিয়! দেবাস্তক প্রভৃতি রাক্ষপী মেন। 
সঙ্কে লইয়া! ন্বয়ং পুনর্ধার' সংগ্রামে আগমন করিল। 
প্রতিপৎ তিথি হইতে আরস্ত করিয়া নবমী তিথি পর্যন্ত 
রাম রাঁবণের? প্রচণ্ড, জংগ্রাম চলিতে লাগিল। সে 
সংগ্রাম অতুল্য, অনির্বচনীয় ও সর্ব-প্রাণী-ভয়ঙ্কর | সেই 
সংগ্রামে বন্ঠী পর্যন্ত প্রত্যহই রাক্ষসশ্রেষ্ঠের বিপুল টি 
ক্ষয় হইতে লাগিল। 

(এ দিকে) লোক-পিতামহ ব্রহ্মা, সেই বষ্ঠী তিথিতে 
বগ্ময়ী মূর্তি নির্মাণ ও সায়ং সময়ে অধিবাস সমাধ। 
করিয়। পরদিনে পুরমধ্যে পত্রিকা প্রবেশ পুর্র্বক সপ্মী 
পুজারত্ত করিলেন । সেই পত্রীপ্রবেশ. রাত্রিতেই সর্বব- 
সংহার-কারিণী - শক্তি, রাবণ বধার্থে শ্রীরাম চন্দ্রের ধনু- 
রূুপরি আবিভূর্তী .হইলেন। তদনন্তর জগণ্পন্ডি, প্রাতঃ- 
কালে কালিকার অর্চনা করিয়া মহাষ্টমীবিহিত কার্য 
স্বুসম্পন্ন করিলেন | 'ভক্তিপুর্বক বিবিধ উপচার ভঁহার 


১০১২ ঢু মহাড়াগবগ। 


শ্রীতরণে সমর্পিত. হইল (এইৰপে) সক্গিক্ষখে মচে- 
শ্বরী, পুজায় প্রীত হইয়। রামচন্দ্রের শরে ব্মখিষ্ঠান "হইলেন 
এবং সমরীজিরে দময়চতুর দশস্কন্ধের দশ শিরশ্ছিন করিতে 
উদ্যত! হইলেন । যে সময়ে রাবণারি, পরনারীহারী 'াঁব- 
পের প্রাণ হরণ জন্য বাণ নিক্ষেপ করেন,'নে' সময়ে দশ. 
স্বন্ধর ভয়ভীত হ্ইয়! তগবতীর স্মরণ করিতে লাগিগ। 
এবং ছো৭গ্সাত্রেই পুনর্ধ্ধার অতি চমতকার ভাহার মস্ত 
কোৎপত্তি হইল সত্য, কিন্ত রামের ছুর্জয়'শরাব্াতে : 
বাথিত হইলেও তাহার প্রীর্খত্যাগ হইল নাঁ। নবমী দিনে 
ঘোরতর যুধ্ধ চলিতে লাগিল। সে সংগ্রাম অতীব ভম্মা- 
বহু; যদিও ছ্যুলৌক হইতে দেবতার! দর্শন করিতে ছিলেন, 
তথাপি ভাহাদের অন্তঃকরণের স্থিরতা হয় নাই। 

(এ দিকে) লোকপিতামহ ব্রহ্মা মহানবমী তিথিতে 
নানাবিধ বলিদান, নুরম্য সুগন্ধ ধুপ, দীপ ও বিবিধ নৈবৈদ্য 
প্রদ্ধান দ্বারা মহাঁশক্তির অর্চন। করিতে লাগিলেন । ভক্তি- 
পূর্বক স্তোত্র পাঠ, হোম ও ব্রাক্গণ ভোজন ও স্ুসম্পন্ন 
হইল । 

তদনন্তর, দেবী ভগবতী, ঘিনি স্বয়ং আরাধিত হইলে 
মুকজ্িদান করিয়া খাঁকেন, যিনি বিদ্যা, তিনিই, অবিদ্যা 
বাপে দশানন সমক্ষে আবিভূত হইলেন, সুতরাং, মোহা- 
মায়ার মায়াধীন হইয়া রাবণ তীহ।কে ম্মরণ বা তাহার প্রতি 
ভক্তি গ্রকাশ করিতে পারে নাই। হেংসুনিশার্চুল ! 
মানা প্রভাবে অমর্যবশপ্রা্ড হইয়া পাচার নিশাচর 
রাঘচাজোর সহিক' যুদ্ধ করিতে 'লাগিল। 'বদ্ধাক্মব্সযূহ 
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নিষেধ ছ্বারাতআগনার 'ভক্তিপ্রকা্শকরিল : এবং. রাঁঘবও 
আন্ত্র' পরিত্যাগ - পুর্ব্বক, রণভুর্জয়: রাঙ্গনকে রণভূমিতে 
তাড়বাকাঁরিলেন। :. এই প্রকারে ' উভয়কে প্রথার করিতে 
করিতে পর্পর-জিগীষা-নিবন্ধন অমর্ষবশপ্রাপ্ত, হইয়া 
উচ্চয়েরই:সমীপে মধ্যদিন' প্রকাশমান 'হইল।. অনন্তর 
অপরাহ্ছ'দময়ে রামচন্দ্র, জগদীশ্বরীকে প্রর্ণাম করিয়া 
ভুরৃত্ত“নিশাচয় নিধন জন্য দেবীর নিকটে প্রার্থনা করিতে 
লাখিজেন। ব্রহ্মাও দেবীর চরণে বারংবার নমস্কীর জানা- 
ইয়া রামের মানস পূরণে অন্ুরে ধ জানাইলেন। . 

অনন্তর (কর্তব্য কর্মা বুঝিতে পাঁরিয়া) দেবী স্বয়ং 
অযোঘ উত্তম অস্ত্র. রামচন্দ্রকে প্রদান করিলেন। রাক্ষসে- 
ন্রের “বিনাশীভূত সেই অস্ত্র স্বলস্ত কালাগ্নির ন্তায়, তেজঃ- 
পুর্জ - ৰূপেধপ্রতীয়মান" হইতে লাগিল। . ব্রন্ষা, প্রীতি- 
প্রফুললচিত্তে সেই অস্ত্র রাবণ বধোদ্দেশে রাঁবণারিকরে 
সস্বর দমর্পণ করিলেন । রঘুনন্দন 'সে সময়ে তদস্্র লাভে 
পুলকিত ও আনন্দবিহ্বল হইলেন এবং সর্ধশক্তিময়, বায়ুর 
ন্যায় বেগগামী, কালান্তক তুল্য, তেজঃ-গ্রভাবে ত্বলন্ত 
অনলের ন্ায় প্রকাশিত, তদন্ত্র অবলোকন করিয়া. দেবীকে 
স্মরণ পুর্ব্বক সন্ধ্যাক্ষণে রাবণের প্রতি মেই প্রচণ্ড কোদণ 
নিক্ষেপ করিলেন। 

অনন্তর রামচন্দ্রের নিক্ষিপ্ত তীক্ষ শর নেই ছরাচারের 
হৃদয় মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়। তদীয় প্রাণবায়ু:হরণ পুর্ব্বক 
স্ববেগে ধরাতল গর্তে গ্রবিউ হইল। বীহা'রা রাঁমরা'বাণের 
'স্ুদারুণ সংগ্রাম গ্চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন, উহার 
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দেখিতে পাইলেন যে, তঃহাদের সাক্ষাতেই লোককণ্টক 
রাবণ সুন্দর ন্যন্দন হইতে ভুপৃত্ঠে পতিত হইল। তাহার 
পতনে পৃথিবী প্রকম্পিত, সমুদ্র আন্দোলিত, সর্বব-প্রাণী 
বিত্রীসিত, রাক্ষদগণ বিমর্ষিত ও বানর সৈম্ত সবিশেষ 
হর্ষিত হইয়া হর্ষাতিশয্যস্থচক জয়ধনি প্রকাশ করিতে 
লাগিল। ত্রেলোক্যবানী জীব মাত্রেই, আনন্দ সলিলে 
অঙ্গ অবগাহন করিল। যেখানে ভয়ানক সংগ্রাম চলিতে 
ছিল, তথায় পুষ্পরৃি হইতে লাগিল। অনুজ বিভীষণ, 
জাতৃশৌকে বিকলেন্দট্রিয় ভুইয়া ক্ষুপ্নমনে রোদন করিতে 
লাগিল। তদ্দর্শনে অনাথবন্ধু রামচন্ত্র, বন্ধু বিভীবণকে বিধি- 
মতে প্রবোধিত করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র অশোকারণয 
হইতে সীতাকে আনয়ন করত হর্যসমাকুলমাঁনসে অনুজ নম- 
ভিব্যাহারে অনুচর কর্তৃক পরিবেষ্টিত হুইয়া যেখানে 
্রক্মময়ী ত্রন্ধা কর্তৃক সংবোধিত ও সংপুজিত হইয়া আছেন, 
সেই খানে উপনীত হইলেন। 


সপাশ০0০0-১ 


অফ্টচত্বারিৎশত্বমোহ্ধ্যায় | 


ূ রাবণবিনাশান্তে জানকীর উদ্ধার। 
বেদব্যাঁদ কহিতে লাগিলেন, তদনন্তর শ্রীরাম অবি- 
চলিত ভক্তিযোগ সহকারে ভক্তিভাজনীয়া মহাঁদেবীকে 
দণ্ডের গ্ঠাঁয় ধরণীতে পতিত হইয়া প্রন্তি পূর্ববক 
প্রফুল্লমনে স্তব করিতে লাগিলেন। হে মহামুনে ! 
অন্যান্ত দেবেন্দ্রর্ন্দ সেখানে: উপনীত হইয়। সৃষ্টি, স্থিতি 
ও অন্তকারিণী মহাঁদেবীর স্তবস্ততি করিতে লাগিলেন। 
জগদম্িকা তাহাদের ভক্তিভাবানুষারী স্তোত্র ও বিপুল 
বলি ছ্বারা পূরম প্রীতি লাভ করিলেন। (অন্ত কথা কি 
বলিব ) সরস, মর্ত্য ও রনাতলবাদী মকলেই সেই উৎমবে উৎ- 
ফুল হইয়াছিল। বাঁনরগণ, হর্ষবিকসিতচিত্তে নৃত্য ও 
মনোহর সঙ্গীত করিতে লাগিল । রামচন্্র, দেবীর প্রনা- 
দবলে মহাঁমহোৎমাহে নবমী নিশি অতিবাহিত করিলেন । 
দশমীর প্রাতঃকালে পিতামহ ব্রহ্মা, জলধিগর্ভে দেবী মূর্তি 
স্থাপন করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন । যখন রামচগ্জ, 
স্বকীয় আঁলয়ে প্রস্থান করেন, মে সময়ে সীতা ও 
লঙ্গমণ তাহার অন্ুগমন করিলেন । বানর ও রাক্ষন নৈশ 
তৎপশ্চাথ গমন করিতে লাগিল। কোটা কোটী ভন্গুক ও 
ভ্রিদশমমূহ উহার সমভিব্যাহারী হইচেন'। মহেশ্বরীচরণে 
প্রণাম করিয়! শুভ যাত্রা সমাহিত হইল। 
হেস়ুর্নিবর! এই প্রকারে পরম পুরুষ ভগবান্‌ রাম- 
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চন্দ্র, শরৎকাঁলে যখাবিধি শারদীয় পুজা সমাধা করিলেন । 
দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, মন্ুজ, গন্ধরর্ব ও পন্নগদিগেরও তিনি 
বন্দনীয়া। এ সংসারে ত্বতমদৃশী সমারাধ্যা আর দেখিতে 
পাওয়া যায় না। মোহ্ধীন হইয়া যে ব্যক্তি তাহার চরণ 
সেবা না,করে, মে যে পাপাত্সা, তাহার, আর সংশয় 'নাই। 
তাহার কোন স্থানে থতি নাই । অন্য কথা দুরে থাকুক, যে 
ব্যক্তি তাহাকে স্পর্শ বা তাহার সহিত সংলাপ করে, সেও 
নিরতিশয় ভুরাঁচার বলিয়। গণ্য হয়। শক্ত, কি সৌর, কি 
বিষুপানক, সকলেরই শরৎকালে শারদীয়ার পুজাবিধি করাই 
বিধেয় । কি মৎম্য মাংলাদি+ কি ছাগ মেষাদি, কি অগ্যান্ভি 
উপচারাদি, অর্ধবোপারে পরমেশ্বরীর প্রীতিসাধন করাই 
কর্তব্য । বিশেষতঃ দেবীর প্রীতিবর্ধানার্৫ঘ পশুঘাত করা স্ুস- 
হত ও শান্জ্রসম্মত ৷ শৈব, বৈষ্ণব, বা সৌর, কোন ব্যক্তিই 
বিদ্বেষ বুদ্ধির অধীন হইয়া মহাদেবীর মহদর্চনা করিতে 
নিবৃত্ত থাকিবেক না। যেব্যক্তি, মোহনিবন্ধন বা আলন্ 
পরবশ হইয়া দেবীকে অতিক্রম করিয়া অগ্ঠের উপাসনা 
করে, অর্থাৎ দেবীর উপাসনা না করে, তাহারা পশু দেহে 
সংমারে প্রকাশিত হয়। নিস্তারিণী, তাহাদের নিস্তারের 
জন্য অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া পরম সমাঁদরে তাহাদিগকে 
গ্রহণ করিয়া থাকেন । 

এই কারণেই দেবীততক্তিপরায়ণ জমগণ বলি প্রদান 
করিরা খাঁকেন.। হাঁহারা পরমেশ্রীর প্রতি প্রীতিমান্‌, 
এন্বং প্রতি বছর অর্চনকালে উপহার .হায়। প্রীত করিয়া 
থ1ঢকন, গীহারা নিব্যজ্ঞাান লা করিয়া দেবেক্তের পুরো! 
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ঈচাগ অধিকার করিয়া থাকেন। বাহুল্লের প্ররোজন 
কি, এই ত্রিলোক-মধ্যে ভগবতীর পুজনে যেৰপ ফল ও 
পুণ্যোপচয় হইয়া থাকে, তাহা বলিবার নহে। যে ব্যক্তি 
ভক্তিপুর্ববক দেবীকর্তৃক প্রকাশিত মহাঁপাতকনাঁশন মাহাক্স্য- 
হুচক অনুত্বম রামায়ণ শ্রবণ করে, নে অন্তকালে ব্রহ্মা 
দেবেন্্র বুন্দেরও দুর্লভ পদবী অধিকার করিয়া থাকে। 
হে সুনিশ্রেষ্ঠ ! ভগবান্‌ হরি ষে প্রকাঁরে মানুষ দেহ ধারণ 
করিয়া অবনীতে আবির্ভূত ও বিপক্ষ বিজয় বাসনায় 
মহেশ্বরীর অর্চন! দ্বারা তাহাকে প্রীত করিয়া স্বয়ং জন্ধকাম 
হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিলে ; এক্ষণে আমার নিকট 
হইতে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়? বল। 


উনপঞ্চাশত্তমোহ্ধ্যায় । 


কালীর কৃষ্ণমূর্তি ধারণের বিষয়। 
জৈমিনি বেদব্যাসকে কহিতে লাগিলেন, হে তপোঁ-. 
নিধান তত্তজ্ঞ! আমি তোমার মুখারবিন্দ হইতে ক্ষরিত 
সুগুগু সুশোভন দেবী-চান্ুত পুনর্ববার শ্রবণ করিতে 
অভিলাধী হইয়াছি, অর্তএব অনুগ্রহ করিয়! বর্ণন দ্বার! 
আমার সংশয়চ্ছেদ করি। অনেকানেক তত্বজ্দেরা, যিনি 
কষে স্বয়ং অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া! ছিলেন, সেই পরাৎ- 


পরা কালিকী'কে মহ! বিদ্যা বলিয়! থাকেন। 
- ৪৮ 


৮  সহাভীগবত 
” তিনিই দেবকী 'জঠরে বন্থদেব উরে লীলান্রমে কং- 
শাঁদি ছুউ দলন' ও ভূভার হরণ জন্য আবিভূর্ত হইয়া 
ছিলেন । হে প্রো! কি কারণে মহেশ্বরী নারীৰূপিণী 
ইইয়াও পুরুষ দেহ ধারণ পুর্রক পৃথিবীতে প্রাছুরভূ্ত 
ইইয়া ছিলেন আমি তশশ্রবণে সমধিক কৌতুকী হইয়াছি। 
উৈমিনির ব্যগ্রতা দর্শনে বেদব্যান কহিতে লাগিলেন, 
হে বদ! অতি গোপনীয় সেই দেবীতত্ব আমার নিকট 
হইতে শ্রবণ.কর | সত্য সত্যই, সেই মত্যমনাতনী শঙ্কুর 
ইচ্ছানুরোধবশবর্তী হইয়া মায়! প্রভাবে মহামায়া পুরুষ 
দেহ ধারণ করতঃ বন্থুদেব ওরসে দৈবকীগর্তে জন্ম গ্রহণ 
এবং ছাপরান্তে আবিভূর্ত হইয়া! ভূভার হরণ মানসে 
অমংখ্য ছুর্ত্ত দলের মুলোৎপাটন করিয়া! ছিলেন৷ যেৰপে 
শীষ্ভুর মানসমিদ্ধির জন্য তিনি অবনীতে কৃষ্ণ মূর্তিতে বন্গুদেব 
ভবনে আবিভূর্তা হইয়াছিলেন, তদন্ত তোম।র অনু- 
রোধে আমার বলিতে আপত্তি নাই। হেবতম! তুমি 
ভক্তিমান্‌ এবং.স্থধার্মিক। অতএব অবহিতচিত্তে তোমার 
শ্রোতব্য আমার নিকট হইতে. শ্রবণ কর। 

. এক সময়ে কৈলাসপর্ধতের/মধ্যবর্তী নির্জন মন্দিরমধ্যে 
কৈলামেশ্বর কৈলামেশ্বরীর সঞ্চিত বিহীরব্যাপৃত থাকি! 
কৌতুকে বালাতিপাত করিতে. এবং গে সময়ে পার্ববতী- 
লাথ পার্কতীর অপামান্য ৰূপল্সাবগ্য স্বচক্ষে নিরীক্ষণ 
ধরিয়া নারীদেহ ধারণ অতিশোভনীয় বলিয়া মনে মনে 
চিন্তা করিতে লাগিলেন । তদনন্তর মহাদৈব, সর্ধাঙ্ত সুন্দরী 
দেবীকে ক্রিয়বাক্যে 'শ্রীত ও ধরমুগল দ্বারা 'অশ্রুনম জ্বল 
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করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে ঈশানি ! তুমি কপ! করিয়া, 
আমার নকল প্রকার.মনোরথ পুর্ণ করিয়ছ, প্রায় কিছুই 
মানসমিদ্ধির অবশেষ দেখিতে পাই না। এক্ষণে, আমার 
একমাত্র মনোবাগ্ণ মনোমধ্যে সমুদিত হইরীছে, যি 
আমার প্রতি অনুগ্রহপ্রবণ হও, তাহা হইলে, থে শিৰে ! 
মদীয় মাঁনসনিদ্ধবিষয়ে ষত্রবতী হও । 

শঙ্গুর অনুনয় বচনে শাস্তবী কহিতে লাগিলেন, হে শস্তো 
প্রভো ! তোমার অভিপ্রায়ের মর্ম কিছুই বুঝিতে পারি- 
তেছি না। যাহা হউক, স্বীকার করিতেছি, তোমার মনো- 
তিলাষ পুর্ণকরণে আমি সবিশেষ বত্বুবতী হইব । তদ্বাক্যে 
মহাদেব কহিতে লাগিলেন, হে প্রসন্নমরি ! যদি আমার 
প্রতি প্রমন্ন হইয়া থক, তাঁহাহইলে আমার অনুরোধে 
পুরুষদেহ ধারণ কর। আমি নারীদেহধারী হইয়। পৃ্থি- 
বীতে যেদময়ে প্রাছুভূ্তি হইব, তুমি মেনয়ে আমার 
প্রাণবল্পভ হইবে; এবং আমিও তোমার অনোহারিণী 
রমণী হইব আমার এইমাত্র অভিলাষ মনোমধ্যে আবি- 
ভূর্ত হইয়াছে। হে ভক্তজনের অভীটফলপ্রদাত্রি! আঁমার 
মানস পুর্ণ কর, এই সবিশেষ অনুরোধ । 

মহাঁদেরের বচনানুমরে মহাদেবী কহিতে লাগিলেন 
আমার যে মুর্তি নবীন র ন্যায় প্রভাশালিনী, সেই 
ভদ্রকালী মুর্তি ৰৃপান্তর্তির্ি হইয়া আমি রষ্ণৰূপে সংসারে 
অবতীর্ণ হইব। তুমি স্বকীয় অংশগ্রভাবে ভ্রীদেহ ধা রণপূরবক 
পৃথিবীতলে প্রাছুভূতি হইবে । শিব কাইলেন, হে জগদ্ধাত্রি! 
তুমি মদীয়)অভীষসিদ্ির ভ্বন্য কৃষ্ণবূপে অবতীর্ঘ হইলে, 


৩৮৩ মহাভাগবৰস্ত। 


আমি, ধরণীভলে নয় প্রকা় মুর্তিতে বিরাজিত হইব | হে 
শিবে ! দামি, বৃকভানুনন্দিনী রাধিকা মুর্তিতে প্রাহূ্ড 
হইয়া ভোমার প্রাণসম প্রিয়তম হইয়া! তোমারই বিল[সসুখ- 
ভোঁগিনী হইব। এইপ্রকারে মর্ত্যলোকে অন্য অইমূর্তিতে 
রূক্সিনী, নত্যভাম। প্রভৃতি চারুলোচনা মহিষী হইয়া প্রকা- 
শিত হইব । যে সকল ভৈরব, সতত আমার বশবর্তী ও 
অনুগত, ভাহারাও রমণশীমুর্তিধারিণী হইয়া তোমার অঙ্গনা- 
ভাঁবে অবতীর্ণ হইবে; তাহা হইলে, তাহাদের মানদসিদ্ধি 
বা সান্লিধ্াবস্থানের কোন প্রতিবন্ধকতা থাঁকিবেক না। 
দেবী কহিতে লাগিলেন, হে হর! আমিও তোমার 
ন্যায় বিভিন্ন হূর্তিতে তোমার সহিত যথেচিত অন্ুতপ্রকার 
বিহার করিতে থাকিব । যে কাঁর্ধ্য কোন খানে সম্পন্ন হয় 
নাই, যাহা কেহ করে নাই, করা দুরে থাকুক শ্রবণও করে 
মাই, সেইপ্রকার বিহার সুখভোগ করিয়া উভয়ে অপার 
আনন্দ অনুভব করিতে থাকিব | লোকদিগের পাপনাশন 
পুগাপ্রদ মেই অপূর্ব আনন্দ বলিবার নহে । আমার প্রিয়- 
সখী জয়া-বিজয়া আমার নহ্নাঁস বাসনায় শ্রীদাম সদাম 
নাঁমে পুংদেহ ধারণ করিয়া লে আবিভূ্তি হইবেন । 
হে মহেশ্বর ! পুর্ববকালে ভগব)নি নারায়ণ আমার নিকটে 
অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, যে(আমি পুরুষদেহে অবতার 
ব্ধপে অবতীর্ণ হইলে, তিনি বশরধূম.নাম ধারণ করিয়া 
জামার জ্যেষ্ঠ সহোদর হইবেন ও দতত আমার প্রতি 
শ্রীতিমান্‌ ও আমার প্রিয়কারী থাকিবেন। পরে বহুদিন 
ধরণীতে অবস্থিত থাকিয়া দেববার্য লাধনপুর্ব্বক তথায় 
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মহতী কীর্তি স্থাপন করিয়া পুনরর্ধার গোলোঁকে আগমন 
করিবেন । | 
বেদব্যাস কহিতে লাগিলেন, হেম়ুনে। মহাদেবের 
গাঁঢপ্রণয়ের বাধ্যতাবশতঃ মহাঁদেবী তদ্বাক্যে সম্মত হইয়া 
নবঘনছ্যুতিবিশি শ্যাঁমৰপে ধরাধামে প্রাছুভূত হুইয়া- 
ছিলেন। কালিকার কৃষ্ণদেহ পরিগ্রহের এইপ্রধান কারণ। 
হে সুনিশ্রেষ্ঠ ! এক্ষণে কৃষ্চাবতারের বৃত্তাস্ত আগার নিকট 
হইতে শ্রবণ কর। পুর্ববকালে দেবছুর্জ় দৈত্যদল, দৈত্য- 
কুলবিঘাতিনী ভবানী ও দানবারি বিষু কর্তৃক সমরে নিহত 
হইয়া ্বাপরান্তে অগণ্য মহীপালৰূপে আবিডূত হইয়াছি- 
লেন। সেই ছুক্জয় রাঁজন্যদিগের মধ্যে কংশ ও ছূর্ষোধনাদি 
ননাদেশীয় ক্ষত্রিয়গণ সবিশেষ বাহুবলদৃপ্ত হইয়াছিল। 
তাহাদের ভার সহনে অসমর্থ হইয়া অবনী ত্রিদশসমুহ লম- 
ভিব্যাহারে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইলেন । 
প্রজাপতি, গোঁৰপধারিণী ছুঃখভা রা ক্রান্ত ধরণীর এবস্বিধ 
ছুর্দশা দর্শন করিয়। বলিতে লাগিলেন, হে জননি ! তে।মার 
এপ দৈন্যদশীর কারণ টি? এবং কি কারণেই বা আমার 
। ধরণী, তদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া 
বলিতে লাগিলেন, হে খুঁক্ষন্‌! ( পুর্ববকালীন) নংগ্রামে যে 
সমস্ত স্ুরদ্বেষী দানব নিহত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার! ছুউমতি 
ক্ষত্রিয় হইয়! পৃথিবী প্রাছুভূত হইয়াছে । আমি তাহা 
দের পাপছার আর.বহন করিতে পারিতেছি না । স্থৃতরাং 
অনুপায় দেখিয়া আপনার নিকটে উপনীত হইয়্াছি। হে" 
কমলাদঝ ! এক্ষণে তাহা সম্চিত উপায় বিহিত করুনা 
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অনন্তর ব্রক্জী, ধরণীর কাতর বাক্য শ্রবণ করিয় 
তাহাকে সমাম্বানিত করতঃ স্বয়ং দেবেন্দ্রর্ন্দ সঙ্গে করিয়! 
কৈলাদাভিমুখে গমন করিলেন । এবং সেখানে উপস্থিত 
হইয়! জগব্ধাত্রীকে দর্শন করতঃ পুনঃ পুন তদীয় চরণো- 
পান্তে প্রণিপাতপুর্ববক কৃতাঞ্জলিপুটে এই কথা বলিতে 
লাগিলেন হে জগদস্বিকে ! তুমি এবং বিষু, সংগ্রামে যে 
অন্থুরদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলে, তাহারা এক্ষণে ছুর্দান্ত 
ক্ত্রিয়দপে আবিভূত হইয়া ক্ষিতিতল চঞ্চলিত ও সমাচ্ছন্ 
করিয়াছে । তাহাঁদের উপদ্রবে উপদ্রত হইয়া অবনী- 
ভার বহনে অসমর্থ হইয়াছেন। অতএব, আপনি তাহা- 
দের বধোপায় ক্পনা করুন। হে জননি! তুমি মায়া- 
প্রভাঁবে অবতারব্ূপে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধ দ্বারা তাহাদিগকে 
নিপাতিত কর। তাহা হইলে, নিশ্চয়ই তাহাদের মৃত্য 
মংঘটন হইবেক । 

দেবী কহিতে' লাগিলেন, হে বিধে! আমি অংগ্রামে 
স্রীব্বপধারিণী হইয়া কখনই তাহাচদর অহিত সংগ্রাম রস্ত 
করিব না। কারণ, স্ত্রীন্বৰপিণু আমাকে তাহারা ভক্তি 
পুর্বক তজন! করিয়া থাঁক। কিন্ত আমার ভদ্রকালী 
নামে ষে অপরমূর্তি আছে, আমি তাহাতেই নবঘনবর্ণ- 
বিশিষ্ট র্ুষ্+নামে বন্থদেব গৃষ্কে পুরুষমুর্তিতে প্রকাশিত 
হইথ। দেবকীজঠরে আমার জঞ্জগুহণ হইবেক। আমি 
শান্তসুর্ঠি, বন্তম।লাবিরাজিত, শ্রীবৎমলাঞ্ন, বীর, প্রকুল্- 
সুখকমল ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইৰ। আত্মতত্ত্ব গরোপ- 
নাথ অঙ্গে বিষুর চিহ্ন ধরণ/করিব। আম সর্ববাঙ্গ 
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হচ্দর ও শ্যাঁমবর্ণ হইবেক। কর শব্ধ, চক্র ও গরদাপদ্ম 
বিরাজিত থাকিবেক। আশি, মায়া প্রভাবে মহাঁমায়ী 
হইয়া ছুট ক্ষত্রিয়দিগের দন করিতে থাকিব । কংশা্দি 
ক্ষতরিয়কুলচুড়ামর্ণি বীরগণ আমার হস্তে বিন হইবেক। 
ভগবান্‌ বিষুও নিজাংশ হইতে পাগুনন্দন মহাবল পরা- 
ক্রান্ত অর্জুন নামে প্রকাশিত হইবেন | স্বয়ং ধর্ম, উহার 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির নামে সমাখ্যাত হুইবেন। পবনও 
স্বকীয় অংশ হইতে বলবাঁন্‌ ভীষণসুর্তি ভীমসেন নামে 
প্রীছ্ুভূতি হইবেন। অশ্বিনী কুমার হইতে তীমপরাক্রম 
বীর মাত্রীপুত্রদ্ধয় জন্পগ্রহণ করিবেন। সেই সকল পাণ্ড 
নন্দনেরা সতত রস শ্রদ্ধাবান্‌ ও সত্যবিক্রমী হইবেন। 
মদংশসম্ভৃতা কষ, তীহাঁদের সুন্দরী গেহিনী হইবেন। 
তাহাকে অনামান্যৰপলাবপ্য-বিভুবিতা দেখিয়া ছুর্য্যোধন 
ঈর্ষণসন্তগুচিত্তে ছলপুর্ব্বক দ্যুতক্রীড়ায় যুধিষ্টিরকে পরা- 
জিত করিবে । (কেবল হই! নহে) রাজসভামধ্যে অন্তঃপুর- 
বাঁসিনী পুরনারীকে অবমাননা! ও পাগুবদিগ্রকেও ক্েশ- 
জনক, শরীরীমাত্রেরই চুঃযদীয়ক অজ্ঞাতবাসাঁদি ছুঃখ প্রদান 
করিবে । আঁমি, মেনর্সয়ে অসহায় পাগুবদিগ্রকে সাহায্য 
প্রদান করিয়া নংগ্রামের মহদনুষ্ঠান করিব। (তখন) 
ুর্মতি ছুর্ষে্োধন, শালির মতাবলহ্বী হইয়া দংগরামের 
সম্ুদ্যোগ করিবে। শাঁহাতে কুরুপাগুবদিগের পক্ষপাতী 
হইফী অনংখ্য নৃপতিবর্গ নানাদিক দেশ হইতে 
উপস্থিত হইবে । পরস্পরের জিখাংস্থ সংগ্রামাছিঙল 
দিগকে মদয়'জাল বিস্তারপুর্ধক দেই রণক্ষেত্রে নিপাঁতিত 
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করিব। অ।মার আায়ায় মুগ্ধ হইয়া ছুউমতি ক্ষতিয়গণ যুদ্ধ 
করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবেক। জুদারুণ কুরুক্ষেত্রের 
সংগ্রামে ক্ষিতি ক্ষত্রিয় শুন্য প্রায় হইবেক, কেবল মাত্র 
যাহারা যুদ্ধকার্ষে্য অসমর্থ, এৰপ বাঁলক ও বৃদ্ধের তাহা! 
হইতে অব্যাহতি পাইবেক। নেই ভৈরব সংগ্রামে কেবল 
ধর্মপরায়ণ সন্ভত্ত পাণ্ডু ভাতার! জীবিত থাকিবে । 
হে ব্রহ্মন্‌! এই প্রকারে কুরুক্ষেত্রের অদ্ভুত সংগ্রামে 
ছুষ্ঠ ক্ষত্রিয়দিগকে নির্ম,লিত করিব সেই সংগ্রামে যাহার! 
জীবিত থাকিবে, আমি ছলত্রমে তাহাদিগকে নিহত করিব । 
এই প্রকারে মায়াপ্রভাবে সন্তান সন্ততি উত্পাদন ও তাহা" 
দিগ্কে হনন করিয়া! পৃথিবীতল নিষ্ষণ্টক ও তাহাতে পরম 
কীর্তি স্থাপনপূর্ধক পুনর্বধার এস্থানে আগমন করিব | হে 
জগছ্পতে ! আমি, এই প্রকারে লোকদিগের হিতসাঁধন 
“করিয়া খাঁকি | এক্ষণে যাহাতে ভগবাঁন নারায়ণ নরমুর্তিত ত 
পাঙ্ডর ওরলে পৃথিবীতে প্রাছুর্ভূত হন, তুমি তদ্িষয়ে 
মত্ববান্‌হও | 
শুই প্রকারে লোকপিতামহ ্রন্মা দেবীকর্তৃক কথিত 
হইয়া তদদীয় চরণোপান্তে প্রণতি)পুর্ববক সত্তর বৈকুষ্ঠাি- 
সুখে প্রস্থান করিলেন এবং সেখানে উপনীত হইয়। প্রজা- 
পতি, লক্ষীপতিকে অবনীতে অবতীর্ণ হইবার জন্য অনু- 
রোধ করিলেন । ভগবানও ততবা শ্রবণ পুর্ববক মনুষ্য 
দেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ন হইতে অঙ্গীকার করিলেন। 
। (খন) ব্রদ্ষা, বিষুর সান্তনাবাক্যে পরিসাস্তিত হুইয়' 
জগৎপতিকে নমস্কার পুর্ব স্বভ্রনে পরতিনিবদহইলেন। 


পঞ্চাশভগোহধ্যায় | 





ধেদব্যাস কহিতে লাগিলেন, ভগবাষ নারাঁরণ বিধির 
অনুরোধে বাধ্য হইর। দেবকার্ধ্য-সিদ্ধির জন্য বলরামৰূপে 
বস্থদেবভবনে আবিভূ্তি ইইলেন । তিনি ছুই মুর্তিতে মন্ত্য- 
লোকে প্রকাশিত হইলেন । অর্থ।ৎ এক মুর্তভিতে বলর।মন।মে 

.সমাখ্যাত, ও অন্য মুর্ধিতে পাঞুবন্দন বলবান্‌ অর্জুন নামে 

পরিচিত হইলেন, এক্ষণে অর্জনের জন্মরৃতান্ত বণন করিবার 
পুর্বে, প্রথমে রামকষ্চের জঙ্গরত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, আমার 
নিকট হইতে শুবণ কর । 

পুর্ববকালে দেবমতা অদিতি ও প্রজ।পতি কশ্যপ বহ্- 
দিনপধ্যন্ত ভক্তিভরে ভক্তবত্দলা ভগবতীর উপ1মনা। ক'র- 
রাছিলেন। তাহাদের তপমার কথা কি বলিব নিক্রীহ্গাতও 
শীতকালে জলমধ্যে ও নিদাঁঘ মময়ে অগ্রিমধ্যে আবস্তিভ 
থাকিয়। খ্যানধারণাপুর্বক বর্ষ সহ্জ্র পযান্ত তিহানের 
তপশ্চষ্া সমাহিত হয়। 

পরে কালক্রমে জগদীশ্বরী কালিকা তাহা, 
প্রদন্ন। হইয়া তাহাদের শয়নগোচরে আবিষ্ভত হইলেন 
এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞান। করিলেন, যে তৌমাদের মনো" 
ভিলাষ কিঃ তোমরা কি বর কামনা কর, বল। 

তদনন্তর তাহারা মহাঁদেবীকে বারস্বার নমস্কারপুর্ববক 
কহিতে লাগিলেন, হে জননি ! হে স্তরোত্তন ! ,হুমি ললা- 
প্রভাবে ষে প্রকারে দক্ষগুছে দাক্ষায়ণী হইয়া জন্মগ্রহণ 
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করিয়ছিলে, মেইপ্রকারে আমাদের গৃহে জনগণ কর, 
এই আমাদের আন্তরিক ব.ম”।| আমাদের অন্য অভিলাষ 
নাই! ভীহাদের প্রাভপ্রায় অবগত হইব অন্তযা।দনী 
অস্বিকা কহিতে লাগ্রিলেন, দ্বাপরযুগান্তে তোমাদের মনে 
রথপুরণের কোন উপায় দেখিতেছি না, যে হেতক, 
শুর বামনাবাধ্য হইয়া আমি প্রতিশ্রুত হইয়াছি যে, 
স্্রীৰূপে তাহাকে সহচরী কারিয়। পুরুবপে আমি অবভীর্ 
হইয়া তাহার প্রিয় মহচর হইব। আমার গলদেশে 
যে মুণ্ডমাল শ্রেণীন্দ্ধ দেখিতেছ, উহাই অবতার কালে 
ব্নমাল1 হইবেক । . আমার ভীবণাকৃতি মে নময়ে মৌম- 
বূপে প্রতিফলিত হইবে | তখন আমার ত্রিনয়ন ও চতুভূ্গ 
বিলুগ্ত হইয়া দ্বিনয়ন ও দ্বিভুজ ধারণ ভইবেক। কালসিক- 
লাঞ্চন লুপ্ত হইয়। (খফুচিক্তে মদীর শরীর চিক্কিত ও স্থুশে- 
ভিত হইবেক। তখন আম, নবীন জলযদ্ ম্যায় দেক্য 
কান্তি ধারণ করিব । 

এই প্রকারে ভাহাদিগকে প্রবোধিত করিয়া ভগবতাঁ 
তিরোভিত হইলেন ; এবং তীহারা দেবীব।ক্যে বিশ্বস্ত ও 
ভপেধনিরত হুইয়। প্রহ্থষ্ট মনে গৃহে প্রতিগমন করিলেন । 
সেই প্রজাপতি কশ্যপ, পৃথিবীতে বস্ুদেব নামে এবং 
তদীয় প্রিয় যুবতী অদিতি, দ্বিধা মুর্তভিতে দেবকী ও 
রোহিণী নামে সংসারে মমাখ্যাত হুইলেন। নেই দ্বেকী 
উএ্রসেনের নন্দিনী ত্রবং ছুরাচার কংনের ভগিনী । 

অনন্তর বস্থদেব, শরচ্ন্দ্রের স্তর দিব্যকান্তি দেবকী ও 
রোহিণীর যথাবিধি পাণিগ্রহণ করেন। ভগিমীর প্রতি 
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বেদব্যাস কহিতে লাগিলেন, ভগবান্‌ নারায়ণ বিধির 
অনুরোধবাধ্য হইয়া দেবকার্য্য-সিদ্ধির জন্য কুষ্জজূপে বস্গু- 
দেবভবনে আবিভূত হইলেন। তিনি ছুই মুর্ভিতে মন্ত্য- 
লোকে প্রকাশিত হইলেন । অর্থাৎ এক মুর্ভিতে কষ্ণনাঁমে 
ননাখ্যাত, ও অন্য সুর্তিতে পাঙ্নন্দন বলবান, অঙ্জু: ন নামে 
পরিচিত হুইলেন। এক্ষণে ইহাদের জমবৃত্বান্ত বর্ণন করি 
বার পুর্বে, প্রথমে রামকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, 
আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। 

পুর্ধবকীলে দেবমাতা অদিতি ও প্রজাপতি কণ্যপ বহু- 
দিনপর্য্ন্ত ভক্তিভরে ভক্তব্ধলা ভগবতীর উপানন! 
করিয়।ছিলেন। তাঁহাদের তপন্যাঁর, কথ! কি বলিব ! 
নিরাহারে শীতকাঁলে জলমধ্যে ও নিবাঁঘ সময়ে অগনিমধ্যে 
অবস্থিত থ।কিয়া ধ্যানধারণা পুর্ববক বর্ষ সহস্র পর্য্যন্ত কহ 
দের তপশ্চ্যা মমাহিত হয়। 

পরে কালক্রমে জগদীশ্বরী কালিকা, তাহাদের প্রতি 
প্রমন্ন হইয়া তাহাদের নয়নগে চরে আবিভূতি হইলেন 
এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞ।স| করিলেন, যে তোমাদের মনোঁ- 
ভিলাষ কি? তে।মরা কি বর কামনা কর, বল। 

তদনন্তর তাহারা মহাদেবীকে বরম্বার নমস্কারপুর্ববক 
কহিতে লাখিলেন, হে জননি! হে স্থুরৌত্বমে ! তুমি 


লীলাপ্রভাবে যে প্রকারে দক্ষগৃহে দাক্ষার়ণী হইয়া জন্ম" 
৪৯ 
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গ্রহণ করিয়াছিলে' সেইপ্রকারে আমাদের গৃহে জন্মগ্রহণ 
কর, এই আমাদের আন্তরিক কামনা । আমাদের অন্য 
অভিলাষ নাই । তাহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া 
অন্তর্যামিনী অস্বিকা কহিতে লাগিলেন, দ্বাপরযুগান্তে 
তোমাদের মনোরথপুরণের কোন উপায় দেখিতেছি না। 
যে হেতুক, শঙ্তুর বাঁসনাবাধ্য হইয়া আমি প্রতিশ্রুত হই- 
য়াছি ষে, স্ত্রীৰপে তাহাকে সহচরী করিয়া পুরুষৰূপে 
আমি অবতীর্ণ হইয়। উহার প্রিয় সহচর হইব । আমার 
গলদেশে যে মুগ্ডমণল শ্রেণীবদ্ধ দেখিতেছ, ইহাই অবতার 
কালে বনমাল| হইবেক। আমার ভীষণাঁকৃতি সে সময়ে 
নৌম্যৰপে প্রতিফলিত হইবে । তখন আমার ত্রিনয়ন ও 
চতুভূজ বিলুপ্ত হইয়া! দ্বিনয়ন ও দ্বিভুজ ধারণ হইবেক । 
কালিকালাঞ্চন লুপ্ত হইয়া বিষুণচিহ্বে মদীয় শরীর চিহ্নিত 
ও স্থুশোভিত হইবেক। তখন আমি, নবীন জলদের ন্য'র 
দিব্য কান্তি ধারণ করিব। 

এই প্রকারে তহাদিকে প্রবৌধিত করিয়া ভগবতী 
তিরোহিত হইলেন; এবং তীঁহারা দেবীবাক্যে বিশ্বস্ত 
ও তপনিরত হইয়া প্রহৃষ্ট মনে গৃহে প্রতিগমন করি- 
লেন। সেই প্রজাঁপতি কশ্যপ, পৃথিবীতে বন্থুদেব নামে 
এবং তদীয় প্রিয় যুবতী অদিতি, দ্বিধা মৃর্তিতে দেবকী ও 
রোঁহিনী নামে সংসারে সমাখ্যাত হইলেন। সেই 
দেবকী উগ্রমেনের নন্দিনী এবং ছুরাঁচার কংশের ভগ্গিনী। 

অনন্তর বস্থদেব, শরচ্চন্দ্রের ন্যায় দিব্যকীন্তি দেবকী ও 
রোহিনীর যথাবিধি পাখিগ্রহণ করেন। ভগিনীর প্রতি 
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স্নেহপ্রবণ হইয়! ভ্রাতা কংশ, দেবকীর শুতবিবাঁছে মাঙ্গ- 
লিক মহেৌত্দব সমাহিত করেন। বিবাহোৎ্দৰ সমাহিত 
হইলে, বরকন্যা উভয়ে রথারোহ্ণপুর্ববক প্রস্থান করি- 
তেছেন, এমত সময়ে অশরীরমমুৎপন্না এই প্রকাঁর আকাশ- 
বাণী সমুচ্চারিত হইল যে, ইহাঁর অধ্টমগর্ভে যে পুত্র জন্স- 
গ্রহণ করিবেক, হে রাজন! তাহার হস্তে তোমার মৃত্যু 
অবশ্যই সংঘটন হইবেক। 

দুর্মতি কংশ, এপ্রকীর নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
রোশাবেষে তৎক্ষণাৎ অপি ধারণপুর্ধবক ভগিনীর শির- 
শ্ছেদনে প্রধাবিত হইল! (তখন) মহামতি বস্থুদ্ৰে 
তাঁহাকে প্রণাঁম করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজন! 
আমি অঙ্গীকার করিতেছি, ইহার গর্ভে যে সমুদয় সন্তান 
সন্ততি সম্দ্ূত হইবেক; জাতমাত্রেই তোমার করে 
সমপণ্প করিব । 

(তখন) ছুরাচার কংশ, বস্থদেবব।ক্যে বিশ্বান করিয়া 
কতিপয় রক্ষককে দেবকীরক্ষণে নিযুক্ত করিয়! তাঁহার শির- 
চ্ছেদবাসনা হইতে বিনিরৃত্ত হইল। (গমন সময়ে) 
রক্ষকদিগকে বারম্বার অদেশ করিতে লাগিল, যে, যে সমরে 
দেবকী সন্তান প্রসব করিবে, তো।মরা স্বর সেসময়ে আমাকে 
সংবাদ প্রদান করিবে | বিশেষতঃ অইমগর্ত সম্পন্ন হইলে 
তোমরা যে সময়ে আমাকে সংবাদ প্রদান করিবে, অমনি 
সগর্ভা ভগিনীকে আমি ক্ুৃতান্তসদনে প্রেরণ করিব। এই- 
প্রকারে রক্ষকদিগকে আদেশ করিয়া মন্ত্রীদিগের সহিত 
নির্বিধন্ৃদয়ে স্ব ভবনে অবস্থান করিতে লাঁগিলেন। 
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(এ দিকে) রক্ষকগণ রাজাঁজ্ঞানুসারে দেবকীগর্ভে 
যখন যে মন্থন ভূমিষ্ঠ হয়, অমনি সেই সংবাদ রাজার 
কর্ণপথে আনয়ন করে এবং পাপ।শয় কংশও জাতমাত্রেই 
শিশুদিগকে শিলাতলে সম্প্রহারপুর্ববক সংহার করিতে 
থাকে। এইৰূপে বষ্ঠগর্ভনত্তত সন্তানকে বিনাশ করিয়া 
সপ্তম গর্তলক্ষণ লক্ষিত হইলে, অন্গররাঁজ রক্ষকদিগকে সবি- 
শেষ সাবধান হইতে আদেশ করিল। 

তখন জগৎ্পতি প্রজ।পতি, ময় বিবেচনা করিয়। সমস্ত 
ত্রিদশদিগের সহিত মন্ত্রণা অবধারণ করত কৈলানে কৈল।স- 
নাথের নিকটে উপনীত হইলেন এবং সেখানে দেব দেব 
মহাদেব ও মহাদেবীকে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের চরণ- 
তলে প্রণিপাতিপুর্বক ক্ষটাঞ্জীলিপুটে এই কথ বলিতে লাগি- 
লেন, হে ত্রিলৌকপালনি জননি! তুমি দেবকীগর্ডে 
পৃথিবীতে প্রাছুরতি হুইয়। পুরুষৰূপে পৃথিবীর ভারবহন 
করিবে, স্বীকৃত আছ। এক্ষণে দুষমতি নরপতি কংশ 
সেই দেবকীর সন্যপ্রস্থত শিশুমন্ত।নদ্রিগকে শিল।র উপরে 
প্রক্ষেপ করিয়া বিনাশ করিতেছে । পুর্ববকালে দেবকী- 
বিবাহ সময়ে আকাশ হইতে এইপ্রকার আকাশবাণী নমু- 
চ্চারিত হইয়ীছিল, যে ব্যক্তি দেবকীর অফমগর্ডে প্রন্থুত 
হইবে, মেই ব্যক্তি ছুরাত্মা কংশের প্রাণঘ।তী হইবেক। 
ছুরৃত্ত কংশ, তদ্ধাক্য শ্রবণে সাতিশয় রুউ হইয়া তীক্ষধার 
অপ্নিপ্রহারে ভগিনীর মস্তক গ্রহণে অগ্রমর হইল। বস্থাদেৰ 
, তখন উপায় ন৷ দেখিয়! তাহার নিকটে পত্বীর প্রাণ তিক্ষা 
করিলেন। সেই ছুষ্ট, দেবকীর অষ্টম গর্ভপ্রকাশ পাইলে, 
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নিশ্যয়ই তাহার শিরশ্ছিন্ন করিব; এইপ্রকাঁর স্বীকার করিয়া 
আপাততঃ ভগিনীর শিরশ্ছেদ বাসনা হইতে বিনিরৃত্ত 
হইল । ভুর্য় উগ্রপ্রতাপ কংশ, এইপ্রকার দেবকী গর্ভনভভূত 
ঘট সন্তান বিনষ্ট করিয়াছে । এখন যদি তুমি তাহার অপগ্ুম 
গর্ভে প্রবিষ্ট না হও, তাহা হইলে দেবকীজঠরে তোম।র 
জন্মগ্রহণ কিৰপে হইতে পারে ? 

ব্রহ্মার বচনাবমানে ব্রহ্মময়ী কহিতে লাখিলেন, 
হেত্রক্ষন্‌! দৈববাণী ব্যর্থ হইবার নহে। দেবকীর অষ্টম- 
গর্ভে নিশ্চয়ই আমার জন্মগ্রহণ হইবেক। এক্ষণে এ বিষ- 
য়ের উপায় বলিতেছি, তুমি তত্মাধনে মচেষ্টিত হও । 
বিল করিও না, স্বর বৈকু্ঠে বৈকু্টনাথের নিকট গমন 
কর। ভগবান্‌ বিষুঃ স্বীয় অংশ হইতে ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ঘ 
হইবেন, তিনি আমার জ্যেষ্ঠ হইয়া রামনাঁমে বসুদেব- 
গুহে প্রাছুভূতি হইবেন। পুর্ববকালে ভগবান আমার 
নিকটে এইপ্রকার প্রতিশ্রুত আছেন, অতএব এক্ষণে 
তুমি তাহাকে ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার জন্য স্মরণ করির। 
দেও। তাহা হইলে, তাহার অংশ হইতে বন্ুদেব-উরসে 
জগ্রতৎপতি জগতে প্রক।শিত হইবেন । আমিও স্বকীয় অংশ 
দ্বারা দ্িমুর্তি ধারণ করত রোহিণী ও যশোদণগর্ভে প্রবিষ্ট 
হইব। পঞ্চমাস প্রাপ্ত হইলে, আমি রোহিণীগর্ভ হইতে 
দেবকীগর্ভে প্রবেশ করিব | মে মময়ে বিষুণ তাহার গর্ভা- 
শরয়ী থাকিবেন। তিনিও আমার ন্যায় দেবকীগর্ভ হইতে 
রোহিণী উদরে সমগমন করিবেন । তাহা হইলেই অষ্টম 
গর্ভে অনায়ামে আমার জন্মগ্রহণ হইবেক। ছূর্বধদ্ি 
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কংশ মোহাধীন হইয়। দেই অষ্টম গর্ভ নিরকরণ করিতে 
পারিবে না। এইপ্রকারে শ্রীরুষ্ণৰপে দেবকীজঠরে জন্ম- 
লাভ করিয়া যোগ্যকাঁলে সৈনিকদিগের সহিত দেই ভূর্ব- 
ত্তের বধসাধন করিব। যে কালপর্যযন্ত সেই ছুরাচারের 
প্রারন্ধ কর্ম অর্থাৎ জন্সণন্তরীণ কোনপ্রকার সুকৃতির ক্ষীণতা 
প্রকাশ না হয়, ১ নে কালপর্য্যন্ত যাহা বিধেয়, তাহা আমাঁর 
নিকট হইতে শ্রবণ কর। 

হে প্রজাঁপতে ! আমি শীলাঁপ্রভাঁবে এক সময়েই দেবকী 
গর্ডে পুরুবরূপে ও যশোঁদা উদরে ক্ত্রীৰ্ধপে প্রকাশিত হইলে, 
দেবকীগর্ভসন্তুতা মায়া প্রভাবে পুরুষমূর্তি আমাকে গোঁকুলে 
যশোদাক্রোড়ে স্থাপন করিয়া তাহার স্বেহপঞ্চিত সামগ্রী 
মদীয় স্ত্রীমুর্তি দেবকীকক্ষে বন্গুদেব কর্তৃক রক্ষিত হইবেক। 
তখন সেই.ুর্জয় অনুর, তাহার নিধনে যত্ুবান্‌ হইবেক। 
(এবং) আমার মেই দিব্য মুর্তি, সেই ছুরাচারের সাক্ষাতেই 
ঘাতককে এই কথা বলিয়া ছুযুলেকপ্রয়াণ করিবেন যে, 
তোম।র প্রারন্ধ কর্ম ক্ষীণ হইবাঁমাত্রে গোকুল হইতে 
গোঁকুলচন্দ্র আসিয়া তোমাকে সংহার করিবেন । 

দেবী প্রমুখাৎ এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবাঁন্‌ কমলাঁ- 
সন কমলীপতির নিকটে উপনীত হইলেন এবং দেবী ষে 
প্রকার আদেশ করিয়াছেন, তাহার নিকটে তাহার যথা 
বদ্ধ.স্বান্ত আন্ুপুর্ব্বিক নিবেদন করিলেন। ভগবাঁন্‌ নারা- 
য়ণও স্বীকৃত হইয়া! অবনীতে অবতীর্ণ হইতে চলিলেন 3 ভগ- 


(5১) পাপানুষ্ঠানে স্থক্কতির নাশ ও দুষ্কৃতির সঞ্চার হইয়া লোককে 
কৃতকর্মের ফল ভাগী করিয়া থাকে। 


পঞ্চাশত্তমোধ্যায়। ৩৯১ 


বৃতী জগদ্ধাত্রীও ছুই মূর্তি ধারণপুর্ববক ভূভার হরণে যত্তু- 
বতী হইয়া রোহিণী ও যশোদাগর্ডে প্রবেশ করিলেন । 

পঞ্চমমাম উপস্থিত হইলে, ভগবতী রোহিণীগর্ভ হইতে 
দেবকীগর্ডে ভগবানের নিকটে উপনীত হইলেন। তখন 
বন্দেব ভয়ভীত হইয়া! গোঁকুলে নন্দভবনে রোহিণীকে 
রাখিয়া আদিলেন। ধেখানে রোহিণীগর্ভ হইতে সুল- 
ক্ষণসম্পন্ন, অর্বাজনুন্দর, গৌরকান্তি বলরাম ভূমিষ্ঠ 
হইলেন। 

এ দিকে দেবী, দেবকীগর্ত হইতে পরম পুরুষ মুর্তিতে 
প্রকাশিত হইলেন। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে রোহিণী 
নক্ষত্রযুক্ত অর্ধরাত্রে তিনি ভূমিষ্ঠ হইলেন। তখন চতুর্দিক 
ঘোরতর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন এবং ঘনতর মেঘরবে পরিপূর্ণ । 
সে সময়ে রক্ষকগণ ও অন্যান্য ব্যক্তিরা স্বন্দর সযুপ্তি স্থখে 
গাঢ়মগ্ন । সেই সদ্যজাত শিশুসন্তান, নবীন জলদের ন্তায় 
দিব্যকান্তি, তাহার অঙ্গে বনমাঁলা বিভূষিত, শ্রীবতুন মণি 
ঘ্ব।র৷ তাহার বক্ষঃপ্রদেশ সবিশেষ সমুগ্ভাসিত; তাহার নয়ন- 
বয় মনোরম ও সমুত্বলিত। তিনি দ্বিভূজ, উহার সর্ববাঙ্ত 
সুন্দর এবং স্বকীয় দীপ্তি প্রভাবে তিনি সবিশেষ 
প্রদীপ্ত । 

দেবকী, দেই নবকুমাঁরের মনোমুগ্ধকর মোহনমুর্তি 
স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া তীহাঁকে সাক্ষাৎ পুর্ণব্রহ্ম বলিয়। 
অন্তঃকরণে অবধারণ পুর্ববক নরোদনে এই কথী বলিতে 
লাগিলেন, হে স্থুলোচন ! তুমি কে? কেনই বাঁ এই হত- 
ভাগিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ? তুমি কি জাঁন না? যে 


৩৯২ মহাভাগবত। 


আমার বৈরী সহোদর বর্তমান আছেন? আমার গর্ভে 
সন্ত।ন ভূমিষ্ঠ হইলে আমার ভ্রাতা কংশ তখনই বিন 
করিয়া থাকে, তাহা কি তুমি অবগত নহ? এখনই সেই 
ছুরাচার কংশ তোমার জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমাকে 
শোকহস্তে সমপণ্রপুর্বক তোমার বধনাধন করিবেক। 
তদনন্তর, মেই সদ্যোজ1ত শিশু, জননীর এপ্রকার কাঁত- 
রোক্তি শ্রবণ করিয়া অন্ত বচন সিঞ্চন দ্বারা ছুঙখার্তা 
জননীকে পরিসান্ভিত ও প্রীত করিয়া তাহাকে বলিতে 
লাগিলেন; হে মাতঃ! তুমি ভয়ভীত হইও না । এই ত্রিলোঁক- 
মধ্যে আমার হন্তা কেহই নাই। আমার সুর, অস্তুর, বা নর, 
কাহারও হস্তে প্রাণ বিনাশের অস্ত।বন1 নাই। আমি জগতের 
আদদিভূতা মহাবিদ্যা এবং পরিদৃশ্যমান বিশ্বনংস|রের 
সংহারকারিণী । এক্ষণে আমি, দেবকার্যপিদ্ধির জন্য 
তোম।র গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি । আমি শল্তুর আদেশ- 
বশে মায়প্রভাবে উত্তম পুরুষমূর্তি অবলম্বন করিরাছি। 
তোমাদের দুইজনের (বন্থুদেব ও দেবকীর) জক্মান্তরীণ 
তপন্যাতে আমি পরিতুষ্ট হইয়।ছি। (তখন) দেবকী কহিতে 
লাগিলেন, হে বত্ম! তোমার অমৃতায়মান বচন শ্রবণে 
আমর। বিস্মিত হইয়াছি। এক্ষণে তোমাঁকে অনুরোধ করি 
মহাদেবীর মূর্তি আমাদিগকে প্রদর্শন কর। কমললো চন 
কৃষ্ণ, জননীর কথ। শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ শববাহনা কুষা- 
পে ২ ৰপান্তরিত হইলেন। দ্বিভূজ অন্তহি্তি হইয়া 
(২) কালীমুর্তিতে ] | 


পর্চাশত্বমোধ্যাঁয়। ৩৯৩ 


ৰূপ ধারণ করিলেন । ভীষণ লে।ল জিহ্বা বিকাঁশিত হইল । 
তাহার শিরপ্রদেশ হইতে শিরোরুহসকল পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত 
প্রলঙ্বিত হইল। মস্তকে দিব্য কিরীট শোভা পাইতে 
লাগিল। গলদেশে বিরাজিত বনমালা, মুণ্ডমাল। ৰপে 
ৰপান্তরিত হইল। 

(তখন । দেবকী, (বালকের) মেই ভীষণ মুর্তি রাতে 
দর্শন করিয়া ত্বরান্বিত হইয়া বস্থুদেবমনিধানে উপনীত 
চি ৷ দেবকীবাক্যে বস্থদেব, তৎক্ষণাণ্ু সেখানে আগ- 

ও স্বচক্ষে সেই দিব্য মূর্তি অবলে।কন করিয়া এই কথ! 
রে লাগিলেন, হে মায়।ৰপি, হে বালদেহ! আমরা 
বহুজন্মীঙ্গ্িত তপস্যা পুর্ধীঘার। আপনার আরাধনা করিয়! 
ছিলাম, সেই কারণে মৌভাগ্যক্রমে তোমার অনুগ্রহে 
অনন্তছুর্লভ এই যোগীজনস্গৃহণীয় মুর্তি দর্শন করিলাম, 
এক্ষণে সবিশেষ অন্ুুরোঁধ যে, কালিকাৰপ প্রদর্শন করিয়া 
যে বৰপ আমাদের জন্স সফল করিয়াছ, বামন! করি, 
তোমার দশভুজধারিণী অন্ত মুর্তি আমাকে প্রদর্শন কর। 
বলিতে কি, প্রকাশমান কোটা শশাঙ্কের ম্তার আভাবিশিষ 
সেই নৌম্য মূর্তি দর্শন বিষয়ে আমার বিশেষ অনুরাগ 
আছে। 

বেদব্যান কহিতে লাগিলেন, বস্থদেব অন্ুুরেণধে 
বাসুদেব, তহুক্ষণাৎ দেইৰপ পরিহার করিয়া দশভূজ 
মুর্তি ধারণ করিলেন। বস্থদেব সেই অপৰূপ ৰূপ সন্দর্শন 
করিয়া সাতিশয় বিন্ময়পন্ন হইলেন এবং 'ক্তিপূর্ববক 


ক্ৃতাঞ্জলিপুটে তাহাকে এইপ্রকার স্তব করিতে লাগিলেন 
৫০ 
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হেজননি! তুমি অনাদি, অর্থৎ তোমার আদি কেহই 
নাই। তুমি পরমা বিদ্যা ; তুমি অতি সুঙ্গাত্িকা | তুমি 
চিন্ময় এবং স্বয় পুর্ণব্রক্ষ। তোমার জনক কেহই নাই। 
তুমি বিশ্বমংসাঁর পালন কর, তুমি বিশ্বের বনিতা, বিশ্বের 
আশ্রয়ন্ধপা, এবং বিশ্বব্যাপিনী । হে বিশ্বেশি ! তোঁম। 
ব্যতিরেকে বিশ্ববংসারে আর কেহই নাই । আমি তোমাকে 
নমস্কার করি | তোঁমা হইতে চতুর।নন, পঞ্চানন ও পরমাত্মা 
নারায়ণ সৃষ্ট হইয়াছে । তুমি পিনাক্ধ।রী রুদ্রকে স্বয়ং 
ভীমৰূপিণী হইয়াও ভীষণ স্থন্টিসংহারকার্য্যে নিযুক্ত 
করিয়াছ। তুমি ব্রচ্ষা বিষু। ও মহেশ্বরকে সষ্টি, স্থিতি 
ও পাঁচনে নিযুক্ত রাখিয়াছ। তুমি সকলের প্রধান এবং 
নিত্য বিরুজিত আছ। হে জগদন্দিতে ত্রদ্ষময়ি ! তুমি 
আমাদের প্রতি গযন্ন হও | তুমি সুক্ষ, তুমি প্রধান 
প্রকৃতি; এব« নিরাকৃতি হইলেও স্থুলবূপে জগদ্ধা পিনী 
হইয়া আঁছ। ভুমি মতত স্ত্রীৰূপিণী হইলেও তোমার 
স্ত্রী পুং? ও ক্রীবদেহের বিস্ডিন্নতা নাই ] এই কারণেই 
আহস'ারে তোমাকে সকলে জগতের জননী বলিয়া উল্লেখ 
করিয়। থ।কে ৷ হে ব্রহ্ম! যাহাকে ব্রক্গীি দেবেন 
গণ বিশেষ অবগত নহেন এবং ধাহার তত ব্রঙ্গাদিরও 
দুর্গম্য; অতি সামান্য বুদ্ধি অমি কিৰূপে তাহাকে অব- 
গত হইতে ও তীহাঁকে স্তব করিতে সমর্থ হইতে পারি? 
হে দেবারাধ্যে, হে বিশ্বমোহিনি, হেগৌরি ! হে মায়া 
পুরুষৰপধাঁরিণি! কৃষ্চকূপি তোমাকে নমস্কার করি। 

এই প্রকারে তাহাকে স্তব করিতে করিতে দেবী দশ- 


পর্চযাশত্তমোধ্যায় । ৩৯৫ 


ভূজ! ক্ষণকালের মধ্যে কমললোঁচন রৃষ্মূর্তিতে প্রত্যক্ষ 
গোচর হইলেন । বন্থুদেব, বনমালাধারী সেই স্কুমার 
বালমুর্তি, দর্শনে সন্দর্শন করিয়া, পুনর্ববাঁর প্রাপ্রলি হইয়! 
বলিতে লাগিলেন, হে বগম! আমার সকল সন্তানকেই 
জাতমাত্রেই মহাবল ছুর্ভয় কংশ শিলার উপরি উদ্ধ হইতে 
গ্রক্ষেপ করিয়া সংহাঁর করিয়া থাকে । হে জগৎ্পতে ! 
ষে কাল পর্যন্ত পুরপ্রাহরীগণ, জাগরিত না হয়, তাঁবৎ 
তাহার উপায় কণ্পনা কর । 

কৃষ্ণ স্বব্পিণী কৃষ্ণা, তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
নন্দযশো দার পুববজন্মান্থরীণ তপস্থার বিষয় স্মারণপূর্ব্বক 
বলিতে লাগিলেন ; হে তাত! এক্ষণে অতি ছুর।সা মদীয় 
মাতুল ভয় হইতে অব্য।হতি পাইবার এই একমাত্র 
উপায় আছে, আমার নিকটে তাহ। শ্রবণ কর। 

.অফটমী তিথি অতীত হইলে পর, আমার অন্য এক মুচি 
গোকুলে ঘশোদ|--জঠরে জন্মলাভ করিবেন। আমার 
মায়াপ্রভাবে বিমোহিত হইয়! বশোঁদা নিদ্রাচ্ছন্ন থাকিবেন, 
সুতরাং কমললোচন খে্রাঙ্গী মেই সুর্টিকে জানিতে 
পারিবেন ন।। তুমি, তরান্বিত হইয়| তীঁহার নিকটে 
আমাকে রক্ষ। করিয়া মেউ মুটি এখানে আনয়ন করিবে 
এবং আমার এক সুন্দরী কন্যা! জন গ্রহণ করিরাছে বলিয়া, 
ঘোষণা করিবে। মেই দুষ্ট মাতুল যে সমঘ়ে তাহাকে 
বিনাশ করিবার জন্য শিলেপরি উদ্ধ হইতে রোধাবেশে 
নিক্ষেপ করিবে মেই দময়ে মেই ঘুহ্তি দেবকার্ামিদ্ধির 
জন্য স্বর্গলোকে গমন করিবেন। (এদিকে) আমি 


৩৯৬ মহাভাগবত। 


কিয়ৎকাল সেখানে অবস্থান করিয়! পুনর্ববার এখানে আগ- 
মন করত মেই (মাতুল) ছুরাচারকে বিনষ্ট করিব । 

বেদব্যান কহিতে লাগিলেন, বস্দেব বাঁসুদেবের মুখ 
হইতে এ প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে অঙ্কে 
আরোপণ করিয়! গৌকুলাভিমুখে গমন করিলেন । সেস- 
ময়ে ভগবানের ছুরবগাহ মায়ায় বিমোহিত হইয়। কেহই 
চৈতন্যলাভ করে নাই ১ সুতরাং ইহার গুঢ় অভিপ্রায় 
কেহই অবগত হইতে পারে নাই । গমন সময়ে বস্থদেৰ 
অতি ছুঃখিত হইয়া! স্বকীয় দীপ্তিগ্রভাঁবে দীপ্ডিমান্‌ পুত্রের 
সুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া রোদন করিতে" লাগিলেন এবং 
বলিতে লাগিলেন; হা বম! অতি গাতকী আমার গৃহে 
তুমি কি জন্য আবিভূতি হইয়াছ! আমি কি করিয়া 
তোঁমাকে গোকুলে রক্ষা করিয়া আসি? এবং কিৰূপেই 
বঝ। তোমার বিহনে পুরপ্রবেশ করি 2 নিশ্চয়ই বলিতেছি, 
আমি গৃহে প্রতিগমন করিব না। এইপ্রকারে বহুবিধ 
বিলীপ করিয়া নয়নজলে নন্দনের শরীর অভিষিক্ত করত 
বৃষ্ণপ্রমাদে অবলীলাক্রমে যমুনখপারে উত্তীর্ণ হইলেন, 
এবং অতর্িতিভাবে নন্দভবনে গমনপুর্বক দেখিলেনঃ 
যশোদ। এক সুন্দরী বন্য। পরব করিয়।ছেন। তিনি 
মখীদিগের সহিত নিদ্রার কঠোর শামনে অবস্থিতি 
প্রযুক্ত স্বকীয় গর্ভমন্ভুতা তনয়াকে জানিতে পারেন নাই। 
(স্ৃতরাং ). বন্দেব, সেইখানে নন্দনকে রক্ষা করিয়া 
তাঁহার কন্যারত্র ক্রোড়ে করত গৃহে প্রত্যাগমন 
করিলেন । 


পঞ্চাশতৃমোধ্যায়। ৩৯৭ 


তখন দেবী, মনোরম, তেজঃপুগ্জ ছারা প্রদীপ্ত ও দশভূ্গ 
দ্বার সুশোভিত হইয়া বস্ুদেবকক্ষে বিরাজ করিতে 
লাগিলেন । তাহাকে সর্ববলে।কের একমাত্র জননী ত্রহ্গন্থব্ব- 
পিণী অবগত হইয়! বস্গুদেব আনন্দে পরিপুর্ণীত্ম হইলেন 
এবং দেবকীর নিকটে নেই কন্যা সমর্পনপুর্ববক রক্ষক- 
দিগের নিকট কন্যা জন্ষিয়াছেন বলিয়া, ঘোষণা করি- 
লেন। তছাক্য শ্রবণেঃ রক্ষকগণ সত্বরগমনে রাজসন্ি- 
ধানে নিবেদন করিল, মহারাজ! দেবকীর সগুম গর্ভে 
এক দিব্য কন্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছে । পাপাঁশয় কংশ, 
তাহ! শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের প্রতি এই আদেশ 
বিধান করিলেন, যে সত্বর সেই সুতা এখানে আনয়ন কর, 
অমি বিবেচনা! করিয়া! তাহার বধ মাধন করিব। 

কংশের আদেশক্রমে তাহারা ঘেই কন্যা আনয়নপুর্ববক 
রাজকরে মমর্পণ করিল। পাপাচার কংশ, স্থানটি, স্থিতি ও 
অন্ত্যকারিণী বালিকামুর্তি ঘেই ভগবতীকে জানিতে 
পারিল না। সুতরাং বামহন্ের দৃঢমুষি দ্বারা নিধন 
বামনায় গ্রহণ করিল এবং তাহাকে পাষাণের ল্যায় 
স্থদুঢ় বিবেচনা করিয়া পাষাণের উপরিভাগে উর হইন্তে 
নিপাতকরণাভিলাষে নিক্ষেপ করিল । 

তদনন্তর, দেবী ভগবতী আকাশমার্গে থাকিয়া স্বকীয় 
তেজঃপুঞ্জ প্রভাবে প্রদীপ্ত ও সিংহপুষ্ঠেপরি আসীন হইব 
মেই পাপচেত। কংশকে এই কথা বলিলেন, রে ছুরাত্মন্‌! 
আমি তোমারই উচ্ছেদ বাঁদনায় বস্গুদেব উরসে শা 
প্রভাবে পুরুষদেহ ধারণ করিয়া স্বকীয় অংশ হইতে গোঁকুলে 


৩৯৮ মহাভাগবন্ত। 


গোপরাঁজ নন্দভবনে অবস্থান করিতেছি । ভগবতী এই 
কথা বলিয়া মেই ছুর্্মতি ছুরাশয়ের নাক্ষাতেই দেবকার্যয 
নিদ্ধির জন্য সিংহবাহনে অশরোহণ করিয়া ম্বর্গলোকে 
গমন করিলেন । 
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একপঞ্চাশভমোধ্যায় | 


শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পৃতনা ও তৃগাবস্ত বধ। 


অনন্তর প্রভাত মময়ে গোঁপর।জ নন্দ পুভ্রেস্ভব 

আনন্দ হেতক মহোৎ্দবে মগ্র হইয়া! ব্রাঁ্ণদিগকে গাভী 
সহজ্স অন্প্রদ(ন করিলেন । দিব্য বমন, ও বহুল ধনসকল 
বিতরণ করিয়! রাঁজকরপ্রদানমানমে জত্বরগমনে মথুরা- 
ভিমুখে গমন করিতে লাগ্রিলেন। এমন অময়ে কংশ, 
মন্ত্রীদিগের মহিত মন্্রণার্থ গোকুলে বালঘাভিনী পুত- 
নাকে প্রেরণ করেন। পুতনাও রাজাড্ঞানুমারে চারু 
বপ ধারণ করিয়। গোকুলে প্রবেশপুর্বক নন্দতবনে 
উপনীত হইল। ব্রজবঙ্গনাগণ, তাহাকে উপস্থিত দেখিয়] 
এক্ুন্দরী ললন। কে! এবং কোথা হইতেই বা এখানে 
আইল, জানিবার নিদিত্ত উতস্ুক হইয়া তাহার নিকটে 
গমন করিতে লাগিল এবং মনে মনে এই তক ও অন্যান 
করিতে লাগিল, এই রমণী কি দেবরাজ-প্রেয়মী শচী ? 


একপঞ্চাশতভীমোধ্যায় । ৩৯৯ 


গা কাঁষবনিতা। রতি, নন্দনন্দনদর্শন[র্থে' এখাঁনে সমু 
পাগত হইয়াছেন। 

(এদিকে) শ্রীরুষ্, তাহাকে মায়াবিনী রাঁক্ষপী অব- 
গত ইয়া লোচনদয় নিমীলন পুর্ববক পর্য্যন্কে অবস্থিত 
থাকিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলেন । নেই ্কুরা নিশা- 
চরী, সৌম্যমূর্তি পধ্যস্কস্থ শিশুকে, মুর্তিমান অনলের 
স্তায় অবলোকন করিয়া শান্তব(ক্যে যশোদাকে বলিতে 
লাগিল, হে সখি ! যশোদে ! আমি, শতজন্সাঞ্িত তোমার 
ভাগ্যকে বৃহ্ুফলপ্রদ[ত। বলিয়া মানি । যে হেতুক তোমার 
সর্ববাঙ্গন্ুন্দর সুকুমার তনয় লাভ হইয়াছে । আমি 
অদ্য ম্যাম, নর্ব।জজুন্দর ভোঙ্ার সন্তানকে অবলে কন 
করিয়। সাতিশয় হর্ষপ্রাপ্ত হইলীম। আহা! তোমার 
সুন্দর সন্তান চিরজীবী হউক । 

রখক্ষনী এই প্রকার স্নেহপত্বন্ধীয় স্ুললিত বাক্য প্রয়োগ 
করিয়া যশোদাঁকে অঙ্কে একবার অন্তান প্রদ্দান করিতে 
কলিল । যশোদা তদ্বাক্য আরবণে ভ।ভার ক্রোড়ে জুত নম- 
পণ করিলেন | রাক্ষপীও অব্নর পাইরা সন্তানের" মুখ 
মধ্যে বিষমিশ্রিত স্তন্য ক্ষেপ করিল । 

তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে কু রাক্ষপী পুতনা বলিয়া 
জানিতে পারিয়। ওষ্ঠদ্বারা তদীয় স্তন পেষণ পুর্বক একে- 
বারে তাহার প্রাণের সহিত পয়ঃপান করিলেন । তদনস্তর 
মেই রাক্ষমী, সুন্দর ৰূপ পরিহার পুব্নক ভীমৰূপ ধারণ 
করত “ছাড় ছাড়? এই কথা বলিয়। প্রাণ পরিত্যাগ করিল । 
তখন, ভীমবদনা পুতনা। পৃথিবীকে প্রপীড়িত করিয়া গোকুল 


৪০৪ মহাঁভাগবত । 


আচ্ছন্ন করত মহাঁচলের স্তায় ভূপুষ্ঠে পতিত হইল । ( তত্দ, 
নে) কৃষ্ণ, তাহার বক্ষগপ্রদেশে বিকটবদনা মুগণ্ডমালা- 
ধারিণী কালী মূর্রিতে বিরাজিত হইলেন এবং ক্ষণকালের 
মধ্যে মেই রাক্ষণীর রভ্ত পান করিয়া পুনর্র্বার বালদেছ 
ধারণ করিলেন । অকল ব্রজবানীগ্রণ, তাহা দর্শন করিয়া 
বিস্ময়।বিষ্ট হইলেন এবং নন্দস্থতকে পরাৎপরা আদ্যাশক্তি 
বলিয়। স্বীকার করিলেন। (তখন ) যশোঁদা, আঁলিঙ্গন- 
পুর্ববক পুন্্রকে ক্রৌড়ে স্থাপন করত ওধধিমলিলসং- 
যোগে তাহার আানবিথি সমাধা করিয়া তদীয় মুখাস্তোজে 
স্তন দন করিতে লাগিলেন। | 

এসন সময়ে নন্দরাজ। ছুরচার কংশকে কর এদ।|ন 
করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন এবং স্বীয় বালকের কার্য 
অবগত হইয়া নানাবিধ উপচরে দেবীপুজ! সম্পন্ন করিলেন । 
(এ দ্রিকে) কংশ, পুতনানিধন শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণের কার্য্যকে 
আপনর আসন্ন মৃত্যু বলিয়া অঙ্গীকার করিল। তদনন্তর 
গৌকুলবিরাজী শ্রীরষ্জকে অপহরণপুর্ববক আনয়ন করি- 
ৰার' জন্য মহান্থুর তৃণাবর্তকে প্রেরণ করিল। আদেশ 
প্রাপ্তিমাত্রে তৃণাবর্ত গোকুলে উপস্থিত হুইয়! নির্জন প্রদে- 
শ্থ শ্রীরৃষ্ণকে বাহুদণ্ড ছারা আলিঙঈন পুর্বক গ্রহণ করিয়া 
গগণমার্গে উত্থিত হইল। তখন কৃষ্ণ, তাহার অস্কে 
অবস্থান করিরা ভীমৰূপিণী কালীমুর্তি ধারণ করিলেন । 
মহাজলদের হ্যায় তাহার উৎ্ককট নিনাদ নিনাদ্িত 
হইতে লাঁগিল। ব্যাদ্রাজিন তাহার কটীদেশে বিলম্বিত 
হইল। তাহার উৎকট নাদ শ্রবণে নেই অন্গর চমকিত 


একপঞ্চাশ মো ধ্যায়। ৪০১ 


ও মোহিত হইল, এবং শৈল, উপবৰন ও কানননহ পুথি- 
বীকে প্রকম্পিত করিয়া ধরাপৃষ্ঠে অক্ত পাতন করিল। তখন 

কালী, তাক্ষু অসি দ্বারা পুনঃ পুনঃ তাহ।কে আঘাত করিয়া 
তাভাকে ভিন শির করিলেন এবং পুনব্বার বালক দেহ 
ধারণ করিয়। তদীয় বনে টিরাজ করিতে লাগিলেন । 
(এদিকে) ঘে নময়ে ষশোদা সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন, 
মে সময়ে মহাদ্রিমদৃশ ছিন্নশির শোগিতপ্রভ ভাঙ্গুরকে 
নিহত দেখিনা বিন্ময় পাপ্ত হইলেন এবং পু্রকে ইতস্ততঃ 
অন্বেষণ করিতে লাদিলেন। পরে তৃণবর্তের বক্ষবিহা'রা 
স্টামন্দনারের স্ুপ্র্নন্ন হাস্তিমুর্তি অবলে'কন করিয়া “বত্ন! 
বম 1” এই কথা বলিয়া! স্বেহভর়ে তীহাকে অঙ্কে ধারণ 
করিলেন । 

তখন নন্দ, দেই খানে উপনীত হইয়া ঘে।রৰূপী, শোণি- 
তাক্ত ও ভূপুষ্ঠে পতিত অন্গুরকে তদবস্থ দেখিয়া শ্রী 
তাহাকে নিপাতিত করিয়াছেন বলিন্না, সাতিশয় হরপ্রপ্ত 
হইলেন । দেবী ভগবতী এই প্রকার নায়া-প্রভাবে পুরুষ 
দেহ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । নন্দ 
ঘশোদার পুর্বব জন্মের তপস্থার ফল প্রদানজন্ত বালভাবে 
গোঁকুলে তাহার বাল্য লীল! হইতে লাগিল। 

এ দিকে ভগবান্‌ শঙ্কু নিজাংশ হইতে বৃকভান্ু গুহে 
রুকভান্তনশ্দিনী রাধিকা নামে প্রাছুভূতি হইলেন। গো প- 
শ্রেষ্ঠ আয়ান, উ/ভাকে বিধিপুর্ববক বিবাই করিলেও শস্ভুর 
ইচ্ছানুনারে তাহার (আয়ানের) ক্লীবন্থ সঞ্ঘটন হইল। 
মেই রাধিক। প্রতিদিন কমললোচন কৃষ্ণের নিকট গমন 

৫১ 


৪০২ মহাভাগবত। 


করিয়! প্রণয়-বশে তাহাকে পরম সমাঁদরে অস্কে উপবেশন 
করাইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগ্রিলেন। এদিকে কংশ, 
মহাসুর তৃণাবর্ত-বিনীশবা্ত। শ্রবণে বিমর্ষ হইয়া নন্দননদন- 
নিপাতবাঁসনায় দিবানিশি চিন্তা করিতে থাকিল। ওদিকে 
রেংহিণীনন্দন বলরাঁম অশ্রদেয়-অন্তঃকরণ শ্রীরুঞ্ণের সহিত 
পরমা নন্দমনে ক্রীড়া করিতে লাগিল। স্থচারুয়ুখপঙ্কজ, কুমা- 
রের ন্যায় বূপসম্পন্ন শ্রীবাম ও বন্থুদশমক তাহাদের অন্ুবর্তী 
হইলেন। গোকুলে তাহাদের সহিত মৌহ্দান্থৃত্রে আবদ্ধ 
থাকিয়া গোকুলচন্্র রাধিকা সহিত রমণ করিবার জন্ 
বামনা করিলেন । 
দ্বিপঞ্চাশত্তমোধ্যায় 1 

জৈমিনী, বেদব্যানকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 
হে সুনে! বালক-দেহধাটিণী দেবী, দেবকী-গর্তে আবি- 
ভূত হইয়া কি কারণে গোকুলে নন্দগোপভবনে বাঁম 
করিতে লাগিলেন? যিনি গোকুলে নন্দ গোপরাঁজ 
নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তিনি কে? এবং যে যশোদ! 
তাহার প্রেয়নী বলিয়। প্রসিদ্ধ ছিলেন, মেই যশোদাই 
বা কে? তাহারা পুর্বে এপ কি তপস্তা করিয়া ছিলেন, 
যাহীতে মহেশ্বরী তাহাদের গৃহে প্রাছুভূত হইয়াছিলেন। 
স্টামাই বাকি কারণে শ্ঠামস্ুন্দর বালক দেহ ধারণ করি- 
য়াও নিজাংশ হইতে যশোঁদাগর্তে আশ্রয় করেন? দেবী 
ভগবতী জন্মগ্রহণ করিয়াই অন্যত্রে শীত হইলেন, কেন? 
তাহার জননী কেনই বা! তাহাকে না দেখিলেন, বা তাহাকে 
জানিতে না৷ পারিলেন? তিনি যেমনি উৎপন্ন হইলেন, 


দিধাশত্তমোধ্যায়। ৪০৩; 


আবার কামনানুমারে তৎক্ষণীৎ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন: 
কেন? হে বিচক্ষণ মুনে! আমার নিকট সবিস্তরে বর্ণন 
কর । 

বেদব্যান কহিতে লাগিলেন, হে বগম ! তোমার প্রার্থ” 
নানুৰপ সবিস্তর বর্ণন করিতেছি, তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ 
কর। 

পুর্বকালে, প্রজাপতি দক্ষ প্রাণনম1 কন্ত সতীর অদ- 
নে কাতর হইয়া তাহাকে প্রধান প্রক্কনি অবগত 
হইয়া অন্তঃকরণে চিন্তা করিতে লাগিলেন ; আমি, কঠোর 
তপন্তাবলে পরাৎ্পরা আদ্যাশক্তিকে কন্ঠাৰপে লাভ 
করিরাছিলাম, কিন্তু মদীয় ভুর্ভাগ্য নিবন্ধন মোহ প্রযুক্ত 
শিবনিন্দ কারণে আমি ঘেই কন্যানত্ব হইতে বঞ্চিত 
হইয়াছি , এক্ষণে, যাহাতে সেই দেবী আমা হইতে 
উদ্ভুত হন তদন্ুবপ তপঙ্তার্থ যত্্ুবান্‌ হইব | অন্তঃকরণে 
এই প্রকার অবধারণ করিয়া হিমালয়ের সুন্দর প্রস্থ- 
দেশে গমন পুর্দক শতব্ধ পধান্ত জগদস্বিকাঁর আরাধন। 
বরিলেন। ৭ 

তদীদ প্রণয়াঞ্ধহাণ্রণী প্রস্থৃতিও যথাভলি. বহুদিন 
পধ্যন্ত পরমেশ্বরীর প্রীতিম ধন করিয়াছিলেন । পরে, পর 
মেশ্বরী তাহাদের তপন্তায় পরিতুষ্ট তইয়' তাহাদের দৃষ্টি 
গোচরে উপনীত হইয়! কহিলেন, তোমরা কি কামনায় 
তপশ্চধ্যা করিতেছ ? তোমাদের প্রার্থনা] কি, বল। পর- 
মেশ্বরীর বাক্যে প্রজাপতি কহিতে লাগিলেন”হে জননি ! 
যদি আমাদের প্রতি ভোমার কপ! হইয়া থাকে তবে 


৪০8 মহাভাগবত্ত। 


আমাদের গৃহে তোমার উৎপত্তি হউক; এই আমাে * 
কামনা ও তপনস্তাঁর প্রয়োজন | প্রস্তুতি কহিতে লাগিলেন, 
হেশিবে! তোমাকে কন্তাৰপে গ্রহণ করিয়া আমি প্রতি” 
পালন করিব, ইহাই আমার মনোইভিলাষ। 

দেবী কহিতে লাগিলেন, হে গ্রজাপতে ! আমি দ্বাপ- 
রান্তে ধরাতলে তোমা হইতে দেহধাঁরণ করিয়া তোমারই 
নন্দিনী হইব, ইহাতে কোন সংশয় নাই । আমি, তোমার 
গুহে কন্তান্ধপে আবিভুতি হইব কিন্তু চিরস্থায়িনী হইব ন।। 
আমি, পুর্ববকালীন যক্ঞারস্তে তোমার ছুক্ষর চরিত শিব- 
নিন্দা স্মরণ করিয়া দেবকাষ্যের ছলনায় দ্রুতবেগে দেব 
লোকে গমন করিব। জ্তদনন্তর প্রস্থুতিকে কহিতে লাগি- 
লেন, হে মান! তোমার প্রার্থনা নিশ্চরই পুর্ণ হইবেক 
ইহাতে কোন নংশয় নাই । আমি, অদিতি ও কশ্যপকে 
বর দান করিয়াছি ষে দ্বাপ্রঘুগান্তে তাহাদের পুত্র হইয়! 
তাহাদের গৃহে প্রাছুভূতি হইব। আমি নিশ্যয়ই তোমার 
গৃহে কিয়দ্বিন অতিবাহিত করিয়া! বশিষ্ঠকে তপস্তার ফল 
প্রদানের জন্য লীলখক্রমে অন্তহিত হইব । 

স্থক্ি, স্থিতি ও লয়ের কারণস্বৰূপিণী মেই ভগবতী এই 
কথা বলিয়া অন্তহিতি হইলেন | মেই দক্ষ নন্দ নানে 
সংসারে সুপ্রথিত ও তদীযর় প্রথরিনী প্রন্ুতি শোদা ন।ঙে 
বিখ্যাত হইয়াছেন । এই কারণেই দেবী, যশোদার গর্ভ 
হইতে সমুদ্ভত হইয়া জ।তমাত্রেই স্বর্গে গমন করিলেন | 
ভিনি, দের্বকী-গর্তে জন্ম গ্রহণ করিয়াও মধুর রন্দাবনে 
কিরৎকাল অবস্থবন করিতে ল।গিলেন | 
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জৈমিনী কহিতে লাগিলেন, হে মহর্ষে ! তুমি সংক্ষেপে 
রুঞ্কপিণী দেবীরু চরিত বর্ণন করিলে, যে প্রকারে রাধা- 
নাথ গোকুলে রাঁধা অমভিব্যাহাঁরে বিহার করিয়াছিলেন, 
যে প্রকারে তিনি বহুবিধ পৃথিবীর ভারবাই দিএকে রণে 
নিপাতিত করিয়াছিলেন, যে প্রকারে তিনি কি সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে কুরুক্ষেত্র বাঁ ছলক্রমে অন্তত্র” সকল রৃষ্টিদিগের 
সহিত ভূমিভার হরণ করয়াছিলেন; এবং ষে প্রকারে 
তিনি শেষে গৃথীকে নিরুপদ্রবা করিয়া পুনর্ধার স্বর্গ 
লোকে গমন করিয়াছিলেন ; আমি, অনুরোধ করিতেছি, 
তাহা বিস্তার পুর্ববক আমার নিকটে বর্ণন কর। 

বেদব্যান কহিতে লাগিলেন, স্ভগবান শ্রীকষ্চ শৈশব 
মময়ে গোঁপবীলকদিগের সহিত নির্জনে বাল্যলীলা ও 
সময়ে ধেনুকাদি অসুরদিগকে বিনাশ করিলেন । কালীয় 
দমন দ্বারা আপনার প্র ভাব প্রদর্শন পুর্বক রাধিকার 
সহিত রম্য বৃন্দাবনে বিহার করিতে লাগিলেন । ভৈবর- 
বীর অংশসস্ভুতা গ্রোপিকাগণের সহিত আপনার লাবণ্য 
বর্ধন করিয়! পুংদেহধারী বৃষ্ণ, প্রমোদ করিতে লাগ্িলেন। 

দিবন সময়ে মধুর বুন্দাবনে গ্নোৌরক্ষণ-ছলনায় বেণু 
নিঃস্বন দ্বারা গোপিকাদিগের অন্তঃকরণ অফর্ষণ করিতে 
লাগিলেন। লীলাক্রমে গোপিনীদিগের মধ্য হইতে 
রাধাকে প্রধান মহিষী কপ্পন1 করিয়া আমোদ প্রমোদ 
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করিতে লাগিলেন। কোন সময়ে গোঁপিকাঁগণ, বিবিধ 
বনপুষ্পদ্বারা ম[ল্য বিরচন করিয়। অতি হৃউমনে রুষ্ণাঙ্গে 
পরিধান করাইয়া স্থিরদৃষ্টে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করি- 
তেন। শ্রীকষ্ণচও উহাদের প্রদত্ত মালা অঙ্গে ধারণ করিনা 
হান্তমুখে তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতেন এবং তাহাদের 
স্থপ্রনন্ন মুখপদ্ব স্থিরনেত্রে নিরীক্ষণ করিতেন । কখন বা 
দিব্য সিংহাঁমনের উপরি আমীন হইয়া আপনার বাম- 
অস্কে পরম সুন্দরী রাধিককে প্রণয়-বশে উপবেশন করাঁই- 
তেন; শশীকে টার ন্তার তাহার মুখাস্তেজ আপনর 
পরিধেয় বদন দ্বারা মান করিতেন এবং কামব্যাকুল 
হইয়া কখন বাঁ তাহার বদনে প্রণয়-চিহ্ব-স্বৰপ চুস্কন 
করিতেন । যছুনন্দন, এইৰপে যমুনা তীরে, কখন বা 
জলমধ্যে গোপিক।দিগের মহিত কেলি করিতে লাঁনিলেন | 
(কেবল দিবমে নয়) রাত্রিকালেও কৌতুকপুর্বক বেণু 
বাদন ছারা গ্রোপিনীদিগের মনোহরণ করিয়। কাননে 
আনয়ন পূর্বক রমণ করিতে থাকিলেন। এই প্রকারে 
রাধার মহিত বিহার করিয়া রাঁধাপতি, আনন্দে পরিপূর্ণ 
হইতে লাগিলেন । 

অনন্তর তিনি, এক সময়ে শরৎকলের নিশিযোগণে 
বিহার বাসনায় ৰৃন্দাবনে উপনীত হইলেন। মেই 
বৃন্দাবন, মল্লিকা, জাতি, চম্পক প্রভৃতি কম্ুমমমূহে স্থুশো- 
ভিত। মেখাঁনে মন্দ-মন্দ-বাঁহী মধুর বায়ু প্রবাহিত। 
মধুমত্ত মধুপগণ, মধুরম্বরে সেখানে সতত গুঞ্জন করে। 
কামার্তীন্কঃকরণ কোকিল ও ক্রৌঞ্চল সেখানে কুজন 
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করিয়া থাঁকে। দেই রম্য বিপিনে মনোহর সরোবর 
মকল বিরাজিত আছে। মেই সরোবরমকল, কঙ্কার 
কুমুদ ও পদ্কজ প্রভৃতি জলগুষ্পে সমাকীর্ণ। 

এতাদশ শৌভন সময়ে অতি নির্মাল শশাঙ্ক গগণে 
উদ্দিত হইলেন। বিশ্ব সংনার তদ্দর্শনে হাস্ত করিতে 
লাগিল এবং 'কামিনীগণের অন্তঃকরণ শিখিল হইয়া 
পড়িল (২)। এই প্রকার অরণ্যের নিরতিশর শোভা! 
সন্দর্শন করিয়া গ্রীক প্রন্ৃষ্টান্তঃকরণে বেণু বাদন করিতে 
লাগিলেন । অমনি, সেই শবে সুন্দরী গোঁপনারীগণ, 
মেই খানে সমুপস্থিত হইলেন । শ্রীকৃষ্ণের জন্য কর্ধিতচিত্ত 
গেপবালাগণ, তখন গৃহকর্্ে জলাঞ্জলি প্রদান করিলেন। 

গ্োপিনীগণের মধ্যে পরমান্ুন্দরী রাধিকা সকলের 
অগ্রে উপনীত হইলেন । তিনি সাক্ষাৎ শস্তু হইলেও মায়া 
প্রভাবে আত্মতত্ব গোপন রাখিয়াছেন। কমললোচন 
পরীর, তাহাদিগের সকলকে উপস্থিত দেখিয়া মহাঁবিহারের 
উদ্বেগ করিতে মনঃনংযোগ করিলেন। তিনি পৃথক. দেহ 
ধারণ করিয়া সকল গরোপিগ্রণকে বানু দ্বারা আলিঙ্গন পুর্ববক 
রৃতিপতিকে পরাস্ত করিয়া পরম কৌতুকে রতিত্রিয় 
করিতে লাগিলেন। নবীন জলদের ন্যায় দিব্যমৃর্তি প্রভূ 
শরীরুষ্ণ, অষ্ট মুর্ভিতে প্রকাশিত হইলেন। অকল মুর্তিতেই 
হস্ত, আনন্দ ও ফামের লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতে 
থাকিল। 

রাধিকা তদ্দর্শনে ক্ষণমধ্যে অফ্টমুর্তিতে প্রকাশিত ' 
২ চন্্রবর্মনে বি রহিণীগণের চিন্তচাঞল্য হইয়। থাকে । 


&০৮ মহাভাগব্ত। 


হইলেন । সকল সুর্তিতেই সহজ্জ চন্দ্রের কিরণ প্রতিফলিত 
হইতে থ।কিল এবং সকল মুর্দিই কামে বিহ্বল হইলেন। 
এইপ্রকার অষ্ঠমুর্ঠি রাধিকার সহিত অষ্ট শ্রীকৃষ্ণ বিহার 
করিয়া ক্ষণমধ্যে অন্যহিতি হইলেন এবং অন্থরীক্ষে থাকিয়। 
রামকেলি করিতে লাগিলেন । ছলপ্রভাবে অন্ত গ্রোঁপীনী- 
গণকে পরিত্যাগ করিলেন । 

কমলেক্ষণ শ্রীকুষ্ণ, স্বকীয় বাহদ্রা রাধিকার বাহু, 
স্বকীয় মুখ দ্বারা রাধিকার মুখ ও কর দ্বার। অন্যবিধ সুরত 
ব্যপারে বিনিমন হইলেন | কৌতুকান্বিত হইয়া হাসিতে 
হাসিতে প্রেয়পীর পরিধেয় বদন হরণ করিতে লাঁগিলেন। 
এইৰূপে পরমানন্দ মনে পুর্ণত্রক্ম, লীলাবাধ্য হইয়া! বন্ছ- 
ক্ষণ পর্যন্ত রমণ করিতে লাগিলেন । আকাশ হইতে 
পুষ্পরৃষি পতিত হইতে লাগিল । ভেরী, মৃদঙ্গ, ও তুমুল 
তুর্যনিনাদ নিনাদিত হইতে থাঁকিল। (এদিকে ) রাধা- 
কৃষ্ত। এইপ্রকারে গগণে বিহার করিতে থাকিলেন। ও 
দিকে গোপীনীগণ ; মেই রম্য কাননে তাহাদিগকে দেখিতে 
না পাইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাঁদের 
বিলাপ শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকার সহিত পুনর্ধার নেই 
কাননে তাহাদের প্রত্যক্ষ গোচরে আবিভূতি হইলেন। 
এইপ্রক।রে শ্রীককঞ্চ, তাহাদের ননোভিলাষ পুরণে যত্তববান্‌ 
হইয়া! নিজমাহাত্মান্ুসারে অনেক মুর্ভি ধারণ করিয়া 
বিহার করিতে লাগিলেন ৷ দেবতা ও গন্ধরর্বগণ, কাননে 
কষ্চের করীড়। দর্শন করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন এবং 
অন্তরীক্ষ হইতে হর্ষব্যঞক পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন | 
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এই প্রকাঁরে বনুদিবমেই শশাঙ্ক শোঁভমাঁনা রজ- 
নীতে গোঁপীকাদের সহিত কাননে রামক্ীড়া করিতেন । 
শক্তিপিণী শ্যামা, স্বয়ং কৃষ্ৰূপ ধারণ করিয়া রাধিকা 
বূপিণী শস্তুর সহিত বস্ত্রপহরণ প্রভৃতি অন্ত প্রকার অনেক 
ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । বাল্যকালাবধি কৃষ্চের অমানুষী 
লীল। দর্শণ করিয়া নন্দাদি গোপবৃন্দ কোন কোন যময়ে 
কৃষ্ণকে ত্রদ্ধ বলিয়া নিশ্চয় করিতেন, আবার পরক্ষণে 
তাহার মায়াতে মোহিত হইয়া কৃষ্ণকপিণী দেবীকে পুত্র 
বাৎসল্যেই প্রতিপালন করিতেন । কৃষ্ুপ্রাণা রাধিকাও 
ভূবনমোহন কৃষ্ণের অসামান্য বূপলাবণ্যের বশীভূত হইয়া 
গুরুগঞ্জন। ও লোকলজ্জ। এবং ভয় প্রায় পরিত্যাগ করিয়।- 
ছিলেন ; আর নিরন্তর কৃষ্ণেরই ৰূপলাবণ্য বর্ণন। করিয়া 
মনোমত কৃষ্ণের সহিত সুরতরক্ষে বিহার করিতেন | 
অনন্তর এক দিবস রাখালগণ সঙ্গে রামকৃষ্ণ গে।চারণ করি 
তেছেনঃ এমন মময়ে বৃুষভ নামক এক মহাজরর। বাঘ- 
কৃষ্ণের প্রাণ সংহার কামনায় গোকুলে হঠাৎ উপস্থিত 
হইল | মেই রজত পর্রবতাকার মহীস্থরের ভীষণ বদন 
দর্শণ করিয়া গো এবং গোঁবৎস প্রভৃতি পশুগণ প্রাণভয়ে 
পলায়ন করিতে লাঁগিল। মৃগেন্দ্র ভয়ে মৃগগণ যেমন প্রাঁণ- 
পণে পলায়ণ করে, সেই ছুরাত্মা অস্থরের ভয়ে গোকুল- 
বাধীগণ দিক্‌বিদিক_ ধাঁবন করিতে লাগিল। 

গোকুলবাসী সকলকে বিশৃঙ্খল ভাবে প্রাণভঢুয় পলায়িত 
দেখিয়া কৃষ্ণ মেই অন্গরের প্রতি ধাবিত হইলেন। কৃষ্ণকে 
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ক্ষরাগ্র ধারায় ধরণীকে খণ্ড বিখণ্ড করত মেঘনিস্বন 
গভীর গর্জন করিতে থাকিল; তব্দর্শণে ভূভারহারি কৃষ্ণ, 
কীরবিক্রমে লম্ প্রদান করিয়৷ সেই রৃষভের শৃঙ্গদ্ধয় ধারণ 
করিলেন, এবং দেখিতে দেখিতেই তাঁহাকে উর্ধে উত্তোলন 
করিয়া, ক্লধকেরা যেমন তৃণমুষির অবঘাত করে, মেই প্রকারে 
নেই ছুরা স্মাকে গ্রীরুষ্ণও ভূমিপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন। দুরন্ত 
আঘাতে সেই ছুরাত্মা বিকলাঙ্গ হইল, এবং তৎক্ষণাৎ 
আর্তনাদ করিয়া বিস্কারিত ও বর্ণিত নয়নে প্রাণ পরিত্যাগ 
করিল। ভয়ভীত রাখালগণ তদ্দর্শণে বিন্ময়াপন্ন হইল, 
এবং ভয়মুক্ত হইয়া! সকলেই সহ্থষ্টচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের স্তব 
করিতে লাগিল। 
ইতি ত্রিপঞ্চাশতমোহ্ধ্যায়। 





0 


চতুঃগঞ্চাশত্ত মোহ্ধ্যায় ! 


কংস নারদ সংবাদ । 


একদ। মুনিসত্তম নারদ, ত্রিতন্ত্রী বীণাতে তাঁন সংযোগে 
হরি গুণানুকীর্ভণ করিতে করিতে বিমানপথে কংন মহা- 
রাজের সভাস্থলীতে উপস্থিত হইলেন, সেই অর্ধ সুহৃত 
সাঁধুতম মহর্ষিকে দর্শন করিয়া! কংন রাজা রাজসিংহানন 
হইতে সত্ব্রে অবতরণ করিয়৷ অভ্যর্থণা করিলেন । ভূত্যা- 
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নিত রত্ুরঞ্জিত আনন আপনি হ্তদ্বার! লইয়া মুনিবরকে 
ব্মাইলেন ; অনন্তর দণ্ডের ন্যায় অক্টাঙ্গ প্রণাম করিয়। স্বয়ং 
মিংহাননে উপবেশন করিলেন । কংনরাজের স্বাগত 
জিজ্ঞানায়, নারদ উত্তরদান করিয়া বলিলেন নরনাঁথ !, 
তোমার সহিত গুঢ কথা! কহিতে হইবে। নেই বাক্য 
শ্রবণে কংসরাজ! চমকিত হইয়। মুনিবরকে অগ্রে অগ্রে 
লইয়া মন্ত্রতবনে প্রবেশ করিলেন। মন্ত্রথৃহ মাধ্য উভয়েই 
যথ।যষোগ্য আসনে আমীন হইয়া, মহর্ষি নারদ গুপ্ত বৃত্তান্ত 
সকল দুষউমতি কংমকে বলিতে লাগিলেন | 

নারদ কহিলেন, মহারাজ ! তোমার হিত্বার্থে গুহৃতম 
কথ। সকল বলিতেছি শ্রবণ কর। খাহাকে নন্দনন্দন কৃষ্ণ 
বলিয়া শুনিতেছ, যিনি অন্প্রতি গোকুলে বাস করিতে- 
ছেন, যিনি কমল নয়ন, যিনি নবনীরদ শ্থামস্ুন্দর। এবং 
ধাহাকে সখাগ্রণ স্বাভিমত এ্রথিত বন্ত পুষ্পের মালাতে 
বিভূষিত করিয়া স্থিরনয়নে অবলোকন করে, তিনিই দেব- 
কীর অম গর্তের সন্তান ইহাতে অপুমাত্র সংশয় নাই । আর, 
যিনি ভীমপরা ক্রম রাম, তিনি রোহিণীর গর্ত সম্ভব সন্তান 
তিনিই দেবকীর সপ্তম গন্তজাত, কেহই না! জানিতে পাঁরে 
এবন্প্রকারে অত্যন্ত গ্রোপন করিয়া এই ছুইটা সন্তানকে 
বন্ুদেৰ নন্দের গৃহে রাখিয়া! অ।পিয়।ছিলেন, নেই স্কুমাঁর 
মহাবাছুদ্বয়ই তোমার তৃণাবর্ত গুভূতি মহীস্থর সকলকে 
বিনষ্ট করিয়াছেন। পুর্বে যে কণ্ঠ তোমারু হস্ত হইতে 
অন্তরীক্ষ পথে প্রস্থান করেন, তিনিই নন্দরাজের তনয়া, 
কেবল তোমাকে প্রতারিত করিবার নিমিত্তে বসুদের 
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কর্তৃক সমানিতা হইয়াছিল। নারদ মুখে নিগুঢ় বাক 
শ্রবণ করিয়। ছুরাঁনয় কংন ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল। 
এবং তৎক্ষণাৎ চর্দমকোষ হইতে শ।নিত খড়া নিষ্কাসিত 
করিয়। বস্থদেবের সহিত দেবকীকে ছেদন করিতে সমুদ্যত 
হইল। মেই সময় খষিমত্তম ন।রদই পুনর্ধবার বহুবিধ গ্রবে।ধ 
বাক্যে সেই কোপান্বিত কংমরাজাীকে কতক শান্ত করিয়া 
এঁস্ত্রী বধাঁদি কার্ধয হইতে নিবারিত করিলেন । অনন্তর 
ধযিমভ্তম নিজাশ্রমে প্রস্থান করিলেন। কংম মহীপাল 
তদবধি সেক হৃদয়ে মন্ত্রণী করিতে লাগিলেন । একদা 
তিনি মন্ত্রীপ্রণের সহিত স্থিরমন্ত্র হইয়া! অক্রুরকে ডাকা ইয়া 
বলিলেন, হে ধীমন্! তুমি একবার গোকুলে গমন কর । 
বন্তদেবনন্দন রামকষ্ণ গৌঁপবালকের ছলে গেপরাজ নন্দের 
গুহে বান করিতেছে, সেই বাল্যবীরছয়কে সত্বরেই মথুরা- 
পুরে আনয়ন করিবে । আমর আঁজ্ঞ। শিরোধাধ্য করিয়া 
ক্ষণমাত্রও বিজঘকরিবে না। মল্ল যুদ্ধে বিশ।রদ চান্ুুর মুষ্টিক 
প্রন্থতি মল্ল সকল অবশ্যই মেই কুমার বীরদ্বয়কে মল যুদ্ধে 
সংহার করিতে পারিবে । 

বেদব্যান বলিতেছেন জৈমিনে ! শ্রবণ কর। বৈষ্বাগ্র- 
গণ্য অজ্রুর মহ।শয়, ছুরাত্মা' কংমের এ প্রকার আজ্ঞা প্রাপ্ত 
হইয় সত্বরে রথারোহণপুর্ববক বিচিত্রপুরী গোকুলের অভি- 
মুখে গমন করিতে লাগিলেন । নিয়মিতকালে নন্দালয়ের 
অনতিদুরে উপস্থিত হইয়া রথবেগ নিবৃত্ত হইলে, অক্রুর 
ক্ষিতিতলে অবরোঁহণ করিলেন । সাঁরখিকে মথুরাভিমুখে 
রখ সংস্থপনের অনুমতি করিয়া রামরুষ্চের দর্শন লালষায় 
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অঞ্রুর আনন্দমনে পদত্রজেই সেই ব্রজরাঁজ পথে গমন 
করিতে ল।গিলেন, এবং গমনকলে এক একবার মনে করিতে 
লগিলেন, আমি দুরাক্সা কংসের দূত, পাপিন্ঠটের প্রেরিত 
ব্যক্তিকে বৃন্দাবন বিহারি হরি কি দর্শণ দিয়? কুতার্থ করি- 
বেন। বোধ হয় করিবেন না? আবার ভাবিতে লাগিলেন, 
কেনই বা করিবেন না? তিনি তো অন্তর্ধামী মকল ব্যক্তিরই 
অন্থর্গত ভাঁব উহার দৃষ্টিপথে দেদীপ্যমাঁন রহিয়'ছে,অতএব 
আমার মনোরুত্তি কদ।চই কৃষ্ণের অবিদ্ধিত নহে । এই মকল 
'ভাবিতে ভাৰিতে অক্রুর গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে 
ভক্ত বহুল কৃষ্ণ ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করিতে বলদেবকে 
বলিলেন, দাদা! চল আমরা জননীর নিকট হইতে গোষ্ঠ 
বিহারের সজ্জ! করিয়া আমি । এই বলিয়া উভয়েই মত্বর 
জননীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। মৃছু মধুর হাস্য 
করিতে করিতে কৃষ্ণ বলিলেন, জননি ! আমরা আজ 
গোচারণে গমন করিবনা, কিন্ত গৃহাঙ্গনেই সেই মত 
ক্রীড়া করিব। আমাদিকে গে।চ্ঠবিহারের সঙ্জা করিয়! 
দাও। কৃষ্ণের সুমধুর বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া যশোদা ও 
রোহিণী উভয়ে মমধিক সন্তষ হইলেন); অন্যণন্ 
দিবম যেৰপ সজ্জিত করিতেন, সে দিবন আপনার! 
দেখিতে পাইব, এই বিবচেনা করিয়া অধিকতর যত 
মহকাঁরে রামকষ্ণকে সমধিক সুসঙ্জীভূত করিলেন। রাম- 
কৃষ্ণের ৰপ সহজেই ত্রিলোঁক রঞ্জন, তদুপরি শ্বাবার বিবিধ 
রত্বাভরণ অলকাবলীতে বিভূষিত বদনমণ্ডল, মস্তকে মণিরঞ্জিত- 
বিচিত্রচুড়া, রামের নীল বমন ও কৃষ্ণের পীত বমন, কটিতটে 
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বিচিত্র ধড়া ও তদুপরি কিক্কিনীজাঁল, চরণে রতনময় নুপুর 
হাঁয়!কি অপুর্ব শোভা, অন্তরীক্ষে উপস্থিত অমরগণ মেই 
শোভা দর্শন করিয়া স্বীয় স্বীয় জন্মের মফলতা এবং কতই 
কৃতার্ধতা স্বীকার করিতে লাগিলেন | যশোদ1 রোহিণীকে 
সাধুবাদ প্রদান করিয়া তাহাদের মস্তকোপরি পুষ্পর্ফি 
করিতে লাগিলেন । রামকষ্জকে যদিও সর্ববদ1 দেখিতেন, 
তথাপি সে. সময়ে স্থসঙ্জীভূত দেখিয়া যশোদা রোহিনী 
আনন্দে অধীর! ও মুগ্ধ প্রায় হইলেন । এই সময়েই রামকৃষঃ 
ৰহিরাঙ্গনে আসিয়া যে স্থানে নব নব গোবম সকল ইতস্ততঃ 
নঞ্চরণ করিতেছে, স্বীয় স্বীয় বসকে নিরীক্ষণ করত ধেনু 
সকল চর্বর্বিত চর্ববণ করিতেছে, তন্মধ্যেই উপস্থিত হইলেন । 
কৃষ্ণ বলিলেন ভ্রাত ! এ দেখ জননীছয় আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই 
প্রায় আসিয়া মধ্যম দ্বারপার্খে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। 
পুত্র বাঁৎদল্যে বাধিত হুইয়া' আমাদের ৰূপ হইতে অঙ্ষি- 
যুগলকে প্রতিনিরৃত্ত করিয়া অন্তঃপুর মধ্যেও যাইতে 
পারেন না; আবার কোঁন অপরিচিত জনসম।গমের 
শঙ্কাতে বহিরঙ্গনেও আমিতে পারেন না । অতএব আকন্থন, 
বিপিন বিহারের ত্রিভঙ্গ ভঙ্তিৰূপ দেখাইয়া জননীদ্বয়ের 
জন্ম নফল করা যাউক; এই বলিয়া উভয়ে পরিমিলিত হইয়। 
ত্রিভঙ্গ ভর্জিতে দণ্ডায়মান হইলেন। এই সময়ে অক্রুর 
আসিয়া নন্দের বহিদ্রধীরে উপস্থিত হইলেন, কিঞ্ছিৎ অগ্রসর 
হইয়াই, রায়কষ্ণের এপ ূপ দর্শন করিয়া প্রথমত বিন্ম- 
যাপন্ন হইলেন, মনে করিতে লাগিলেন হায়! একি আশ্চর্য্য 
মুর্তি 2 জম্মাবধি এমন বূপ কখনই দর্শন করি নাই একি মন্দু- 
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ব্যই নাকি? বিবিধ রাগরপ্রিত বিচিত্র পুত্তলিকা, ঈষৎ ঈষৎ 
দোলায়িতভার দর্শন করিয়া মননে করিলেন যে, এই রামরুষ্ণ 
ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। নতুব প্রাকৃত দেহের 
ঈদৃশশৰূপ ঘটনা কখনই হয় না। এই ভাবিয়া। ভ্রুতপদে গ্রমন 
করত রামকৃষ্চের চরণাঁগ্র ভূমিতে প্রনতভাবে দণ্ডের ন্যায় 
পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে রামরুষ্ণ ঈষহ লঙ্জিত ভাবে 
সেই ত্রিভঙ্ষ ভঙ্গী ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, কেগো 
আপনি ? কেনই বা এ প্রকারে প্রণত হইলেন ? গাঁত্রোথাঁন 
করুন, এই বলিয়া ভক্তবৎসল কৃষ্ণ, মেই ভভ্তচুড়ীমণি অক্ঞু- 
রের হস্ত ধারণ' করিয়া প্রেমমস্তাষণে ক্ষিতিতল হইতে 
উত্থিত করিলেন | অক্রুর গাত্রোর্থান করিয়! নিজাঁগমনের 
কারণ এবং কংসের মন্ত্রণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন | 


অক্রুরের নিবেদন। 

অক্রুর বলিলেন দয়াময়! আপনাদের ছুই জনকে মধু- 
পুরী লইয়া যাইতে ছুষ্টাত্মাকংন আমাকে প্রেরণ করিয়াছে। 
মন্ত্রীদের সহিত সেই ছুষ্মতি পরামর্শ করিরাছে ষে, 
তোঁমাদের দুইজনকে মলযুদ্ধ ঘারা নিপাত করিবে। কিন্ত 
আমি নিশ্চয় জানি তোমরা বিশ্বাধার, তোমীদিগে জয় 
করে এমন কেহই নাই। কেবল (ছুরাচাঁর কংস প্রভৃতি 
ভূভার হরণের নিমিত্তে) নিজ লীলাক্রমে পুংদেহ ধারণ 
করিয়া মীয়াময় মনুষ্য ৰূপে জন্মগ্রহণ করিয়া নন্দের এবং 
যশোদার ভাগ্যাতিশয় বশত তাহাদের পুর্ব জন্মীয় তপ- 
স্যার সম্পূর্ণ ফল প্রদান করিবার জন্য পুত্রছল অবলম্বন 
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করিয়া কংন ছুরাশয়ের এতদিন অজ্জাত হইয়/ছিলেন, 
এক্ষণে কিশোর বয়ন অতিক্রম করিয়াছেন, এবং কংসেরও 
বিদিত হইয়।ছেন, তবে আর কালবিলম্ষে র প্রয়োজনাক? 
মধুপুরী গমন করিয়া ছুরাচার কংস প্রভৃতির বিনাশ 
করুন। অমিও আপনাদের অনুগ্রহে প্রভুকীর্য্য সম্াধ। 
করিয়া সেই ছুৰৃত্তের নিগ্রহ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি। 
রামকুষেের মথুরা গমনোদ্যোগ। 

বেদব্যান বলিলেন, জৈমিনে! অতঃপর শ্রবণ কর। 
অক্তুর কর্তৃক এ প্রকার অভিহিত হইয়া স্বকীয় মাতা! পিতা 
যে বহুদেব দেবকী তাহাদের যন্ত্রণা মনে করিয়া রামকৃষ্ণ 
ক্ষণকাল যেন বিহ্বলচেতাঁরন্যায় হইলেন তাহখদের 
প্রেম।শ্রীজলে হৃদয়বে শ মবিশেষ অভিষিক্ত হইয়া উঠিল । 
আবার গোপরৃন্দকে গোপন করিবার নিমিত্তে তৎক্ষণ 
মাত্রেই সম্বরণ করিলেন। গোপরাজকে বলিলেন পিতঃ ! 
কংসমহীপতি আমীদের ছুই ভ্রাতাকে তাহীর সভাতে 
লইয়া যাইতে রথ প্রেরণ করিয়াছেন, কল্য প্রভাতে স্বজন- 
গণে পরির্ত হইয়া রাঁজদ্শন করিতে গমনের অভি- 
লাষ হইতেছে; অতএব স্বজন সকলকে অন্ভুমতি করুন 
কতগুলি উপঢৌকন দধি স্বত ছেনক নবনীত প্রভৃতির 
আয়ে।জন কর! হয়। এই কথা শুনিয়া গোপরাজের হৃং- 
পিগু একবার কম্পিত হয়! উঠিল | কিন্ত কি জন্য কম্পিত 
হল তাহার কারণবুবিতে পারিলেন না, মনে করিলেন 
ইহ্াতো আমার পরম আহ্াঁচদর বিষয় আমার অপুর্ব 
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পপুত্নিধি এই রামরধ্কে সমভিব্যাহারে * লইয়া ক্লাজ-. 
সভায় উপস্থিত হইব ; তথায় সভ্যগণ আমার তনয়ছয়ক্ষে' 
'নিরীক্ষণ করিয়া যখন সন্তষ্টী হইবেন, তখন আমার" 
কতই দৌভাগ্য ও আনন্দ পরিবর্ধিত জ্ঞান হুইবে। 
গোৌঁপশ্রেষ্ঠ নন্দঃ মনে মনে এইৰূপ চিন্তা করিয়। উপনন্দ 
প্রভৃতি প্রধান প্রধান গোঁপর্ন্দকে এ আনন্দন্ুচক সংবাদ 
প্রদান করিলেন, এবং তথায় রাজনমীপে_ উপঢৌকন 
প্রদানার্থ ভূত্যগণকে দধি ও ঘ্বুতাদি আয়োজন করিতে 
আদেশ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। 

এদিকে নন্দপত্ঠী যশোৌদা, সদ্যোজাত স্ৃত ও নব" 
নীত লইয়া ক্ৃষ্ণাগমনের পথ নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন, 
এই সময়ে নন্দরাজ তথায় উপস্থিত হইলে, তিনি 
জিজ্ঞাসা করিলেন, গোঁপরাজ! আমার কৃষ্ণ কোথায় ? 
তাহাতে, নন্দরাঁজ অমনি চমকিত হইয়া ক্রভঙ্গী করত 
উত্তর 'করিলেন, অনেকক্ষণ হইল আমি রাম কৃষ্ণকে 
ক্রোড়ে করি নাই, এজন্ত অসহিষু হইয়া তাহাদের 
তথ্যানুসন্ধান করিতে তোম।র নিকট আসিয়াছি। 'এই 
বলিয়। স্বকীয় কটিদেশে হস্তার্পণ করত চিত্রার্পিতের ন্তায় 
দণ্ডায়মান রহিলেন। আন্দের এধন্প্রকীর. বাক্য শ্রবণ 
করিয়া! রাণী কহিলেন, গেপনাথ! রাম কৃষ্জ উভক্ষে, 
মিলিত হুইয়! এইমাত্র এখানে ক্রীড়া কৌতুক করিতে 
ছিল; তবে তাহারা কৌথায়' গেল ?- বোধ হয় অন্য 
কোথাও (বাহিরে) না! গিয়া! থ।কিবে 2 - গোপঙ্গাপিঃ 
নীর এইন্ধপ কথা বার্তা হইত্েছে,. এই কালে. 'জক্ষন 
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হইতে বহির্গত হইয়া সহাগ্তবদন1 রোহিণী তথায় উপ- 
স্থিত হওত বশেমতীর সেই বাক্যের পোষধকতা করিলেন। 
“অতঃপর রোহিণী ও যশোঁদা কিঞ্চিৎ অবহিতকর্ণ। হয় 
অপ্পান্প হ্ুপুরধনি শবণ করত রাম কৃষ্ণের আগমন 
জানিয়! দ্রুতপাঁদবিক্ষেপে কক্ষান্তর হইতে তাহাদিগকে 
ক্রোড়ে লইয়া সত্বর গোপপ্রধান নন্দঘমীপে উপনীত 
হইলেন। তর্দর্শনে নন্দরাজ আশ্বস্ত হইয়া আনন্দ মনে 
তথ।য় উপবেশন করিলেন । 

অনন্তর পিতৃদর্শনে প্রাফুলমনা ৰৃষ্ণ, বেগভরে ছুই 
হস্তে পিতার গলদেশ পরিবেউন করিয়া বক্ষঃস্থলে 
পর্ডিলেন। বয়ঃজ্যেন্ঠ গম্ভীরস্বভাব বলদেব, ধীরে ধীরে 
“পিতৃপার্থে আগমন পুর্ববক তাহার গ্রাত্রে গাত্র সংলগ্ন 
করিয়া দগ্ডায়মান হুইলেন। তখন গেপরাজ অমনি 
বাতদল্যরসে আদ্র হইয়া ভুই হস্ত বিস্তার করত 
বলদেবের কটি ধারণ পু্র্বক সন্ষেহে মুখ চুন করিয়। 
নিজ উপরি উপবেশন করাইলেন। . পরে যশোঁদ। 
ও রোহিণীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, শুভে! অতঃপর 
তোমরা একটী সংবাদ শ্রবণ কর। অন্য মথুর/বিপতি 
কংমরাজের নিকট হইতে রথ লইয়। রাম কৃষ্ণকে তথার 
লইয়া যাইবার নিমিত্ত তাহার প্রধান পাত্র অক্তুর এখানে 
আসিয়।ছেন; অতএব কল্য প্রভাতে আমি সমস্ত গোঁপ- 
রৃন্দেপরিরৃত হওত রাম ক্ৃষ্চকে সমভিব্যাহারে লইয়া 
মধুপুরী। গমন করিব। মহারাজ কংসের রাঁজসম্মান- 
রক্ষার্থ উপচৌকন প্রদ।ন-জন্ত ভূত্যগণকে অন্য প্রচুর পরি- 
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মাঁণে দি, ভুগ্ধ ও ম্ৃতাঁদির আহরণ ও গ্রহণের আদেশ 
করিয়াছি । | 
নন্দরাজের এতাদৃশ নিষ্ঠর বচন আকর্ণন করিয়া 
যশোদীর চেতনা বিলুপ্তপ্রায় হইল, তিনি ক্ষণ কাল 
অবাক্‌ ও নিশ্চেউ হইয়া রহিলেন, এবং রোহিপী, ভীত 
ও রোষ-পরবশ হইয়া হস্ত প্রসারণ করত নন্দের ক্রোড়- 
দেশ হইতে সত্বর রাঁষকে নিজাঙ্কে গ্রহণ করিলেন। 
রোহিণীর ঈদৃশ কার্য দর্শনে যশে দা মনে মনে তর্ক বিতর্ক 
করিতে লাগিলেন যে, যদিও পতি পরম পুজনীয় ও 
মেব্য, ষদিও তাহার আজ্ঞ।র অনাদর প্রদর্শন করা নিতান্ত 
অন্যায় ও পাপজনক; তথাপি তিনি নিরপরাধে দস্থ্যর 
স্যার দৌরাত্ম্য করিয়া প্রাণ নাশ করিতে উদ্যত হইলে? 
কেনইবা আসি নিস্তব্ধ থাকিব? এই রাম কৃষ্ণই আমান 
জীবন, সুতরাং ইহাদের সহিত ক্ষণকাল বিযুক্ত হইলে 
আমার প্রাণ প্রয়ণ হইবে । আমি ইহাদিগের মুখ- 
চন্দ্র নিরীক্ষণ ব্যতিরেকে জীবন্ত জ্ঞান করি। এইৰপ 
চিন্তা করিয়া তিনি মাহমে নির্ভর করত কোপবশে ঈষৎ 
কষারিত সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন, গোপনাথ ! 
আমি আপনার নিতান্ত আজ্ঞাকারিণী ও অখিনী বলিয়।? 
এতদ্রপে আমার প্রাণ বিনাশ করাই ভবাদৃশ ব্যক্তির 
পক্ষে কি শ্রেয়ঃ2 হে স্বামিন! আমি বিনীত ভাবে 
নিবেদন করিতেছি, আপনি কদাচ আর ও কথার উদ্ধা- 
পন বা প্রস্তাব করিবেন না; তাহা হইলে আজ্ঞা, প্রতি- 
পলন কর! দুরে থাকুক, কেবল লোক-বিগহিন্ত কার্ধাই- 
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আমা! হইতে ম:ঘটিত হইবেক। আর অধিক কি কহিব, 
আমি ব্যাকুলহৃদয় হইয়া আপনাদের অবশ্য কর্তব্য 
যে গোচারণ, তাহীতেও অকল দিবন উহাদিগ্নকে পাঠ।ইতে 
সম্মত হইতে পারি না। আর ইহাঁও জানিবেন, যে 
আমার প্রাণাধিক রাম কৃষ্ণ, আ্রীদামাদি রাখল-শিশুগণেরও 
প্রিয়তম সখা; সুতরাং গোচারণার্ধে গ্রেষ্ঠে গমন- 
কালে তাহারা যখন আমার নিকটে আদিয়া কহে? হে 
মাতঃ যশোমতি ! তোমাদের রাঁম কঞকে আমাদের 
সহিত গেচারণে প্রেরণ কর, আমরা আজ দুর বনে 
গমন না করিয়া পুরীর সন্িকটস্থ কাননপ্রদেশে ক্রীড়া 
ও গোচারণ করিব। তখন আমি তাহাদের বাক্যাঁ- 
নুরে এক এক দিন উহাদিগকে প্রেরণ করিয়া থাকি, 
কিন্তু তাহাদের প্রত্যাগমনকাল পধ্যন্ত মনঃমত্যত 
করত পাগলিনীর ন্যায় পথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকি। 
অতএব যখন এত সন্গিহিত প্রদেশে প্রেরণ করিয়াও সুস্থ 
এবং স্থির থাকিতে পারি নাই, তখন আপনি কি ৰপে তাহ! 
দিগকে বহু যোজনবিস্তৃত পথ সেই মধুপুরী লইয়া! যাইবেন। 
এই ৰূপ বলিতে বলিতেই রাণীর নয়নযুগল অশ্রজলে 
' পরিঞ্নুত হইয়া উঠিল, এবং তিনি রুষ্কে নন্দগেপ হইতে 
গ্রহণ করিবার অভিলাষে হস্ত প্রমাতিত করিয়া রহি- 
লেন, তখন গোপেশ্বর আস্তে ব্যন্তে নিজাস্ক হইতে নন্দ- 
নকে যশোঁদার হস্তে মমপ্প্ণ করিলে, তিনি তাহাকে 
বক্ষে ধারণ করিলেন । 

কিয়ৎপরিমাঁণে যশোমতীর সুস্থভাব অবলে।কন 
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করিয়া উপযুক্ত অবদর বিবেচনায় গ্রেপপ্রতি নন্দ পুন- 
ব্বার তাহাকেৎকহিতে লাগিলেন, যশোদে! গোপাল 
যে তোম।র প্রাঁণ-পুত্তলিকা, নয়নের মণি, কণ্ঠের ভূষণ ও 
অঞ্চলের নিধি, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। তবে 
যে কারণে আমি একপ কথা কহিলাঁম, তাঁহার আমুলক 
বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। মহাত্মা অন্তুর এখানে উপস্থিত হইয়া 
প্রথমে আমার রাম কৃষ্ণের সহিত যে কি ৰপ কথোপকথন 
করিয়াছিলেন, তাহা আমি অন্যকার্ষ্যে ব্যাপৃত থাকিয়া 
অনন্যমন! হওয়াতে কিছুই শ্রবণ করি নাই। পরন্ত 
কিয়ৎকাল পরে" প্রাণাধিক রামকঞ্চ আমার নিকট তস্ত- 
ভাবে উপস্থিত হইয়া গদগদ স্বরে ও বিনীতভাবে 
কহিল, হে পিতঃ ! মধুপুরী হইতে মহাত্মা অক্তুর, মহা 
রাঁজ কংশের আঁদেশক্রমে আমাদিগকে লইয়া! যাইবার 
নিমিত্ত রথ ও লিন পত্র লইয়া এখানে আগমন করি- 

য়াছেন, আমরা তথাকার দেই রাজগৃহে আহত হই- 
যাছি। অতএব আঁপনি শীঘ্র স্বজনগণে পরিরৃত হওত 
র।জসন্মান প্রদানার্থ দধি ভুগ্ধাদি সংগ্রহ পুর্বক আঁমা- 
দিকে সমভিব্যাহারে লইয়1 কল্য প্রভীতেই সেই আহত" 
স্থানের উদ্দেশে গমনোদ্যোগ কক্ুন। হে ষশোদে! 
কুমারেরা আহ্কাদসহকাঁরে এই কথ। কহিলে, আমি 
স্সেহবশে তাহাতে সম্মত হইয়াছিলীয; বিশেষতঃ 
আমিও সঙ্গে গমন করিব বলিয়া উহীদের অদর্শন- 
জনিত চুঃখের ভাবই আমার মনোমধ্যে উদয় হয় নাই। 
অপিচ, কুমারেরা রাঁজসভায় পরিচিত ও “ম্মানিত 
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হুইকে এই বিবেচনায় মনের উল্লাসে তখন বিহ্বল 
হইয়াঁছিলাম, সুতরাং পুনর্বার ভাল মন্দ কিছুই 
চিন্তা করিতে পারি নাই। কিশোর রাম কঞ্ের ক্ষণকাল 
অদর্শনে তে।মার যে কি পর্য্যন্ত অনহা অন্তর্ব্বেরন। উপস্থিত 
হইবে, তাহী মনে করিয়া এখন আমারও মর্সান্থিক পীড়া 
বোধ হইতেছে । অতএব শুভে ! আমি উহাতে প্রতি- 
নিরৃত্ত হইলাম। এখন তুমি তোমার গে(পাঁলকে প্রবোধ 
বাক্যে শান্তনা কর, এই বলিয়া নিরস্ত হইলেন। 

অনন্তর গোপিনী যশোদা, কৃষ্ণের চিবুকে হস্ত।পণ 
করিয়া সন্ষেহ সত্তষণে কহিলেন, বত্ম কৃষক! তুমি 
আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিবে? 
আঁমর। তোম! বিহনে কি ৰপে জীবন ধারণ করিব ? বুম ! 
তুমি আমার অন্ধের নয়ন, বৃদ্ধের অবলম্বন, রোগীর 
ওষধ, নির্ধনের ধন ও মৃত ব্যক্তির জীবন স্ববূপ। তোমা 
ব্যতিরেকে নংদার অসার ও অন্ধকার বোধ করিব, এবং 
তিলার্ধও স্ুস্হ্ৃদয়ে থাকিতে পারিৰব না। অতএৰ 
তুমি এখন অন্য কোথাও যাইতে পারিবে না। তখন 
কৃষ্ণ কহিলেন, জননি! আপনি আমাতকে আর এৰপ 
. নিষ্ঠর আদেশ করিবেন না। আমার একান্ত অভিলায 
যে, আমি পিতৃদেবের সহিত স্বগণে পরিবেষিত হই" 
তথায় গমন করত মহারাজ কংশের সহিত পরিচিত হই। 
অতএব তাহাতে আপশার কোন আঁশঙ্কাঁর সম্ভাবনা 
নাই। আপনি আমাকে অবাধে তথায় যাইতে অনু- 
মতি করুন; নতুবা আমি আর আপনাকে জননী বলিয়া 
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সম্বোধন করিব না, এবং আঁপনাঁর প্রদত্ত ক্ষীর মর ও 
নবনীতাদি কিছুই গ্রহণ করিব না, এই বলিয়া বল- 
সুলভ (বাল্যেচিত) চপল কোপ প্রকাশ করত যশোদার 
ক্রোড়দেশ হইতে বেগে ভূম্যবলুষ্ঠিত ভূপতিত) হইয়। 
রোদন ও তাহার অঞ্চলদেশ ধারণ পুর্ববক নান প্রকার 
বাল্যচপলতা প্রদর্শন করিতে লাগ্সিলেন। তখন নন্দ- 
রাণী, কৃষ্ণের রোকরুদ্যমাঁন ও বিষগ্নবদন নিরীক্ষণ করিয়া 
দশ দিকৃশুন্য বোধ করিলেন, এবং তাহাকে পুনর্বব।র 
সান্তনা করিবার জন্য অঙ্কে ধারণ কবিয়া তাহার মস্তক 
আন্রাণ ও পুনঃ পুনঃ মুখ চুষ্ধন করত নানা প্রকার প্রবোধ 
বাক্যে গমনে নিরৃত্তমনন করিতে সচেষ্ট হইলেন। পরন্ত 
বৃষ যেন অবাধ্য শিশুর ন্যাঁয় কিছুতেই মে কথা শুনিলেন 
না। বরং জননীর অঙ্কে থাকিয়া শ্মিতবদনে কহিলেন, 
মাতঃ! তুমি যেমন আমাকে যধুপুরী যাইতে অনুমতি দিলে 
না, তেমনি আমি আর তোমার স্তনপান করিব না, 
এই বলিয়া নয়নজলে তাহার বক্ষঃস্থল আর্রঘ করিতে লাগি- 
লেন। তখন স্নেহপ্রবণ ধশোদা, কুমারের একান্তিক বাসনা 
দর্শনে অনিচ্ছা নস্বেও অগত্য। তাহাতে সম্মতি প্রদান 
করিলেন । আকুলহ্ৃদয়া যশোদার এতাঁদুশ অপত্য- 
'ল্েহ সন্দর্শনে অন্তরীক্ষস্থ দেবতারা সকলে চমত্কৃত হইয়া 
ঈষদ্ধাস্য সহকাঁরে কহিতে লাগিলেন, অহোৌ ! এই অনন্ত 
ব্রহ্মাণ্ড ধাঁহার মায়তে বিমোহিত হইয়া আছে, তিনি যে 
এই সাঁমান্য গোঁপরমণী যশোদাকে মুগ্ধ করিবেন ইহাতে 
আর আশ্ধ্য কি? 
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অতঃপর পুন্র-বিয়োগভীতা। যশো দা, রোঁরুদ্যমাঁনা, 
মমছুঃখিনী রোহিণীর নিকট হইতে বলদেবকে নিজান্কে 
ধারণ করিয়া মুখচুন্বন করত আদর ও সন্সেহ সম্তাষণে 
কহিলেন, বম বলভদ্র !. এখন বিদেশ গমনে তোমার 
কি অভিমত হয়, তাহা প্রকাশ কর। তখন জননীর 
এতাদৃশ বচন আকর্ণন করিয়া রাম সুললিত”ও গস্তীরন্বরে 
কৃষ্ণের মতেরই পোঁষকতা করিলেন, এবং কহিলেন মাতঃ ! 
কিছু দিনের নিমিত্ত আমাদের দুর-দেশ গমন জন্য আপনারা 
ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইবেন না| প্রবল অরাতি কর্তৃক আঁমা- 
দের জীৰনের কোন আশঙ্কা করিবেন না, ফারণ অশপনাদের 
আশীর্বাদে আমর! ত্রিভুবনের অজেয় | অতএব চিন্তা 
দুর করুন, আপনাঁদের ভীত হইবার কোন কারণই এখন 
দেখি না। এই বলিয়া তাহাকে প্রবোধ দান করত 
বলরাম কৃষ্ণের মহিত সম্মিলিত হইলেন। রাম ও কৃষ্ণের 
বাক্যানুমারে যদিও যশোদ। অনেক আশ্বস্তা হইয়া- 
ছিলেন; তথাপি পুত্রের অদর্শন-জনিত ছু অদুরবর্তি 
জাঁনিয়া শেোকাঁবেগ সম্বরণে অনমর্থ হইয়াছিলেন। ভাবি 
দুখের আশঙ্কাঁয় স্বভাঁবতঃই পুর্বেব অনেক প্রকার ছুর্নি- 
মিত্ত দর্শন হয়। ক্ুষ্ণমাতা যশোদাও সেজন্য মধ্যে 
মধ্যে নাঁন। প্রকার বিভীষিকা দর্শন করিতেন। তিনি 
ক্ষণে ক্ষণে চকিত ও পুলকিত হইলেন ও এবং 
এতাদ্বশ অবস্থার কারণ কিছুই নিশ্চয় করিতে পারি- 
লেন না; সুতরাং সন্দিপ্ধমন। হইয়া রাঁমকে জিজ্ঞসা 
করিলেন,- বম বলভদ্র! তোমরা অদ্যইত মধু 
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পুরী হইতে প্রত্যাগমন করিবে? তখন কৃ অমনি 
তাহাতে প্রত্যুত্তর করিলেন, জননি! তাহাও কি কখন 
সম্তব হইতে পারে? আমাদের প্রত্যাগমনে তিন 
দিবনমাত্র বিলম্ব হইবে। এই দিৰমত্রয় অতীত হই- 
লেই আঁপান আমাদিগকে পুনর্বধার দেখিতে পাইবেন। 
যাহা হউক, সে জন্য আপনি আর উদ্বিগ্ন হইবেন না। 
দেখুন, এই জগতীতলে সর্বত্রই গমনাগমন দ্বারা আপন 
সন্তান সন্ভতিরা সাহসী, পরাক্রমী ও স্ুবিখ্যাত হয়, 
ইহা নকল পিতা মাতারই অভিপ্রেত, এবং তাঁহাঁতেই 
তাহারা আপনাদিগকে সুখী বিবেচনা করেন। অতএব 
মাতঃ! এই সকল জানিয়া শুনিয়াও আপনি রী 
নিমিত্ত এত আকুল হইতেছেন ? 

অনন্তর যশোদ। কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিয়া শোঁক- 
সন্তপু-হ্ৃদয়া হইলেও ঈষৎ অবজ্ঞা-সচক হাঁস্য সহকারে 
কহিতে লাগিলেন, বত! তুমি যাহা কহিলে নে 
সকলই সত্য" বটে, কিন্তু বাছা! যদি তুমি আমর 
ন্যায় কাহারও জননী হইতে, তাহা হুইলে পুত্রের 
অদর্শনজনিত ছুঃখও অনুভব করিতে পারিতে। বত্দ! 
আমি অপত্যকামনায় ব্রতধারী হওত বছ ক্লেশে শঙ্কর 
শঙ্করীর আরাধনা করিয়া পুত্রৰপে তোম।কে প্রাপ্ত 
হইয়াছি। বাছা! তুমি আমার কণ্ঠহারের নীলকান্ত 
মণি ও গৃহের সর্বস্বধন। তোমা ব্যতিরেকে আমি 
জগতের সকল ধনসম্পত্তি অতি তুচ্ছ ও. অকিঞ্চিতকর 
জ্ঞান করি। সংসার যতই কেন সুখময় হউক না, 
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আমি তোম।| ব্যতিরেকে তাহা অনার ও ক্লেশকর বোধ 
করি। তোঁম। অপেক্ষ। ব্রহ্মাণ্ডের তাঁবু ধনসম্পত্তি আমার 
ধন বলিয়াই বিবেচন! হয় না, এবং আমি তোমা 
ব্যতিরেকে সে ধন অম্পত্তির লালসা ব1। আকিঞ্চন 
করি না। আমি তোমাকে বক্ষে ধাঁরণ করিয়া ভিক্ষো- 
পজীবী অতিথিগণের ন্যায় দ্বারে দ্বারে যাচঞ্া! করত 
অবলীলাক্রমে দিন যাপন দ্বারা পরম সুখ ও আনন্দ 
অনুভব করিতে পারি, কিন্তু তোমার তিলমাত্রও অদ- 
শন আমার নিতাস্থই অমহ্া হইয়া থাঁকে। পলকমাত্র 
তোমাকে না দেখিতে পাইয়া যখন জগৎ শুন্য ও অন্ধ- 
কারময় বোধ হয়, তখন (এই ) দ্রিবসত্রয় তোমা ব্যতি- 
রেকফে কি আমি সচেতন থাকিতে পারিৰব 2 যাহ! 
হউক, মধুপুরী গমনে তোমার একান্তিক বাসন! জানিয়া 
আর তাহার বিপরীতে কোঁন কথাই কহিব না বটে, 
কিন্ত বম! তথাকার মেই বিচিত্র নগরীর সৌন্দর্য্য 
দর্শনে ও নানা প্রকার প্রলেভনে প্রলোভিত হইয়া 
যেন এই ছু্চখিনী জননীকে বিস্মৃত হুইয়া থাকিও না, 
এখন আমীর কেবল এইমাত্র অনুরোধ । এই বলিয়। 
নন্দরাণী অজলনয়নে নিরস্ত হইলেন। পরে রাম 
উদ্ধীন করিলে কৃষ্ণ, সত্বর যশোদাীর স্ুকৌমল অঙ্কে 
উপবেশন করিয়া গদগদ স্বরে কহিলেন, মাতঃ! 
আমাকে নরনীত দাও, এই বলিয়া অঞ্জলি বদ্ধ করত 
হস্তবিস্তার করিলেন । তখন যশোদা পরমানন্দে পাশ্ব্থ 
পাত্র হইতে ক্ষীর সর ও নবনীত লইয়া অতি যত্তু ও আদর- 
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পুরববক কুমারের হন্তে অপ্দ করিলেন" নন্দনন্দন কৃষক 
তখন অঞ্জলিপুর্ণ খাদ্য প্রাপ্ত হইয়। নবেগে উত্ধান, 
করিলেন, এবং যেন বালচপলতাবশতঃ পরমানন্দে 
ইতস্ততঃ গমন করত কতক ভক্ষণ ও কতকব। ভূমতে 
নিক্ষিপ্ত করিয়। অপচয় করিতে লাগিলেন। তদ্শনে 
আনন্দমনা যশোদ1 রোঁহিণীকে কহিলেন, ভগিনি ! আমার 
জীবন সর্বস্ব রাঁমকেত উদরপুর্ণ করিনা নবনীন নিয়।ছ ? 
রোহিণী, ইক্গত সহকারে হ1 বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান 
করত যশোদাকে মঙ্কেতবাঁক্যে আরও কিছু প্রদান 
করিতে বলিলেন । তখন ষশো দা তাহা বুঝিতে পারিয়। 
অন্সেহ সম্ভাষণে রাঁমকে নিকটে ডাকিলেন, এবং নান! 
প্রকারে আদর করিয়। তাহার মুখচুম্বন করিত স্বকীয় 
ক্রোড়দেশে উপবেশন করাইয়া অতি যত্বের সহিত ক্ষীর 
সর ও নবনীত প্রদান করিতে লাগিলে, রামও জননী 
যশোদার ক্রোড়ে থাকিয়া আনন্দমমনে ছুই হস্তে উহা 
গ্রহণ করত “ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ূ 
অনন্তর (ভোজনান্তে ) কৃ, র।মকে সম্বোধন করিয়। 
কহিলেন, জ্রাতঃ! অতঃপর কোন কোন রাখাল শিশু 
আমাদিগের সহিত মধুপুরী গমন করিতে বাঁদন! করে 2 
চল, এখন আমর তাহারই তথ্যান্ুপন্ধানে গমন করি, 
এই বলিয়! প্রস্থানোম্ম*্খ হইলে, রাম কহিলেন, কুম্! আইন, 
.আমর। ছুই ভ্রাতায় ছুই পথে গমন করি, তাহা হইলে 
অণ্পকালের মধ্যে নমস্ত রাখাল-বাঁলকগণের সহিত ক্রমে 
ক্রমে সাক্ষাৎ হইবে | এই বলিয়া উভয়ে ভ্রীদাশ।দি 
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গোঁপ-কিশোরগণের উদ্দেশে গমন করিলেন । তখন 
গোপিনী--প্রধানা যশোদা ও রোহিণী উভয়ে কর্মাস্তরে 
ব্যাপৃতা হইলেন । 

এদিকে রামক্ষ্খ গোষ্ঠে গমন না করাতে মে দিবদ 
বালকের কেহই আঁর গোঁচারণে গমন করে নাই, সক- 
লেই নিজ নিজ জননীর নিকট উপস্থত ছিল। এই 
সময়ে কৃষ্ণ সহম। বংশীধ্ঘনি করাঁতে শিশুগণ সকলেই উহা! 
কৃষ্ণের বংশীস্বর বলিয়া বুঝিতে পারিল; এবং ত্রস্ত 
ও আনন্দিত হইয়। স্ব স্ব জননীদিগকে সম্বোধন পুর্ববক 
কহিল, মাত:! রাখালরাঁজ আমাদিগকে আহ্বান করি- 
তেছেন, আর নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহে ক্ষণকালও থাকিতে 
পারিনা; এতাহার বংশীর ধনি. শোনা যাইতেছে-: 
আমরা চলিলাম। এই বলিয়া কেহ বত্বর প্রস্থান 
করিল। কেহবা বেশ ভুষা করিতে আরম্ত করিল। 
জননীকর্তৃক চূড়া ধড়াদি দ্বারা কাহারও বা৷ বেশ ভূষা 
সমাপ্ত হইতে না হইতেই তাহারা অস্থির'হইয়া গৃহ 
হইতে উর্ধশ্বাসে দৌড়িয়া তথায় গমন করিতে 'লাগ্রিল। 
এই ৰূপে রাখাল-বাঁলকেরা অনেকেই কৃষ্খের নিকট 
সত্বর উপনীত হইল। অন্যদিকে বলরাম স্বকীয় শুক্ত 
বেণুর রব করিলে, দেই নিনাদ শ্রবণে অপর শিশুগণ 
আহ্বান জানিয়া এৰপে শব্দানুমারে একে একে নক- 
লেই তথায় ,উপস্থিত হইল। অনন্তর উভয় দল পরি- 
মিলিত হইয়া! ক্ষণকাল ক্রীড়া কৌতৃক করিতে লাগ্িল। 
মনেমত ক্রীড়া করিতে করিতে পরিক্লাস্ত হইয়। 
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পড়িলে, সকলেই রামবৃষ্চকে চক্রাকীরে পরিবেষ্টন 
করিয়া তথায় উপবেশন করিল। অনস্থর বৃ্চ কহিলেন, 
হে সহচরর্ন্দ! অদ্য রজনী প্রভাতা হইলে 'আমরা 
ভ্রাতৃদ্বয়ে মধুপুরী প্রস্থান করিব ; পিত৷ নন্দ ও পিতৃব্য 
উপনন্দ প্রভৃতি অনেকেই আমাদের সমভিব্যাহায়ে 
গমন করিবেন। অতএব হে সখাগণ ! তোমাদের মধ্যে 
যদি কেহ আমাদিগের অঙ্গে তথাঁয় গম করিতে 
মমুৎস্থক হইয়া থাক, তবে রাত্রিশেষে ব্রজরাঁজপ্রাসীদে 
সমাগত হইয়া তথায় উপস্থিত থাকিবে । 

রাখাল বালকের কৃষ্ণের এ কথা শ্রবণ করিয়। প্রায় 
সকলেই তাদের সহিত তথায় যাইবার বাঁনন। প্রকাশ 
করিল; ততশ্রবণে অপর কতকগুলিন নিতান্ত শিশু তাহরাও 
পরমাহ্লাদ সহকারে এ ৰূপ মত প্রকাশ করত কৃষ্ণের 
আজ্ঞাপেক্ষী হইয়! তথায় দণ্ডায়মান রহিল। অনন্তর কৃষঃ 
তাহাদিগকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া সহাস্যবদনে 
ও সুমধুর 'ম্বেধনে কহছিতে ল'গিলেন, হে রাঁখাল- 
শিশুগণ! তোমরা নিতান্ত শিশু ও ছুগ্ধপোষ্য, জননীর 
স্তনপান ব্যতিরেকে বোধ হয় তোমাদের ক্লেশ হওয়া! 
সম্ভব, অতএব তোমরা এখন তথায় গমনে নিবৃত্তমনা হও ; 
এই বলিয়া নিরস্ত হইলেন | অতঃপর শিশুগণ তাহার 
বাক্যান্ুনারে নিবৃত্ত হইল বটে, কিন্ত কঞ্জের 
অদর্শনে তাহারা কিৰপে ব্রজপুরে বিচুরণ করিবে 
এই চিন্তায় তাহাঁদের অন্তর্দাহ হইতে লাগিল। অন্ত" 
মী কষ তাঁহাদের মনোৌগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া, 
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ভক্তের বাসন।- পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত দয়! প্রকাশ 
পূর্বক তাহাদিগকে জ্ঞানচক্ষু প্রদান করিলেন যে, 
ত্প্রভীবে তাহারা ব্রহ্ষাণ্ডের সর্বত্রেই কৃষ্চদর্শন 
করিতে লাগিল, এবং তাহাতে অপার আননদাগরে 
নিমগ্ন হুইয়া মনের সুখে ক্রীড়া কৌতুক করিতে লাগিল। 
তাহাদের আর কিছুমাত্রও ভুঙঃখ রহিল না। অনন্তর 
রাম কৃষ্ণ গাত্রো্থ।ন করত সকলকে স্বত্ব জননীর নিকট 
যাইতে অনুমতি করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। 
তখন শ্রীদামাদি গোপ-বালকসকল মনে মনে চিন্তা 
করিতে লাগিল যে, কৃষ্ণ যেমন আঁগাঁদের জীবনসর্ববস্থ 
ও প্রিয়তম সখা, শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গেপিকাঁণের ও 
ততোধিক প্রিয়তম ; অতএব তিনি, তাহাদের সহিত 
অদ্য অবশ্যই সাক্ষ1ৎ করিয়া যাঁইবেন। এই ৰূপ চিন্তা 
করিতে করিতে সকলেই তখন নিজ নিজ আবাসে 
প্রস্থান করিল। 

. এদিকে দিবাকর ক্রমে ক্রমে স্বকীয় খরতর কিরণ- 
জাল আকুঞ্ষিত করিয়া অস্তাঁচলচুড়বলম্বী হইলেন। 
এই সময়ে চিন্তামণি কৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করিতে 
লাগিলেন যে, অদ্য শ্রীরাধিকাঁর সহিত একবার সাক্ষাৎ 
করা অবশ্থই কর্তব্য, কিন্ত এপ ঘটনাকালে কি ৰপেই 
রা তথায় গমন করি? আমার মথুরাগমনবৃত্তান্ত 
বোধহয় তিনি এতক্ষণ অবগত হইয়াছেন, অথব। 
অবিলম্বেই হুইতে পারেন । যাহী হউক, এই বন্বদ 
শরবণে তাহার যে কি পর্য্যন্ত মনোবেদনা। উপস্থিত 
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হইবে, তাহা অনির্ধবচলীয়। আমি জগৎকে মোহিত 
করি বলিয়া লোকে আমাকেই জগন্মোহন কহিয়। থাকে, 
কিন্ত তিনি আবার আমারই মনোমোহিনী; অতএব 
মদ্বিরহব্যাকুল! দেই ৰৃকভান্ুু-রাঁজ ছুহিতাকে যে আশ্বা- 
দিত করি, এখন আমার আর এতাদৃশ কোন 
বাক্যই নাই; সুতরাং এই অত্যপ্পকীলমাত্র দর্শন 
দিয়া সেই বিয়োগভীতা শ্রীমভীর ভাবি .বিরহানলকে 
প্রস্বলিত করত সদ্যই কেন তীহার স্ুস্থির ও প্রেমময় 
চিত্তকে দগ্ধ করিব? অতএব তাঁহাকে উদ্দেশেই আলিঙ্গন 
ও তাহার সহবাসন্থখ অনুভব করি, যেহেতু তথ্্যতীত 
এখন আর আমার জীবন ধারণের উপায়ান্তর নাই। 
কৃষ্ণ বিরসবদনে এইৰপ চিন্তা করিতে করিতে দিবা- 
প্রস্বলিত দীপশিখার ন্যায় নিম্পভ হইয়া পড়িলেন ; 
তাহার উজ্জল নীলকান্তি যেন জ্যোতি বিহীন-__মলিন- 
প্রায় হইয়া গেল। অনন্তর গৃহে প্রবেশ করত ক্ষণ+ 
গুভার ন্তায়'একবার মাত্র জননীকে দর্শন দিয়াই অমনি 
বিআীম ভবনে গমন করিলেন। তঙ্গুষটে যশোদা 
মনে মনে চিন্তা করিলেন, বুঝি গ্রোপাল আজ ক্রীড়া 
ক্লান্ত হইয়া থাকিবে, এই ভাবিয়া তিনিও আর অধিক 
কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না! । 

£পর কৃষ্ণ, শ্রীমতীর বিরহ চিন্তায় একান্ত আকুল 
হইয়! পড়িলেন। তিনি যদিও কইত্রমে স্বেই গৃহমধ্যে 
প্রবেশ করিয়া! ছিলেন, তথাপি শয্যা পূ্যন্ত গমন করিতে 
অসমর্থ হইয়! অথর্কের স্ায় ভূমি শয্যতেই শয়ন করি- 


৪৩২ মহাঁভাঁগবভ। 


লেন। ক্রমে 'চিন্তানলে ত.হার চিত্ত দগ্ধ হুইতে 
লাগিলেঃ। তিনি কেবল পাশ্খপরিবর্তন করত তথায় 
লুষ্ঠিত হুইতে লাঁগিলেন। তাঁহার মন্তকস্থ চূড়া ও 
হস্তস্থ বংশী শিথিল হইয়া ক্রমে ত্রমে ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া! 
গেল। প্রত্রবণের ন্যায় নয়ন জল গণগুস্থল বহিয়া 
পতিত হইলে, মেদ্দিনী মিক্ত হইয়! উঠিল ; এবং তাহাতে 
বোঁধ হইল যেন, পৃথিবীও স্বয়ং তাহার হু্খে ছুঃখিত 
হইয়া এ রোদনের সহিত যেগ দিতেছেন। যাহা 
হউক, কৃষ্ণ এইবধপে কিয়ৎকাঁল ভূতলশায়ী হর্ন যুলি-. 
ধুষরিত-শরীরে চিন্তা করিতে করিতে সহসা মনে 
করিলেন, এ কি! আমি আ্ীরাধিকার চিন্তায় এমনি 
আকুল হইয়া বাতুলপ্রা় এখানে কি করিতেছি? 
এত সেই শ্রীরাধ। ব্যতীত অন্যের অলক্ষিত স্থল নিবকুর্জ- 
কাঁনন নহে যে, ন্বেচ্ছাস্থখে যে ৰপ অবস্থাতেই কেন 
হউক না,” অনায়াসেই অবস্থান করিতে পারি, যে তাহা 
কেহই দেখিতেও পাইবে না। এখানে গুরুঞনের আগ- 
মন অন্পুর্ণ সম্ভবকর+ তাহারা যদি কোনৰপে আমার 
এই অবস্থা দর্শন করেন, তবে কি মনে করিবেন, অথবা 
যদি এপ অবস্থার কারণও কোনপ্রকারে অবগত 
হন, তবেত আমকে তাহারা নিতান্তই অপদার্থ জ্ঞান 
করিবেন” এবং কত কৌশল উদ্ভাবনাদ্ব।রা একবার যে 
চিরমানিনী শ্রীরাধিকার কলঙ্কমেণচন করিয়াছি, তাঁহাকে 
আবার আমারই কার্য্যদোষে কি চিরকাল কলঙ্কিনী হইয়া 

থাকিতে হইবে? যাঁহা হউক, এখানে আরএ ৰপ 
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অবস্থার ক্ষণকালও থাঁক। কর্তব্য নহে । 'এই ৰপচিন্তা 
করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্ধান করত চিন্তা ও বিরহানলে 
একান্ত দগ্ধচিত্ত হইলেও লোকলজ্জ।ভয়ে বাসে সনে 
সমস্ত ভাব সম্পূর্ণ অপ্রকাশ রাখিয়া তৎক্ষণাৎ ভূমিতল 
হইতে গাঁত্রোথান করিলেন। অনন্তর কৃষঃ পুর্বববণথ 
বেশ ভুষা করিয়া ভুমি হইতে মেই বংশী গ্রহণ করন 
মোহপ্রাপ্ত মানবের ন্যায় বংশীর প্রতি কহিতে লার্গি- 
লেন বংশি! তুমি কিআর তোমার দেই মি সপ্ত- 
স্বর সংযোগে নেই প্রেমময়ী রাধা নাম গান করিবে 
না? মানময়ী মানামনে উপবেশন করিলে, তদ্দুফে' 
যখন আমি মিয়মাণ হইতাম, তখন যে তুমিই আমাক 
ননারাগ সহযোগে ম্ৃতসঞ্জীবনী উবধস্বপ সেই 
রাধা নাম শুনাইয়। সুস্থ করিতে; এখন কি আর 
মেৰপ করিবে না? যে সহবাস-স্খ আমার সর্ব 
দ্বাই প্রার্থনীয়, তুমি কি আর ভুয়োভুয়ঃ দেই রামে- 
স্বরী রাধিকীর নম উচ্চৈঃস্বরে গান করিবা আকাশ 
পরিপূর্ণ করিবে না? এই বলিয়া, মেই বংশী ও চূড়া 
ধড়াদি তথাকার পালস্কোপরি নিঃক্ষেপ করত, পূর্ণচন্দ্রানন 
শ্রীরাধিকার প্রেমমুখ চিন্তা করিতে করিতে আপনিও 
তথায় শয়ন করিলেন । 


বিশাখার প্রীমতীর নিকট গমন। 
এ দিকে শ্রীমতী রাধা, গ্রতযামিনীর কুগ্রবিহারের কথ! 
স্মরণ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন ধে, বদিও গত 
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রাস্্রির ফুলশয্যা অতি পরিপাটা হইয়াছিল, যদিও পুষ্পা- 
ভরণগুলন অতি চমৎকার মৌগন্ধাযুক্ত ও নয়ন-মন- 
আীতিকর হইয়াছিল, তথাপি তাহা প্রাণবল্লভ কৃষ্ণের মেই 
পরসন্থন্দর নব-নীরদ-শ্যামল-দেহের কোনমতেই উপযুক্ত 
হয় নাই; অতএব অদ্য দেই অনঙ্গবিজরী শ্যামস্ন্দরের 
উপযুক্ত, এক পুষ্পহার আমি গ্রন্থন করিব। এইবপে 
বিলামিনী রাধা যখন একান্তে বমিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, 
তখন চিত্রা নাম্মী তাঁহার এক সহচরী ধীরগমনে তথায় 
উপস্থিত হইলে, রাধিকা তাহাকে দেখিয়া সহীস্যবদনে 
কহিলেন, সখি চিত্রে! আমিও এইমাত্র তোমায় 
আহ্বান করিব মনে করিতেছিলান, আর অমনি তুমিও 
এখানে আসিয়1 সমুপস্থিত হইলে ; যদি নকল মময়েই এই- 
কপ মনোঁমত ঘটনা মংঘটন হয়, তবে অর চিন্তা কি? 
তখন চিত্রা কহিল, হে রাঁজনন্দিনি ! তুমি শ্রীকষ্ের প্রাণ, 
যোগীন্দ্র ম্ুনীন্দ্রগণ অজ্ঞানাহ্বকার দুর করত যোগদৃষি- 
ঘ্বারা ধাহীকে দর্শন করেন ) ধ্যান, ধারণা -ও সমাধিরও 
যিনি ছুলভ, নেই ভগ্নব।ন্‌ বৃষ্ঃও তোমার শ্রীচরণপ্র।থ। 
হইয়া নিরন্তর তোগার চিন্তা করেন তোমার ৰপ ও প্রেম 
ধ্যন করেন, তাহাতে আম তোমার দাসীমাত্র, কেবল 
বোধ হর, পুর্ব গখ/কলে নিরস্তর তোমার শ্রীচরণ মেব। 
কছিতেছি_তোমার চরণদ্বায়।য় আশ্রয় লইয়া আছি। 
অতএব আমি এখন সহসা এ শ্রীচরণপ্রান্তে আনাতে 
তোমার আর কি অভীষ্ট পুর্ণ হইল ? তখন শ্রীমতী কহিলেন 
€হ সহ্চরি ! আমি অদ্য বিশেষণপে শ্রীরঞ্ণের পুজা ও সেবা 
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করিতে মানস করিয়/ছি, এই সময়ে "তাহার আয়ো- 
জন করা অত্যাবশ্যক ; এজন্য তোমাঁকে আহ্বান করিবার 
চিন্তা করিতে ছিলাম, এমন সময়ে তুমি আপনিই সহসা 
এখাঁনে আমিয়া উপস্থিত হইলে । এই নিমিত্তই ঈদৃশ কথা 
কহিলশম। যাঁহ। হউক, এখন তুঁনি মন্থর ললিতা ও চ্পন্ধ- 
লতা প্রভৃতি সখীগণকে লইয়। আমর দেই তমালকুপ্জে 
গমন কর, পরে আমি দহচরীকে সদভিব্য'ভারে লইরা 
সবিশেষ কথা মেই স্থানেই প্রকাশ করিব । গভরাত্রির 
অঙ্কেতানুনারে যদিও যথানময়ে তাহারা তথায় মমুপস্থিত 
হইবে, তথাপি চল আমরা অগ্রেই গমন করি। নতৃবা 
হয়ত নময়াভাবে আমদের উপহার নামপ্রীর আহ- 
রণে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে,_-ঘাঁমরা কখন বা পুষ্প 
সকল চয়ন করিব, কখনইবা দেই চগ্লিতপ্রস্থন লইয়া! 
হৃদয়বল্লভ মদনমোহন শ্ামের উপযুক্ত মালা গ্রথিত 
করিব, আর কখনই বা তাহার বিশ্রামোচিত কুস্থমশষ্যা 
প্রস্তত কম্বিব? অতএব মখি ! চল আমরা শীঘ্র তথায় গমন 
করি। মৃদুহাস্যবদনা শ্রীমতী পুলকপূর্ণনয়নে, (যাহাতে 
পাশবগৃহস্থিত 'ননন্দূ কুটিল! সকল কথ! শুনিতে পায়, এই 
ৰূপ ভাঁবে) নহচরীর প্রতি তখন আরও কহিতে লাগিলেন 
যে, চিত্রে! আমার ইইউপুজ।র নিমিত্ত সঞ্জিত পুর্প- 
পাত্র ও ব্যবহারমত উপহার--প্রদানার্৫থ দখি, দুগ্ধ ও ছেন- 
কাঁদি লইয়া যাইতে যেন বিস্থৃত হইও না ) এই বলিয়া বিরত 
হইলেন। অতঃপর সখী, আদেশান্তবাঁয়ি সমস্ত পুজোঁপ-' 
হার তখা হইতে মংগ্রহ করিয়া! লইলে, রাঁজবালা রাখি- 
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কাঁও তাঁহার সহিত কুটিলার সন্দুখ দিয় গমন করিতে 
লাগিলেন । গমন কালে তিনি আবার উহ]কে শুনাইয়। 
সবীর গ্রাতি কহিতে লাগিলেন, সখি! তুমি এইমাত্র 
কহিলে যে, বেল! এখনও অধিক আছে, কিন্ত ভাবিয়! 
দেখ যে, অভীষ্ট প্রদেশে গমন করিতে করিতেই দিব।করও 
অন্তমিত হইবেন ) স্তর তখনই আমাকে সায়ং সন্ধ্যা 
.ও আহ্কির পুজাদি করিতে হইবেক, এই রলিতে বলিতেই 
তথ! হুইতে নিষ্ক শস্ত হইলেন। 

অনন্তর কুঞ্জে গয্মনার্থ গৃহ হইতে বহির্গত। হইয়া পথি- 
মধ্যে প্রীরাধিকা পুনর্ধার সখীকে নস্বোধন করিয়া কহি- 
লেন, দেখ সখি ! এবার ননন্দ্‌ কুটিলা আর আমার. বিরয় 
লইয়| কোৌপন-স্বভাব আয়ানের নিকট কিছুই অভিযোগ 
করিতে পাঁররে না, এবং করিলেও তিনি তাহা আর শুনি- 
বেন না| কারণ, পুর্বে এ দুষ্টীর বাক্যান্ুবারে আয়ান 
যখন সন্দিগ্ধমনা হইয়া আমার দোবানুসন্ধান করিতে 
আইফেন, তখন প্রাণপতি কৃষ্ণের কৌশলে ভিনি "পুনঃ পুনঃ 
তাঁহাঁর বিপরীত-ভাব দেখিয়া অপ্রতিভ হওত গৃহে প্রতি- 
নিবৃত্ত ইন, এবং পারিশেষে আমার প্রতি আর অন্দেহ 
না করিয়া বরং উহশদিগকেই মিথ্যাঅভিযোগকারী ও 
অমত্যবাদী বলিয়। ই প্রতিপন্ন কারয়াছেন; সুতরাং আর 
উহার কোন প্রকার অভিযোগই আমার ক্ষ্ছঘহবাসের 
গ্রতিকুলাচরণ করিতে পারিবে না) আমি অবলীলাক্রমে 
“হখমই মনে হইবে তখনই সেই শ্রীকৃষ্ণের পাদপন্ন দর্শন 
ও পুঙ্গা করিতে পারির | মাহী হউক, কষ যে আগকে 
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আন্তরিক প্রীতি ও ল্সেহ করেন, তথ্প্রতি আঁষার আর 
কোন সন্দেহই নাই, উহার এ ৰূপ প্রণয়ভাব যে কেবল 
বাহিক ও মৌখিক, তাহা নহে। কারণ, আমি, তাহার 
যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়়াছি। তিনি যে প্রাণপণ চেষ্টীয় 
আমার কলঙ্কমোঁচন করত জর্ধবদা আমার সঙ্গলাতে 
নিমিত্ত এতদূর কষ্ট স্বীকার করিয়।ছিলেন, ইহাই তাহার 
এক প্রধান পরিচয় স্থল। এইৰূপ বলিতে. বজিতে উভয়ে 
যথানির্দিষ্ট মেই তমালকুর্জে উপস্থিত হইলেন, এবং 
দেখিলেন, চিত্রা, চম্পকলতা ও ললিতা প্রভৃতি সখীগণ 
পুষ্প নকল 'অবচয়ন করিতেছে। তক্দুষ্টে শ্রীমতী 
হুউচিত্ত হইয়া তাহাদিগের সহিত কুগুমরাশি চয়ন 
করিতে করিতে কহিলেন সখি! গত যামিনীর কুস্থম- 
কাণ্ড মনে করিয়া দেখ, সকলই অতি উত্রুষ্ট ও পরি- 
পাটা হইয়াছিল, কিন্ত পুষ্পমালা! মেকগ মনোমত 
হয় নাই। এই হেতু অদ্য আমি স্বরং সেই শ্যামনুন্দরের 
ব্টোচিত এক মালা গ্রন্থন করিব | অতএব তোমরা কুপ্জ- 
কুটারের ফুলশব্যাদি প্রস্তত করিতে থাক, অ।মি এই অব- 
কাশে এ উপকুর্জের নির্জন প্রদেশে গমন করিয়া একমনে 
মালা গথিতে নিযুক্ত হই ; এই বলিয়া তথ! হইতে প্রস্থান 
করিলেন। অমনি সখিগণ, তথায় পরিপূর্ণ পুষ্পপান্র 
লইয়] র।খিয়া অমিলে, রাধিকা স্বয়ং একমনে বষ্ণগ৭ গান 
করিতে করিতে মালা গাথিতে আরস্ত করিলেন । 

ক্রমে সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইল, পক্ষী সকল, স্ব স্ব 
স্বাবাসে আনিয়া) উপস্থিত হইল, দিবাপেক্ষা সংসার 
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কিয়ৎুপরিমাঁণে "কোলাহলশ্ুন্ত হইয়া নিস্তব হইয়া! 
আমিতে লাগিল, নিশ'চরগণের আনন্দের ক্রম-উদ্রেক 
হইতে খিল, এই সময় হ্দয়প্রফুলকর চন্দ্রমা অস্বর- 
প্রদেশে উদ্দিত হইয়। প্ররুতিকে যেন অপুর্ব এক সুন্দর 
বনে সুসঙ্জীভূত করিলেন যে, ভ্রমে তমো বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার অধিকতর শোভা ও পৌন্দর্্য বৃদ্ধি পাইতে 
ল[গিল। কুলায়স্থ কোকিলাদি বিহঙ্রগণ মধ্যে মধ্যে 
কুজনধনি সহকারে বনভূমিকে যেন অগৃতরমে অভিষিক্ত 
করিয়। তুলিল। নিশাগমন জানিয়া মধুপানোন্ত্ব অলিদল 
বঙ্কার করত যে যাহার স্থানে প্রস্থান করিল। নাথনমাগমে 
প্রফুল্লমনা কুমুদিনী মন্দ মন্দ বায়ুভরে দৌছুল্যমন হওত 
সরোবর।সনে বনিয়া চঞ্চলহাম্যে হাসিতে লাগিলেন যে, 
তঞ্দফে গৌরবিণী কমলিনী অমনি ঈর্ধাপরতন্ত্র হয়! 
বিষ্নবদনে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। রাধিকা কুঞ্জকানন হইতে 
প্রকৃতির এইৰূপ লৌন্দর্য্যাতিশয় সন্দর্শন করত -মনে মনে 
কহিতে লাগিলেন, অহো৷! অধুনা আমর কি ব্ুখসচ্ছন্দ- 
তাতে দ্বিনযাঁপন হইতেছে, কান্তনহবাদে আনিবার জন্য 
আর আমার লোকলাঞ্তনা ও গুরুগঞ্জনার কোনই আশঙ্কা 
নাই_এখন অকুতোভয়ে স্বেচ্ছান্থখে তাহার চরণাঁর- 
বিন্দ দর্শন করিতে পারি। যাহা হউক, সেই চিরসখাকে 
দর্শন করিলে, কলঙ্ক বা লোকলাঞ্জনার আর কিছুই 
ভয় থাকে না। অহো।! সেই কৃষ্তপ্রেমন্ুধা যে ব্যক্তি 
একবার পান করে, মে কি বিমলানন্দই না অনুভব 
করে, জগখ্সংসধর তাহার অতি সামান্য বলিয়। জ্বীন 


তিপঞ্চাশতমোধ্যায় | 18১৯ 


হয়; সুতরাং এবস্প্রকার সুহৃতের সহবাসে আর কুল- 
ভয়ের সস্তাবনা কি 2 

এই পে রাঁজব।লা শ্রীরাখিকা একমনে নানা প্রকার 
চিন্তা করিয়তছেন, এমন সময়ে ললিতা ও চম্পকলতা তথায় 
উপস্থিত হইলে দেবী তাহাদিগকে সেই কেঞ্জকুটির যথণমত 
সুমজ্জীভূত হইয়াছে কি না, এই কথা জিজ্ঞাঁা করিলেন ) 
তাহাতে তাঁহারা কহিল, দেবি! অন্য যে” ঝুঞ্জকুটার 
স্ুমজ্জীভূত ও পুষ্পশব্যা পরিপাঁটা হইয়াছে, ইতিপূর্বে আর 
কখনই সেৰপ চমণকার ও মনোহারি হয় নাই। 
তখন কিশোরী, স্বগ্রথিত মল প্রদর্শন করিয়। পুনর্ধবার 
কহিলেন, সখি ! দেখ দেখি এই বনমলা অতিতুন্দর হই- 
যনীছে কিনা 2 তাহাতে তাহার! দেই স্ুচিককণ গ্রন্থি দর্শনে 
পরিতুষ্ট হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, আঁহী ! 
সহজেই যে ভুবনমোহনকে দর্শন করিলে, অনঙ্গবাঁণে শরীর 
মন অবশ হইয়া! থাকে, তাহার অঙ্গে শ্রীরাধাগ্রথিত এই 
বনমাল! দোছুল্যমন দেখিলে, কোন্‌ রমণী ঈদৃশ কন্দর্প- 
বিনিন্দিত স্ুরসিক নায়কের প্রেমীভিলাবিণী হওত কুল, 
মান, শীলে জলাঞ্জলি দিয়া তাহারই উপাসনায় কালক্ষেপ 
করিতে বাসনা না করে? এই ৰূপ চিন্তা করত তাহার! 
প্রীমতীকে কহিলেন, দেবি! এ মাঁলা অত্যুত্রুউ হইয়াছে। 
ইহা সেই কমললোচন কৃষ্ণের সম্পূর্ণ ৰ্ূপে উপযুক্ত বলিয়! 
আমাদের স্থির নিশ্চয় হুইতেছে। অতঃপর চল, এখন. 
একবার কুঞ্জকুটারের শোভা মন্দর্শন করিবে । আর 
এদিকে বনমালীও আগাতপ্ৰায়, তিনি প্রথমে তথায় উপ- 
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স্থিত হইয়া তো্ম(কে না দেখিতে পঃইলে অত্যন্তই কাঁতর 
ও উদ্বিগ্নমনা হইবেন, বিশেষতঃ সমস্ত সৌন্দর্যের মধ্যে 
ভুমিই এখানকার পরম সৌন্দর্য্য-_তোমা ব্যতীত এখনকার 
সকলই অন্ধকার ও অপ্রীতিকর । অতএব আর বিলম্ব না 
করিয়। ত্বরায় মেই স্থানে চল। এই ৰূপ বলিতে বলিতে 
উভয়েই কুঞ্জিবনে. গমন করিলেন, এবং তথাকাঁর অপূর্ব 
শোভা সন্দর্শন পূর্বক মোহিতাও মদনবাঁণে অধীরা রাধিকা 
ক্খীকে মন্বোধন করত কহিতে লাগিলেন, সখি! বুঝি 
দেই মদনমোহন এতক্ষণ প্রা এই নিকুগ্জবনের প্রান্তভ।গ 
অবধি আলিয়া থাঁকিবেন, অতএব তোমরা অগ্রে গমন করত 
তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া! এখনে আনয়ন কর, আমি এই 
অবকশে অবশিষ্ট ম।লা কয়েকটা গ্রন্থন করিয়া লই। অন্ঃ 
পর এক দখী ব্যতীত মকলেই তথায় গমন করিল। 
কিয়ধ্ধএর গমন করত পথিমধ্যে তাহারা, অপর কতক- 
শুলিন সখীপরিবেষ্টিতা বিষগ্নবদন। গ্রাধানা সখী বৃন্দাকে 
দেখিতে পাইয়া তথায় অমনি দণ্ডায়মান হইলণ . এই সময়ে 
বন্দা তাহাদিগ্নকে দেখিতে পাইয়া কুঞ্জের ও শ্রীমতীর বিষয় 
জিজ্ঞা1 করত সশে।কান্তরে সকলকে কহিতে লাগিল, সখি! 
এতদিনের পর বুঝি আমাদের সকল 'স্ুখই বিন হুইল, 
হতবিধি বুঝি আমাদের প্রতি বাম হইলেন। শুনিতেছি, 
গেখর্পিকাবল্পভ হরি কল্য প্রভাতেই মধুপুরী গমন করি- 
বেন। হাঁয়ু! ভগবান আমাদের প্রতি নিতান্তই বিশ্ুখ 
ছেখিতেছি। এই বলিয়া তথা স্থিরভাবে উপবেশন 
করিল। খমপরাপর সখীগণ এই কথ॥ শ্রব্ণ করিয়।ই চমকিত * 
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পুত্রনিথি এই রাঁমব্বষ্চকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজ- 
সভীয় উপস্থিত হইব ; তথায় সভ্যণণ আমার তনয়দ্বয়কে 
নিরীক্ষণ করিয়া যখন জন্তষ্টী হইবেন, তখন আশযার 
কতই মৌভাগ্য ও আনন্দ পরিবর্ধিত জ্ঞান হুইবে। 
গোশাশ্্রেষ্ঠ নন্দ, মনে মনে এইবপ চিন্তা করিয় উপনন্দ 
প্রভৃতি এ্রধান গ্রধান গোপৰুন্দকে এ আনন্দস্থচক সংবাদ 
প্রদান করিলেন, এবং তথাস় রাঁজসমীপে. ঈপতীকন 
প্রদানার্থ ভৃত্যগণকে দধি ও স্ৃত।দির আরোজন কুরিতে 
দেশ করিয়। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । 

এদিকে নন্দপত্রী যশোদা, নদ্যোজাত ঘ্ৃত ও নব. 
নীত লইয়া ক্ষ্তাগরমনের পথ নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন, 
এই সময়ে নন্দরায় তথায় উপস্থিত হইলে তিনি 
জিজ্ঞাসা করিলেন, গোপরাজ ! আমার কষ্খ কোথায়? 
তাহশতে নন্দরাজ অমনি চমকিত হইয়। ক্রভঙ্গী করত 
উত্তর করিলেন, অনেকক্ষণ হইল আমি রাম কৃষ্ণকে 
ক্রোড়ে করি" নাই, এজন্য অসহিষ্ক হইয়া ভাঁহাঁদের 
তথ্যান্ুসন্ধান করিতে তোমার নিকট আদিয়াছি। এই 
বলিয়! স্বকীয় কটিদেশে হন্ত্পণ করত চিত্রার্পিতের ন্যায় 
দণ্ডায়মান রহিলেন। মন্দের এবম্রকার বাক্য শ্রবণ 
করিয়া রাণী কহিলেন, গোপনাথ ! রাম কৃষ্ণ উভয়ে 
মিলিত হইয়া এইমাত্র এখানে ক্রীড়া কৌতুক করিতে 
ছিল) তবে তাহার! কোথায় গেল ?-ব্োধ-য় অন্য 
কোথাও (বাহিরে ) না গিয়া থাকিবে? খোপগেপী- 
্র এইৰপ কথা বার্তা হইতেছে, এই কালে অঙ্গন 
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হুইতে বহির্গত হইয়] সহান্থাবদনা রোহিণী তথায় উপ- 
স্থিত হওত যশোমতীর সেই বাক্যের পোষকতা করিলেন। 
অতঃপর রোহিণী ও যশোদা কিঞ্চিৎ অবহিতকর্ণা হইয়া 
অপ্পাণ্প নুপুরধনী শ্রবণকরত রাম কৃষ্ণের আগমন 
জানিয়া ভ্রুতপাদবিক্ষেপে কক্ষান্তর হইচে তাহাদিগকে 
ক্রোড়ে লইয়া! অত্বর গোপপ্রধান নন্সমীপে উপনীত 
হইলেন । তগ্দর্শনে নন্দরায় আশ্বস্ত হইয়া আনন্দ মনে 
তথায় উপবেশন করিলেন। 
অনন্থর পিতৃদর্শনে প্রফুলমনা * ০ বেগভ ভাগ 
হন্তে পিতার গলদেশ পরিবেষ্টন কমিয়া বক্ষম্থলে 
পড়িলেন। বয়ঃজ্যেষ্ঠ গন্তীরস্বভাব ব্লদেব, ধীরে ধীরে 
পিতৃপার্খ্ে আগমন পুর্বক- তাহার গাত্রে গাত্র অংলগ্ন 
করিয়া দপণ্ডায়মান হইলেন। তখন .গোপরাজ অমনি 
বাঁৎসল্যরদে আদ্র হইয়া ডুই হস্ত বিস্তার করত 
বলদেবের কটি ধারণ পূর্বক দল্সেহে মুখচুম্বন করিয়। 
নিজ উদ্পরি উপবেশন করাইলেন। পর যশোদ। 
ও রোছিণীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, শুভে! অতঃপর, 
তোমরা একটা সংবাদ শ্রবণ কর। অদ্য মথুরাধিপতি 
কংমরাক্সেত্র নিকট হইতে রথ লইয়া রাম বৃুষ্কে তথায় 
লইয়া যাইবার নিমিত্ত তাহার প্রধান পাত্র অঞ্র্ঠর এখানে 
অলিয়াছেন ; অতএব কল্য প্রভাতে আমি অমস্ত গোপ- 
বৃন্দে পরিৰৃত হওত রাম কৃষ্ণকে সমভিব্যাঁহারে লইয়া 
মধুপুরী গমন করিব। মহারাজ কংসের রাজনন্মান 
রক্ষার্খ উপরটৌকন প্রদাঁনজন্য ভূত্যগণকে অদ্য প্রচুর পর্ি- 
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মানে দধি দুগ্ধ ও ত্ৃতাদির আহরণ ও আয়োজনের 
আদেশ করিয়াছি। 
নন্দরীজের এতাদৃশ নিষ্ঠর বচন আকর্ণন করিয়। 
যশোদার চেতন] বিল্ুপ্তপ্রার্ হইল, তিনি ক্ষণ কাঁল 
অবাক্‌ ও নিশ্চেক্ট হইয়া রহিলেন, এবং রোহিণী, ভীত 
ও রোব পরবশ হইয়া হস্ত প্রনাঁরণ করত নন্দের ক্রোড়- 
দেশ হুইতে সত্বর রামকে নিজাঙ্কে গুহ, কিলেন। 
রোহিণীর ঈদৃশ কাঁ্ধ্য দর্শনে যশোঁদ মনে মনে তর্ক বিতর্ক 
করিতে লাগিলেন ঘেঃ যদিও পতি পরম পুজনীয় ও 
মেব্য, যদিও তাঁহার আঁজ্ঞার 'অনাদর প্রদর্শন কর। নিতান্ত 
অন্যায় ও পাপজনক ; তথাপি তিনি নিরপরাধে দন্থ্যর 
ন্যায় দৌরায্্য করিয়া প্রাণ নাশ করিতে উদ্যত হইলে, 
কেলই ব। আমি নিস্তব্ধ থাকিব? এই রাম রষ্চই আমার 
জীবন, সুতর।ং ইহাদের সহিত ক্গণকাল বিযুক্ত হইলে 
আমার গ্রাণ প্রয়াণ হইবে। আমি ইহাদিগের মুখ- 
চন্দ্র নিরীক্ষণ ব্যতিরেকে জীবন্ত জ্ঞান করি। এইৰপ 
চিন্তা করিয়া তিনি মাহনে নির্ভর করত কোপবশে, ঈষৎ 
কষারিত জজলনয়নে কহিতে লাগিলেন, গোপনাথ ! 
আমি আপনার নিতান্ত আজ্ঞাকারিণী ও অধিনী বলিয়। 
এতদ্রপে আমার প্রাণ বিনাশ করু।ই ভবাদৃণ ব্যক্তির 
পক্ষেকি শ্রেয়ঃ2 হে স্বামিন্! আমি বিনীত ভাবে 
নিবেদন করিতেছি, আপনি কদাঁচ অ!র ও কথার উদ্বা- 
পন বা প্রস্তাব করিবেন না) তাহা হইলে আজ্ঞা প্রতি- 
পালন কর। দ্রুরে থাকুক, কেবল লোক বিগহিত্ব কাঁধ্যই 
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আমা হইতে সংঘটিত হইবেকা আর অধিক কি কহিব, 
আঘি বৈকুল্যহৃদয় হইয়া আপনাদের অবশ্ট কর্তব্য 
যে গোঁচারণ, তাহাতেও সকল দিবন উহাদিকে পাঠাইতে 
সম্মত হইতে পারি না। আর ইহাঁও জানিবেন যে 
আমার প্রাণাধিক রাম কৃষ্জ ছিদামাদি রাখাল-শিশুগণের ও 
প্রিয়তম সখা) সুতরাং গোচারণাথে গোষ্ঠে গমন- 
কালে তাহারা যখন আমার নিকট আসিয়া কহে, হে 
সাতঃ যশোমতি ! তোমাদের রাম কৃষ্জকে আমাদের 
সহিত গোচারণে প্রেরণ কর, আমরা আজ দুরবনে 
গ্রমন না করিয়া? পুরীর সন্সিকটস্থ কাননপ্রদেশে ত্রীড়া 
ও গোচারণ করিব। তখন আমি তাহাদের ব।ক্যা- 
নুনারে এক এক দিন উহাদিগকে প্রেরণ করিয়! থাকি, 
কিন্তু তাহাদের প্রত্যাঁণমনকাল পধ্যন্ত মনঃমংযত 
করত পাগলিনীর ন্যায় পথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকি। 
অতএব যখন এত সন্নিহিত প্রদেশে প্রেরণ করিয়।ও সুস্থ 
এবং স্থির থাকিতে পারি নাঃ তখন আপনি ক্রি ৰপে তাহু। 
দির্গকে বহু যৌজনবিস্তৃত পথ মেই মধুপুরী লইয়া যাইবেন। 
এই ৰূপ বলিতে বলিতেই রাণীর নয়নযুগল অশ্রুজলে 
পরিপ্নুত্ত হুইয়া উঠিল, এবং তিনি বৃষ্ণকে নন্দগে।প হইতে 
গ্রহণ করিবার অভিলাষে হস্ত প্রগাঁরিত করিয়া রহি- 
লেন, তখন গোপেশ্বর আস্তে ব্যস্তে নিজাঙ্ক হইতে নন্দ- 
নকে যশোদার হত্তে সমর্পণ করিলে, তিনি তাহাকে 
বক্ষে ধারণ করিলেন । 

কিয়পরিমাণে যশোমতীর জুস্কভাৰ অবজোঁকন 
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করিয়া উপযুক্ত অবমর বিবেচন।য় গেৌপপতি নন্দ পুন- 
ধর্বার তাহাকে কহিতে লাগিলেন, যশোদে! গোপাল 
যে তোমার প্রাণ পুত্তলিকা, নয়নের মণি, কণ্টের ভূষণ ও 
অঞ্চলের নিধি, তাঁহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি । তবে 
যেকারণে আমি এপ কথা কহিলাঁম, তাহার আঁমুলক 
বৃত্তান্ত শ্রাবণ কর। মহাত্স! অন্তুর এখানে উপস্থিত হ্ইয়া 
প্রথমে আমার রাম কৃষ্ণের সহিত যে কি ৰপ কথে!'পকথন 
করিয়াছিল, তাহা আমি অন্যকার্যে ব্যাপৃত থাকিয়। 
অনন্যমন! হওয়াতে কিছুই শ্রবণ করি নাই। পরস্থ 
কিয়ৎকাঁল পরে *প্রাণাধিক রাম কৃষ্ণ আমার নিকট ত্রস্ত- 
ভাবে উপস্থিত হইয়া গদগ্ধদ স্বরে ও বিনীতভাঁবে 
কহিল, হে পিতঃ! মধুপুরী হইতে মহাত্মা অক্তুর, মহী- 
রাজ কংসের অখদেশক্রমে আমাদিগকে লইয়া যাইব।র 
নিমিত্ত রথ ও নিমন্ত্রণ পত্র লইয়া এখনে আগমন করি- 
য়াছেন, আমর) তথাকার মেই রাঁজগুহে আন্ত হই- 
য়ছি। অতএব আপনি শীদ্ স্বজনগণে পরিরৃত হুওত 
রাজসম্মান প্রদানর্থ দধি ছুগ্ধাদি সংগ্রহ পুর্ববক আমা- 
দিগকে মমভিব্যহারে লইয়া কল্য প্রভাতেই সেই আন্ত 
স্থানের উদ্দেশে গমনোদ্যোগ করুন। হে যশোদে! 
কুমারেরা আহ্লাদসহকাঁরে এই কথা বলিলে, আমি 
স্েহবশে তাহাতে সন্মত হইয়াছিলাম ; বিশেষতঃ 
আমিও সংহতি গমন করিব বলিয়া উহাদের অদর্শন- 
জনিত ডুঃখের ভাব আমার মনোমধ্যে উদয় হয় নাই। 
অপিচ, কুমারেরা রাজমভায় পরিচিত ও | ন্মানিত 
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হইবে এই বিবেচনায় মনের উল্লামে তখন বিহ্বল 
হইয়াছিলাম, সুতরাং পু্র্বাপর ভাল মন্দ কিছুই 
চিন্তা করিতে পারি নাই । কিশোর রাম কৃষ্খের ক্ষণকাল 
অদর্শনে তোম।র যে কি পর্যন্ত অসহ্া অন্তর্বেদনা উপস্থিত 
হইবে, তাহ। মনে করিয়া এখন আমারও মর্মান্তিক পীড়। 
বোধ হইতেছে । অতএব শুভে ! আমি উহীতে প্রতি- 
নিরৃভ্ভ হইলাম । এখন তুমি তোমার গোঁপালকে প্রবোঁধ 
বাক্যে শান্না কর, এই বলিয়া নিরস্ত হইলেন । 

অনন্তর গোপীনী যশোদা, কৃষ্ণের চিবুকে হস্তর্পণ 
করিরা অন্সেহ মস্তাধণে কহিলেন, বদ্ধ কন! তুমি 
আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিবে? 
আমরা তোম। বিহনে কি পে জীবন ধারণ করিব 2 ব্ত্ম! 
তুমি আমার অন্ধের নয়ন, বৃদ্ধের অবলম্বন__(যষ্ঠী) রোগীর 
উষধ, নির্ধনের ধন ও মৃত ব্যক্তির জীবন স্ববপ। তোমা 
বিহীনে সংস।র অনার ও অন্ধকার বোধ করিব, এব্‌ং 
তিলার্ধও স্ুস্থহ্ৃদয়ে থাকিতে পারিব না। অতএব 
তুমি এখন অন্য কোথাঁও যাইতে পারিবে না। তখন 
বৃষ্চ কহিলেন, জননি! আপনি আমাকে আর এ ৰপ 
নিষ্ঠঠর আদেশ করিবেন না| আমার একান্ত অভিলাষ 
যে, আমি পিতৃদেবের মহিত স্বশণে পরিবেষ্টিত হহয়া 
তথায় গমন করত মহ।রাজ কংসের সহিত পরিচিত হই । 
অতএব তাহাতে আপনার কোন আশঙ্কার নম্ত।বন। 
নাই। আপনি আমাকে অবাঁধে তথায় যাইতে অন্ু- 
মতি করুন) নতুবা আমি অর আপন।কে জননী বলিয়া 
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নগ্বেধন করিব না, এবং আপনার প্রদত্ত ক্ষীর সর ও 
নবনীতাদি কিছুই গ্রহণ করিব না, এই বলিয়া! বাল- 
সুলভ ( বাল্যোচিত ) চপল কোপ প্রকাঁশ করত যশোদ।র 
ক্রোড়দেশ হইতে বেগে ভূম্যবলু্িত (ভূপতিত) হই! 
রোদন ও তাহার অঞ্চলদেশ ধারণ পুর্ববক নানা প্রকার 
বাল্যচগলতা! প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । তখন নন্দ- 
রাণী, কৃষ্ণের রোরুদ্যমান ও বিষন্নবদন নিরীক্ষণ করিয়া 
দশদিক শুন্য বোধ করিলেন, এবং তীহাকে পুনর্বার 
শান্তনা করিবার জন্য অস্কে ধারণ করিয়া তাহার মস্তক 
আন্রাণ ও পুনঃ পুনঃ মুখচুষ্বন করত নাঁন। প্রকার প্রবোধ- 
বাক্যে গমনে নিরুত্তমনন করিতে সচেষ্ট হইলেন। পরন্ত 
কৃষ্ণ যেন অবাধ্য শিশুর ন্যায় কিছুতেই সে কথা শুনিলেন 
না। বরং জননীর অস্কে থাকিয়। ম্মিতবদনে কহিলেন, 
মাত! তুমি যেমন আমাকে মধুপুরী যাইতে অন্ুমতি দিলে 
না, তেমনি আমি আর তোমার স্তনপান করিব না, 
এই বলিয়া ন্য়নজলে সাহার বক্ষ/স্থল আদ্র করিতে ল|গি- 
লেন। তখন স্নেহপ্রবণ যশোদা, কুমারের এঁকান্তিক বাসন! 
দর্শণে অনিচ্ছা সভ্বেও অগত্যা তাহাতে সম্মতি প্রদান 
করিলেন । আকুলহ্ৃদয়া যশোদার এতাঁদুশ অপত্য- 
স্নেহ সন্দর্শনে অন্তরীক্ষস্থ দেবতারা সকলে চমত্কৃত হইয়া 
ঈষদ্ধাম্য সহকারে কহিতে লাগিলেন, অহ! এই 
অনন্ত ব্রক্ষাণ্ড ধাহার মায়াতে বিমোহিত হইয়। আছে, 
তিনি যে এই সামান্য গে'পরমণী যশোদাকে মুগ্ধ করি- 
বেন ইহার আর আশ্চর্য্য কি? 
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অতঃপর পুত্র-বিয়োগভীতা৷ যশোদা, রোঁরুদ্যমঁনা, 
সমছুঞ্খিনী রোহিণীর নিকট হইতে বলদেবকে নিজান্কে 
ধারণ করিয়া মুখচুম্বন করত সাদর ও সন্গেহ সম্তাষণে 
কহিলেন, বৎস বলভদ্র! এখন বিদেশ গমনে তোমার 
কি অভিমত হয়, তাহ! প্রকাশ কর। তখন জননীর 
এতাদৃশ বচন আকর্ণন করিয়! রাম স্থললিত ও গস্তীরস্বরে 
কৃষ্ণের মতেরই পোষকতা করিলেন, এবং কহিলেন" মৃতঃ ! 
কিছুদিনের নিমিত্ত আমাঁদের দুরদেশ গমনজন্য আপনার! 
ভীত বা উৎকঠ্িত হইবেন না। প্রবল অরাতি কর্তৃক আঁমা- 
দের জীবনের কোন আশঙ্কা ব্বরিবেন না, কারণ আপনাদের 
আশীর্বাদে আমর! ত্রিভুবনের অজেয়। অতএব চিন্ত। 
দুর করুণ, আপনাদের ভীত হইবার কৌন কারণই এখন 
দেখি না। এই বলিয়! তাহাকে প্রবোধ দান করত 
ৰলরাম কৃষ্ণের গহিত সম্মিলিত হইলেন | রাম ও কষ্।ের 
বাক্যান্থুমারে যদিও যশোদী অনেক' আশ্বস্ত হইয়া- 
ছিলেন; তথাপি পুত্রের অদর্শন-জনিত ছুঃখ অদুরবর্তি 
জানিয়া শোকাঁবেগ সম্বরণে অসমর্থ হইয়ছিলেন। ভাঁবী 
ঘুঃখের আশঙ্কায় স্বভাবতই পুর্বে অনেক প্রকার ভুর্মি 
মিত্ত দর্শন হয়। কৃঞ্চমাতা যশোদাও সেজন্য মধ্যে 
মধ্যে নান। প্রকার বিভীষিক। দর্শন করিতেন । তিনি 
ক্ষণে ক্ষণে চমফিত ও রোমাঞ্চিত গাত্রা হইলেও 
এতাদশ অবস্থার কারণ কিছুই নিশ্চয় করিতে পারি- 
লেন না; সুতরাং সন্দিপ্ধমনা হইয়া রামকে জিজ্জাস। 
করিলেন,। বঙ্দ বলভদ্র! তোমর!| অন্যহইত মধু- 
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পুরী হইতে প্রভ্যাগমন করিবে? তখন কৃষ্ণ অমনি 
তাহাতে প্রত্যুত্তর করিলেন, জননি ! তাহাঁও কি কখন 
সম্তব হইতে পারে? আমাদের প্রত্যাগমনে তিন 
দিবসমাত্র বিলম্ব হইবে। এই দিবমত্রয় অতীত হ্ই- 
লেই অপনি আমাদিগকে পুনর্ধার দেখিতে পাইবেন । 
যাহ! হউক, মে জন্য আপনি আর উদছিক্ষ হইবেন না। 
দেখুন এই জগ্ততীতলে সর্বত্রই গমনাগমন দ্বার! অপন 
সন্তান সন্ততীরা সাহসী, পরাক্রমী ও সুবিখ্যাত হয়, 
ইহা! সকল পিতা মাতারই অভিপ্রেত, এবং তাহাঁতেই 
তাহারা আপনাদিগকে সুখী বিবেচনা! করেন। অতএৰ 
মাতঃ! এই সকল জানিয় শুনিয়াও আপনি কি 
নিমিত্ত এত আকুল হুইতেছেন ? 

অনন্তর যশোদা কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিয়। শোঁক- 
সন্তপ্ত হৃদয়! হইলেও ঈষগ অবজ্ঞা সুচক হাস্য সহক রে 
কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি যাহা কহিলে দে 
সকলই সত বটে, কিন্ত বাছা! যদি তুমি আমার 
ন্যায় কাহারও জননী হইতে, তাহা হইলে পুত্রের 
অদর্শনজনিত ছুঃখও অনুস্ভব করিতে পারিতে। বহ্দ! 
আঁমি অপত্যকামনায় ব্রতধারী হওত বছ ক্রেশে শঙ্কর 
শঙ্করীর আরাধনা করিয়। পুভ্রৰপে তোমাকে প্রাপ্ত 
হইয়াছি। বাছা! তুমি আমার কণ্হারের নীলকান্ত 
মণি ও গৃহের বর্বস্বধন। তোমা ব্যতিরেকে আমি 
জগতের সকল ধনমলম্পত্তি অতি তুচ্ছ ও 'অকিঞ্িৎকর 
জ্ঞান করি। সংসার যতই কেন সুখময় হঁউক না, 
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আমি তোঁমা ব্যতিরেকে তাহা অসার ও ক্লেশকর বোধ 
করি। তোম। অপেক্ষ। ব্রন্মাণ্ডের তাবৎ ধনসম্পত্তি আমার 
ধন বলিয়ই বিবেচনা হয় না, এবং আমি তোমা 
ব্যতিরেকে মে ধন সম্পত্তির লালসা বা আকিঞ্চন 
করি না । আমে তোমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া ভিক্ষো- 
পজীবী অতিথগণের ন্যায় দ্বারে দ্বারে যাচঞা? করত 
অবলীলাত্রমে দিন যাঁপন দ্বারা পরম স্তুখ ও আনন্দ 
অনুভব করিতে পারি, কিন্তু তোমার তিলমাত্র অদ- 
শন আমার নিতান্তই অনহ্‌ হইয়া থাকে। পলকমাত্র 
তোমাকে না দেখিতে পাইয়া যখন জগ্রৎ শুন্য ও অন্ধ- 
কারময় বোধ হয়, তখন (এই) দিবদএয় তোমা ব্যতি- 
রেকে কি আমি সচেতন থাকিতে পারিব? যাহা 
হউক, মধুপুরী গমনে তোম।র একান্তিক বামনা জানিয়। 
আর তাঁহার বিপরীতে কোন কথাই কহিব ন। বটে, 
কিন্ত বম! তথাঁকাঁর সেই বিচিত্র নগরীর মৌন্দর্ষ্য 
দর্শনে ও নানা প্রকার প্রলোভনে প্রলেক্ভিত হইয়! 
যেন এই ছুঃখিনী জ্ননীকে বিম্মত হইয়া থাকিও না, 
এখন আমার কেবল এইমাত্র অনুরোধ । এই বলিয়া 
নন্দ্রাণী সজলনয়নে নিরস্ত হইলেন। পরে রাম 
উদ্ধান করিলে কৃষ্চ, সম্র যশোদাঁর সুকোমল অঙ্কে 
উপবেশন করিয়া গদগদ্দ স্বরে কহিলেন, মাতঃ! 
আমাকে, নবনীত দাও, এই বলিয়া অঞ্জলি বদ্ধ করত 
হস্ত বিস্তার করিলেন। তখন যশোঁদা পরমানন্দে পার্খন্থ 
পাত হ্বতে ক্ষীর সর ও নবনী লইয়া অতি যত্র ও আদর ' 
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পূর্বক কুমারের হস্তে অপ্ণ করিলেন । ননদনন্দন 
তখন অঞ্জলিপূর্ণ খাদ্য প্রাপ্ত হইয়া সবেগে উদ্ধান 
করিলেন, এবং যেন বালচপলতাবশতঃ পরমা নন্দ 
ইতস্তত গমন করত কতক ভক্ষণ ও কতক বা ভূমে 
নিক্ষিগত করিয়া অপচয় করিতে লাগিলেন । তদ্দর্শনে 
আনন্দমনা যশোদ1 রোহিণীকে কহিলেন, ভগ্নি! আমার 
জীবন দর্ধন্ব রামকেত উদরপুর্ণ করিয়া নব্নীত দিয়াছ ? 
রোহিণী, ইঙ্গীত সহকারে হা বলিয়! প্রত্যুত্তর প্রদান 
করত যশোদাঁকে সঙ্কেতবাক্যে আরও কিছু প্রদান 
করিতে বলিলেন” তখন যশৌদা তাহা বুঝিতে পীরিয়। 
সঙ্পেহ সন্তাঁষণে রাঁমকে নিকটে ভাঁকিলেন, এবং নান! 
প্রকারে আদর করিয়া তাহার মুখচুম্বন করত স্বকীয় 
ক্রোড়দেশে উপবেশন করাইয়া অতি যত্বের সহিত ক্ষীর, 
সর ও নবনীত প্রদান করিতে লাগিলে, রামও জননী- 
যশেদার ক্রোড়ে থাকিয়া আনন্দমনে ছুই হস্তে উহা! 
গ্রহণ করতষ্ভক্ষণ করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর ( ভোজনান্তে) কৃষ্ণ, রামকে সম্বোধন করিয়া! 
কহিলেন, ভ্রাতঃ! অতঃপর কোন. কোন্‌ রাঁখাল-শিশু 
আমাদিগের লহিত মধুপুরী গমন করিতে বামন করে, 
চল এখন আমরা তাহারই তথ্যানুসন্ধানে গ্রমন করি, 
এই বলিয়! প্রস্থানোম্মুখ হইলে, রাম্‌ কহিলেন, কৃষ্ণ! আইস 
আমরা ছুই ভ্রাতায় ছুই পথে গমন করি, তাহা হইলে 
অন্পকালেরমধ্যে সমস্ত রাখল'বালকগণের 'সৃহিত ক্রমে 
ক্রমে সাক্ষাৎ হইবে। এই বলিয়া উভয়ে ট্ুছদামাঁদি 
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গোঁপ-কিশে।রগণের উদ্দেশে গমন করিলেন। তখন 
গোপপ্রধানা যশোদা ও রোহিণী উভয়ে কর্মান্তরে ব্যাপৃত। 
হইলেন। 

এদিকে রামক্ক্জ গোঁষ্ঠে গমন না করাতে মে দিবস 
বালকেরা কেহই অর গোঁচারণে গমন করে নাই, অক- 
লেই নিজ নিজ জননীর নিকট উপস্থিত ছিল। এই 
সময়ে কৃষ্ণ সহসা বংশীধনী করাতে শিশুগণ সকলেই উহ। 
কের বংশীত্বর বলিয়া বুঝিতে পারিল; এবং ত্র্যস্ত 
ও আনন্দিত হইয়। স্ব স্ব জননীদিগকে সম্বোধন: পুর্ববক 
কহিল, মাঁতঃ! রাঁখালরাজ আমাদিগকে আহ্বান করি- 
তেছেন, আর নিশ্চিন্ত হইয়া! গৃহে ক্ষণকাঁলও থাকিতে 
পারিনা) এ তাহার বংশীর ধনী শোনা যাইতেছে-_- 
আমরা চলিলাম। এই বলিয়া কেহ সত্তর প্রস্থান 
করিল । কেহ বা বেশ ভূষা করিতে. আরস্ত করিল। 
জননীকর্তৃক চূড়া ধড়াদি দ্বারা কাহারও বা বেশ ভুয়া 
সমাপ্ত হইতে না হইতেই তাহারা অস্থির' হইয়া গৃহ-, 
হইতে উর্ধশ্বামে দৌড়িয়া তথায় গমন করিক্রেপাগিল | 
এই ৰূপে রাখাল-বালকেরা অনেকেই কৃষ্ণ." নিকট 
সত্বর উপনীতহইল। অন্যদিকে বলরাম স্বকীয় শৃঙ্গ- 
বেনুর রব করিলে, নেই নিনাদ শ্রবণে অপর শিশুগণ 
আহ্বান জানিয়া এৰপে শব্যানুসাঁরে একে একে সক- 
লেই তথায় উপস্থিত হইল। অনন্তর উভয়দ্ল পরি- 
মিলিত হইয়া! ক্ষণকাল ক্রীড়া কৌতুক করিতে লাগ্গিল। 
মনোমত/ ক্রীড়া করিতে করিতে আক্রান্ত হইয়া 
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পড়িলে, সকলেই রামক্ু্ককে চক্র/কারে পরিবেষ্টন 
করিয়া তথায় উপবেশন করিল। অনন্তর কুষ কহিলেন, 
হে সহচররুন্দ! অন্য রজনী প্রভাতা হইলে আমরা 
ভ্রাতৃদ্ধয়ে মধুপুরী প্রস্থান করিব; পিতানন্দ ও পিতৃব্য 
উপনন্দ প্রভৃতি অনেকেই আমাদের সমভিব্যাহারে 
গমন করিবেন | অতএব হে সখাগণ! তোমাদের মধ্যে 
যদি কেহ আমাদিগের সঙ্গে তথায় গমন করিতে 
সমুতসুক হইয়া! থাক, তবে রাত্রিশেষে ব্রজরাজপ্রাসাদে 
সমাগত হইয়া তথায় উপস্থিত থাকিবে। 

রাখাল বাঁলকেরা কৃষ্ণের এ কথা শ্রবণ করিয়া প্রায় 
সকলেই ত।হাদের সহিত তথায় যাইবার বাঁসন। প্রকাশ 
করিল; তথ্শ্রবণে অপর কতকগুলিন নিতান্ত শিশু তাহারাঁও 
পরমাহ্নাদ সহকারে এৰপ মত প্রকাশ করত কৃষ্ণের 
আঁজ্ঞ(পেক্ষী হইয়া তথায় দণ্ডায়মান রহিল। অনন্তর কৃষ্ণ 
তাহীদিগকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া সহাদ্যৰদনে 
ও শ্ুমধুর শ্স্বোধনে কহিতে লাগিলেন, হে রাখাল- 
শিশুগণ! তোমরা নিতান্ত শিশু ও ছুপ্ধপোষ্য, জননীর 
স্তনপান ব্যতিরেকে বোধ হয় তোমাদের ক্রেশ হওয়। 
সম্ভব, অতএব তোমরা এখন তথায় গমনে নিবৃত্তমনা হও; 
এই বলিয়া নিরন্ত হইলেন। অতঃপর শিশুগণ তীহর 
বাক্যানুমারে নিরৃত্ত হইল বটে, কিন্ত কৃষ্ের 
অদর্শনে তাহারা কিন্ধপে ব্রজপুরে বিচরণ করিবে । 
এই চিন্তায় তাহাদের অন্তর্দাহ হইতে লাশিল। অন্ত- 
ামী-কৃষং তাঁহাদের মনোগত অভিপ্রায় অবগঞ্ঠ হইয়া, 
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ভক্তের বাসনা পরিপুর্ণ করিবার নিমিত্ত দয়া প্রকাশ 
পুর্ববক তাহাদিগ্রকে জ্ঞানচক্ষু প্রদান করিলেন যে, 
তত্প্রভাবে তাহার! ব্রদ্ধাণ্ডের সর্ববত্রেই কৃষ্তদর্শন 
করিতে লাগিল, এবং তাহাতে অপার আনন্দনাগরে 
নিমগ্ন হইয়া মনের সুখে ক্রীড়া কৌতুক করিতে লাগিল। 
তাহাদের আর কিছুমীত্রও ছুঃখ রহিল না। অনন্তর 
রাম কৃষ্চ গাত্রোত্থান করত সকলকে স্বত্ব জননীর নিকট 
মাইতে অনুমতি করিয়া তথাহইতে প্রস্থান করিলেন। 
তখন ছিদ্ামাঁদি' গোঁপ-বালকপসকল মনে মনে চিন্তা 
করিতে লাগিল যে, কৃঞ্চ যেমন আমাঁদের জীবনসর্ববস্থ 
ও প্রিয়তম সখা, শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোঁপিনীগণেরও 
ততোধিক. প্রিয়তম; অতএৰ তিনি, তাহাদের সহিত 
অদ্য অবশ্যই সাক্ষাৎ করিয়! যাইবেন। এই ৰপচিন্তা 
করিতে করিতে মকলেই তখন নিজ নিজ আবাসে 
প্রস্থান করিল। 

এদিকে দিবাকর ক্রমে ক্রমে স্বকীয় খরতর কিরণ- 
জাল আকুষ্চিত করিয়া অস্তচলচুড়াবলম্বী হইলেন। 
এই সময়ে চিন্তামণি কৃত মনে মনে চিন্তা করিতে 
লাগিলেন যে, অন্য শ্রীরাখিকার সহিত একবার সাক্ষাৎ 
করা অবশ্যই বর্তব্য, কিন্ত এপ ঘটনাকাঁলে কি ৰূপেই 
বা তথায় গমন করি? আমার মধথুরাগমনবৃত্তান্ত 
বোধ হয় তিনি এতক্ষণ অবগত হইয়াছেন, অথবা 
অবিলম্বেই হইতে পারেন। যাঁহীহউক, এই অংস্বাদ 
শ্রবণে (হার যে কি পর্য্যন্ত মনৌবেদনা উপস্থিত 
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হইবে, তাহা অনির্বচনীয়। আমি জগৎকে মোহিত 
করি বলিয়া লোকে আমাকেই জগমোহন কহিয়! থাকে, 
কিন্ত তিনি আবার আমারই মনোমোহিনী); অতএব 
মদ্বিরহব্যাকুলা সেই রৃকভান্ু-রাঁজ-ছুহিতাকে যে আশ্বা- 
মিত করি, এখন আমার আর এতাদৃশ কোন 
বাকাই নাই; স্ুতরাং এই অত্যণ্পকালমাত্র দর্শন 
দিয়া সেই বিয়োগভীতা শ্রীমতীর ভাবী ..বিরঙ্গানলকে 
প্রজ্জলিত করত সদ্যই কেন তাহার জুস্থির ও প্রেমময়ী 
চিত্তকে দগ্ধ করিব? অতএব তাহাকে উদ্দেশেই আলিঙ্গন 
ও তাহার সহবাঁসসুখ অনুভব করি; যেহেতু তদ্যতীত 
এখন আর আমার জীবন ধারণের উপায়ান্তর নাই। 
ক্ষ বিরসবদনে এইৰপ চিন্তা করিতে করিত্তে দিবা- 
প্রজ্ঞলিত দীপশীখার ন্যায় নিহ্পুভ হইয়া পড়িলেন ; 
তাহার উজ্জল নীলকান্তি যেন জ্যোতি বিহীন-_মলিন- 
প্রায় হইয়া! গ্রেল। অনন্তর গৃহে প্রবেশ করত ক্ষণ 
প্রভার ন্যায় একবার জননীকে দর্শন দিয়াই অমনি 
বিশ্রীম ভবনে গমন করিলেন। তর্দুষটে যশোঁদ! 
মনে মনে চিন্তা করিলেন, বুঝি গোপাল আজ ত্রীড়া- 
ক্লান্ত হইয়া থাকিবে, এই ভাবিয়া তিনিও অর অধিক 
কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। 

ঃপর কৃষ্ণ, প্রীতির বিরহ চিন্তায় একান্ত আকুল 
হইয়। পড়িলেন। তিনি যদিও কইস্থষ্টে সেই গৃহমধ্যে 
প্রবেশ করিয়া ছিলেন, থাপি শষ্য! পর্যন্ত গম্ন করিতে 
অসমর্থ হইয়। অথর্ধের গ্ভায় ভূমী শধ্যাঁতেই -শক্ঈন করি. 
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লেন। ক্রমে চিস্ত।নলে তাহার চিত্ব দহন হইতে 
লাগিলে, তিনি কেবল পাশ্বপরিবর্তন করত তথায় 
লুঙিত হইতে লাগিলেন। তাহার মস্তকস্থ চূড়া ও 
হস্তস্থ বংশী শিথিল হইয়া ক্রমে ক্রমে ভূপৃষ্ঠে পড়িয়! 
গেল। প্রশ্রবণের নভ্তায় নয়ন জল গণ্স্থল বহিয়া 
পতিত হইলে মেদিনী শিক্ত হইয়া উঠিল, এবং তাহাতে 
বোধ হইল. যেন, পৃথিবীও স্বয়ং তাহার ছুঃখে ভ্ুঃখিত 
হইয়া এ রোদনের সহিত যোগ দিতেছেন। যাহা 
হউক, কৃষ্ণ এইৰপৈ কিয়ৎক।ল ভূতলশায়ী হইয়া ধুলী- 
ধুবরিত-শরীরে চিন্তা করিতে করিতৈ সহসা মনে 
করিলেন, এ কি! আমি শ্রারাঁধিকার চিন্তায় এমনি 
আবুল হইয়া বাতুলপ্রায় এখানে কি করিতেছি? 
এত মেই শ্ীরাধা ব্যতীত অন্যের অলক্ষিত স্থল নিকু্রী- 
কানন নহে যে, স্বেচ্ছাস্থখে যে ৰপ অবস্থাতেই কেন 
হউক না| অনায়াসেই অবস্থান করিতে পারি, যে তাহা 
কেহই স্কেখিতে ও পাইবে না, এখানে গুরুজনের আগ- 
মন অন্পুর্ণ সম্তবকর+ তাঁহারা যদি কোনবধপে আমার 
এই অবস্থা দর্শন করেন, তবে কি মনে করিবেন, অথবা! 
যদি এপ অবস্থর কারণও কোনপ্রকাঁরে অবগত 
হন, তবেত আমাঁকে তীহারা নিতান্তই অপদার্থ জ্ঞান 
করিবেন, এবং কত কৌশল উত্তাবনাদঘারা একবার যে 
চিরমানিনী, শ্রীরাধিকাঁর কলঙ্কমোচন করিয়াছি, তাহাতে 
আবার রই কাধ্যদেশষে কি চিরকলঙ্কিনী হয়! 
থাকির্তে হইবে? যাহা হউক, এখানে আর এ ৰূপ 
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অবস্থায় ক্ষণকাঁলও থাকা কর্তব্য নহে। এই ৰপতিন্তা 
করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোর্ধান করত চিন্তা ও বিরহানলে 
একান্ত দগ্ধচিত্ত হইলেও লেোকলঙ্জাভয়ে বাহ্যে সে 
সমস্ত ভাব- সম্পূর্ণ অপ্রকাঁশ রাখিয়া তৎক্ষণাৎ ভূমীতল 
হইতে গ্রাত্রোথান করিলেন। অনন্তর কৃষ্চ পুর্বববু 
ৰেশ ভূষা করিয়া ভূমী হইতে নেই বংশী গ্রহণকরত 
মোহপ্রাপ্ত মানবের ন্যায় বংশীর প্রতি কহিতে শ্গি- 
লেন বংশি! তুমি কি আর তোমার সেই মিষ্ট অপ্ত- 
স্বর সংযোগে সেই প্রেমময়ী রাধা নাম গান করিবে 
না? মানময়ী মানাসনে উপবেশন করিলে, তণ্দংফে, 
যখন আমি অজ্রিয়মান হইতাম, তখন যে তুমিই আমাকে 
নানারাগ সহযোগে মৃতসঞ্জীবনী উষধস্বৰপ সেই 
রাধা নাম শুনাইয়া সুস্থ করিতে) এখন -কি আর 
সেৰপ করিবে না? যে সহ্বাস-হুখ- আমার সর্বব- 
দই প্রার্থনীয়, তুমি কি আর ভুয়ো ভুয়ঃ সেই রাসে- 
শ্বরী রাধিকার নাম উচ্ৈস্থরে গান করিয়া আকাশ 
পরিপূর্ণ করিবে না? এই বলিয়া, সেই বংশী ও চুড়। 
ধড়াদি তখ।কার পালক্কৌপরি নিক্ষেপ করত, পুর্ণচন্দ্রাননা 
জ্ীরবাধিকার প্রেমমুখ চিন্তা করিতে করিতে আপনিও 
তথায় শয়ন করিলেন । 





বিশাখার শ্রীমতীর নিকট গমন। 
এ দিকে শ্রীমতী রাঁধা, গতযামিনীর কুঞ্ঈবিহ।রের কথা 
স্মরণ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন ষে, ফুঁদও গত 
৫৫ 
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রাত্রের ফুলশয্যা অতি পরিপাটা হইয়াছিল, যদিও পুষ্পা- 
ভরণগুলিন অতি চমকার সৌগম্বযুক্ত ও নয়ন-মন প্রীনিকর 
হইয়াছিল, তথাপি তাহী প্রাণবল্লত কৃষ্ণের মেই পরম- 
সুন্দর নব-লীরদ-শ্যাঁমল-দেহের কোনমতেই. উপযুক্ঞ 
হয় নাই? অতএব অদ্য সেই অনক্ষবিজয়ী শ্যাঁমস্থন্দরের উপ- 
যুক্ত, এক পুষ্পহার আসি গ্রন্থন করিব। এইৰূপে 
বিলাসী রাই যখন একান্তে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, 
তখন চিত্রা নানী তাহার এক সহচরী ধীরগমনে তথায় 
উপস্থিত হইলে, রাধিকা তাহাঁকে দেখিয়া সহীস্তবদনে 
কাঁছলেন, সখিচিত্রে! আমিও এইমাত্র তোমায় 
আহ্বান করিৰ মনে করিতেছিলাম, আর অমনি তুমিও 
এখানে আসিয়া সমুপস্থিত হইলে ) যদ্দি নকল সময়েই এই- 
বপ মনোঁমত ঘটন! ংঘটন হয়, তবে আর চিন্তা কি? 
তখন চিত্রা কহিল, হে রাজনন্দিনি! তুমি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ, 
যোগীন্্র মুনীন্দ্রগণ অজ্জানান্ধকাঁর দু'রকরত যোগদৃচি- 
দ্বারা! ধাহাঁকে দর্শন করেন; ধ্যান, ধাঁর্ণ। ৪ সমাধিরও 
যিনি ভুর্লভ, দেই ভগ্বান্‌, কষ্ণও তোমার প্রীচরণপ্রার্থী 
হইয়। নিরন্তর তোমায় চিন্ত। করেন__তোম।র ৰূপ ও প্রেম 
ধ্যান করেন, তাহাতে আমি তোমার দামীমাত্র, কেব্ল 
বৌধ হয় পুর্বব পুণথ্যফলে নিরন্তর তোমার শ্রীচরণ নেব! 
করিতেছি_ তোমার চরণছায়ায় আশ্রয় লইয়া আছি। 
অতএব আমি এখন সহসা এ শ্রীচরণপ্রান্তে আসাঁতে 
তোমার আর কি অভীষ্ট পুর্ণ হইল ? তখন শ্রীমতী কহিলেন, 
হে সহচা্ ! আমি অদ্য বিশেষৰপে গরঞ্চের পুজা ও দেবা 
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করিতে মানম করিয়।ছি, এই সময়ে তাহার আয়ো- 
জন করা অত্যাঁবশ্থাক ; এজন্য তোমাকে আহ্বান করিবার 
চিন্তা করিতে ছিলাম, এমন সময়ে ভূমি আপনিই সহনা 
এখানে আমিয়! উপস্থিত হইলে । এই নিমিত্তই ঈদৃশ কথা 
কহিলাঁম। যাহা! হউক, এখন তুমি সত্তুর নলিতা ও চ্পক- 
লতা প্রভূতি দখীগণকে লইয়া আমার সেই তমালকুঞ্জে 
গমন কর, পরে আমি সহচরীকে সমভিব্য+হ1র লইয়া 
সবিশেষ কথা সেই স্থানেই প্রকাশ করিব। গতরাত্রের 
সঙ্কেতান্ুমারে যদিও বথাঁদময়ে তাহারা তথায় সমুপস্থিত 
হইবে, তথাপি চল আমরা অগ্রেই গমন করি । নতুবা! 
হয়ত সময়াভাঁবে আমাদের উপহার সামগ্রীর আঁহ- 
'রণে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে,__আমরা1 কখনই বা পুষ্প কল 
চয়ণ করিব+ কখনই বা সেই চয়িতপ্রস্থন লইয়া 
হৃদয়বল্লভ মদনমোহন শ্যামের উপযুক্ত মালা গ্রথিত 
করিব, আর কখনই বা তাহার বিশ্রামোঁচিত কৃঙ্গুমশয্য। 
প্রস্তত করিব? অতএব সখি! চল আমর শীঘ্র তথায় গমন 
করি। মৃদুহীম্তবদন! শ্রীমতী পুলকপুর্ণ নয়নে, (যাঁহীতে 
পাশ্থ“গৃহস্থিত ননন্দু কুটালা কল কথা শুনিতে পায়, এই 
ৰূপ ভাবে) সহচরীর প্রতি তখন আরও কহিতে লাগিলেন 
যে, চিত্রে! আমার ইফউপুজার নিমিভ সঙ্জিত রি 
পাত্র ও ব্যবহারমত উপহার প্রদানার্থ দধি, জুদ্ধ ও 

কাদি লইয়া যাইতে যেন বিস্মৃত হইও না) এই বলিয়া রঃ 
হইলেন। অতঃপর সখী, আঁদেশীন্ুযায়ী সমস্থ পুজোপ- 
হার তখ। হইতে সংগ্রহ করিয়া লইলে, রাঁজব। রাঁধি- 
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কাঁও তাহার সহিত কুটালার সম্মুখ দিয় গমন করিতে 
লাগিলেন। গমন কালে তিনি আবার উহাকে শুনা ইয়া 
দখীর প্রতি কহিতে লাগিলেন, সখি! তুমি এইমাত্র 
কন্িলে যে, বেলা এখনও অধিক আছে, কিন্তু ভাবিয়া 
দেখ যে, অভীষ্ট প্রদেশে গ্রমন করিতে করিতেই দিবকরও 
অন্তমিত হইবেন; সুতরাং তখনই আমাকে সায়ং সন্ধ্যা 
ও আহ্কিক পুজাদি করিতে হইবেক, এই বলিতে বলিতেই 
তথ। হইতে নিষ্কন্ত হইলেন। 

অনন্তর কুঞ্জে গমনার্থ গৃহ হইতে বহির্গত৷ হইয়া! পথি- 
মধ্যে শ্রীরাধিকা পুনর্ধ।র লখীকে সম্বোধন করিয়া কহি- 
লেন, দেখ সখি! এবার ননন্দ্‌ কুটালা আর আমার বিষয় 
লইয়। কোঁপন-স্বভাব আঁয়ানের নিকট কিছুই অভিযোগ 
করিতে পারিবে না, এবং করিলেও তিনি তাহা আর 
শুনিবেন না। কাঁরণ পুর্বে এ ছুষ্টার বাক্যানুলারে আফ্।ন 
যখন সন্দিপ্ধমন। হইয়া আমার দোঁধানুসন্ধান করিতে 
আইসেন, তখন প্রা্থপতি কৃষ্ণের কৌশলে তিশ্সি পুনঃ পুনঃ 
তাহীর বিপরীত-ভাব দেখিয়! অপ্রতিভ হওতভ গৃহে প্রতি- 
ন্ির্ত্ব হন, এবং পরিশেষে আমার প্রত্তি আর সন্দেহ 
লা করিয়া বরং উহ্াদিগকেই শিথ্যযঅভিযোগকারী ও 
অসত্যবাদী বলিয়।ই প্রতিপন করিয়াছেন ; সুতরাং আর 
উহার কোন প্রকার অভিযোগই আমার কঙ্চগহবাসের 
প্রতিকুলাচরণ করিতে পারিধে না; আমি অবলীলাত্রমে 
যখনই মনে হইবে তখনই সেই কৃষ্ের পাদপন্ম দর্শন 
ও পুজ। র্রিরতে পারিব । যাহ! হউক, বৃষ্ণ যে আমাকে 
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আন্তরিক শ্রীতি ও ন্সেহ করেন, তথ প্রতি আমর আর 
কোনই সন্দেহ নাই, ভাহার এ ৰূপ প্রণয়ভাব যে কেবল 
বাহিক ও মৌখিক, তাহা নহে। কাঁরণ আমি তাহার 
যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি যে প্রাণপণ চেষ্টায় 
আমার কলঙ্কমেচন করত সর্বদা আমার সঙ্গলাভের 
নিমিত্ত এতদূর সুরাহ করিয়াছিলেন, ইহাই তাহার 
এক প্রধান পরিচয় স্থল। এইৰপ বলিতে বলিতে উভয়ে 
যখানির্দিষউট মেই তমালকুর্জে উপস্থিত হইলেন, এবং 
দেখিলেন, চিত্রা, চল্পকলতা! ও নলিতা প্রভৃতি মখীগণ 
পুষ্প সকল অবচয়ন করিতেছে । তর্দুষ্টে শমতী 
হৃউচিত্ত হইয়! তাহাদিগের মহিত কুস্তমরাশী চয়ন 
করিতে করিতে কহিলেন সখি! গত যাঁমিনীর কুস্ম- 
কাণ্ড মনে করিয়। দেখ, মকলই অতি উত্কৃষ ও পরি- 
পাটা হইয়াছিল, কিন্তু পুষ্পমণলা. সেবৰ্ূপ মনোম্ত 
হয় নাই | এই হেতু অদ্য আমি স্বয়ং মেই শ্যামস্ুন্দরের 
কঞ্োচিত এপ্ষ মালা গ্রন্থন করিৰ। অত-ৰ ক্কোমরা কু 
কুটারের ফুলশয্যাদি প্রস্তত করিতে থ।ক, আমি এই অব- 
কাশে এ উপকুঞ্জের নিজন প্রদেশে গমন করিয়া একমনে 
মালা গাখিতে নিযুক্ত হই; এই বলিয়া তথ! হইতে প্রস্থান 
করিলেন। অমনি সখিগণ তথায় পরিপুর্ণ পুষ্পমাজী 
লইয়। রাখিয়া! অসিলে, রাধিকা স্বয়ং একমনে কৃষ্ঞগ্ুণ গন 
কটিতে করিতে মালা গাখিংত আরস্ত করিলেন। 

ক্রমে সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইল, পক্ষীম্কল, স্ব স্ব 
আবামে আসিয়া উপস্থিত হইল, হিলি সংস।র 
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কিপৎপরিম।ণে : কোলাহল শুন্য হইরা নিস্তৰ হহয়া 
আলিতে লাগিল, নিশীচরগণের আনন্দের ক্রম-উদ্রেক 
হইতে লাগিল, এই সময় হ্ৃদয়প্রফুলকর চন্দ্রম! অস্বর- 
প্রদেশে উদ্দিত হইয়। প্ররুতিকে যেন অপুর্ব্ব এক সুন্বর 
বনে স্থুমঞ্জিভূত করিলেন ফে, ক্রমে তমো! বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙক্ষে তাহার অধিকতর শোভা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। কুলায়ন্থ কৌঁকিলাদি বিহঙ্ষমণণ মধ্যে মধ্যে 
কুজন নী সহকারে বনভূমিকে যেন অস্ৃতরসে অভিষিক্ত 
করিয়া তুলিল। নিশগমন জানিয়! মধুপানোন্সতত অলিদল 
বন্ধ'র করত যে বাহার স্থানে প্রস্থান করিল, নাঁথ দমাগমে 
এরফুল্পমনা কুমোদিনী মন্দ মন্দ বাঁউভরে দৌদুল্যমান হওত 
দরোঁবরাঁদনে বসিয়া চঞ্চলহ।দ্যে হামিতে লাগিলেন যে, 
তদদৃষ্টে গরবিনী কমলিনী অমনি উর্ধাপরতন্তর হইয়া! বিষ 
বদনে চক্ষুমুদ্রিত করিলেন। রাধিকা কুঞ্জকানন হইতে 
প্রকৃতির এইৰপ লৌন্দর্য্যাতিশয় সন্দর্শন করত মনে মনে 
কহিতে লাগিলেন, অহো! অধুনা আমার ক্ষি সুখসচ্ছন্দ- 
তাতে দ্িনয(পন হইতেছে, কান্তদহবাসে আসিবার জন্য 
আর আমার লোকলাঞ্না! ও গুরুগঞ্জনার কোনই আশঙ্কা 
নাই _এখন অকুভোভয়ে শ্বেচ্ছাঁনুখে তাহার চরণাঁর- 
বিন্দ দর্শন করিতে পারি | যাহা হউক, মেই চিরদখ।কে 
দর্শন করিলে, কলঙ্ক বা লোঁকলাঞ্ুনার আর কিছুই 
ভয় থাকে ,নাঁ। অহৌ! নেই কৃষচপ্রেমন্থধা যে ব্যক্তি 
একবার পান করে, মে কি বিসলানন্দই না অনুভব 
করে, গতমংনার তাহার অতিসামান্য বলিয়া জ্ঞান 
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হয়; সুতরাং এবঙ্গ্রকার স্থহ্ৃতের সহবাসে আর কুল- 
ভয় কি? 

এই ৰূপে রাজবাল। গ্রীরাধিকা একমনে নানা প্রকার 
চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় নলিতা ও চম্পকলতা। তথায় 
উপস্থিত হইলে দেবী তাহাদিগকে সেই কুঞ্জকুটার যথামত 
সুসজ্জিভূত হইয়াছে কি না» এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; 
তাহাতে তাঘারা কহিল, দেবি! অদ্য যেৰ্প কৃপ্ীকুটার 
সুলজ্জিত ও পুষ্পশয্য। পরিপাটী হইয়।ছে, ই্িপুর্বেে আঁর 
কখনই মেৰপ চমণ্কারিণী ও মনোহারিণী হয় নাই। 
তখন কিশোরী, 'স্বগ্রথিত মালা প্রদর্শন করিয়। পুনর্বার 
কহিলেন, সখি! দেখ দেখি এই বনমণল! অতি সুন্দর হই- 
য়াছে কিনা? তাঁহাতে তাহাঁরা নেই সুচিকণ গ্রন্থি দর্শনে 
পরিতুষ্ট হইয়া মনে মনে চিন্ত। করিতে লাগিল, অহে ! 
মহজেই যে ভূবনমে।হনকে দর্শন করিলে, অনঙ্গবাঁণে শরীর 
মন অবশ হইয়া থাকে, তাহার অঙ্গে প্রীরাধাগ্রথিত এই 
বনমাল। দেক্ছুল্যমান দেখিলে, কোন্‌ রমণী ঈদৃশ কন্দর্প- 
বিনিন্দিত সুরসিক নায়কের প্রেমাভিলাধিনী হুওত কুল, 
মাঁন, শীলে জলাঞ্জলি দিয়! তীঁহারই উপাসনায় কাঁলক্ষেপ 
করিতে বাঁপনা না করে? এই ৰূপ চিন্তাকরত তাহার? 
শ্রীমতীকে কহিলেন, দেবি! এ মালা অত্তযুত্কৃষ্ণ হইয়াছে? 
ইহা সেই কমললে।চন কৃষ্ণের সম্পূর্ণ ৰ্ূপে উপযুক্ত বলিয়া 
আমদের স্থির নিশ্চয় হইতেছে । অতঃপর চল, এখন 
একবার কুঞ্জকুটারের শোভা সন্দর্শন করিবে। আর 
এদিকে বসমালীও আগতগ্রায়, তিনি প্রথমে ঝ্রায় উপ- 
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স্থিস্ত হইয়া তে।মাকে না দেখিতে পাইলে অত্যন্থই কাতর 
ও উদ্বিত্রষন্ হইবেন, বিশেষতঃ সমস্ত সৌন্দর্ষ্যের মধ্যে 
তুমিই এখানকার পরম লৌন্দর্য্য__ তোমা ব্যতীত এখনকার 
সকলই অন্ধকার ও অপ্রীতিকর | অতএব আর বিলম্ব না 
করিয়া ত্বর।য় সেই স্থানে চল। এই ৰূপ বলিতে বলিতে 
উভয়েই কুঞ্জবনে গ্রমন করিলেন, এৰং তথকার অপুর্ব্ব 
শোভা মন্দর্শন পুর্বব্ক মোহিত ও মদনবাণে অধৈর্ধ্য রাধিকা 
সখীকে সম্বোধন করত কহিতে লাগিলেন, সখি ! বুঝি 
সেই মদনমোহম এতক্ষণ গায় এই নিকুঞ্জবনের প্রাস্তভনগ' 
অবধি আসিয়া থ।কিবেন, স্ত্ুতএব তোমরা অগ্রগমন করত 
উহাকে অভ্যর্থনা করিয়া এখানে আনয়ন কর, আমি এই 
অবকাশে অবশিষ মালা কয়েকটা গ্রন্থন করিয়া লই | অতঃ- 
পর এক সখা ব্যতীত সকলেই তথায় গমন করিল। 
কিয়দ্ংর গমন করত পথিমধ্যে তাহারা, অপর কতক- 
গুলিন সখী পরিবেষ্টিত বিধন্নবদন! প্রধান সখী বৃন্দাকে 
দেখিতে পাইয়া তথায় অমনি দণ্ডায়মান হইল ৭ এই সময়ে 
বন্দা তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়! কুঞ্জের ও জ্ীমতীর বিষয় 
নিজ্ঞাসা করত মশোকান্তরে সকলকে কহিতে লাগিল, সখি ! 
এতদিনের প'র বুঝি আঁমাঁদের নকল স্ুখই বিনষ্ট হুইল, 
হতবিধি বুঝি আমাদের প্রতি বাম হইলেন শুনিতেছি 
গোঁপিক! বল্লভহরি কল্য প্রভতেই মধুপুরী গমন করি- 
বেন হয়! ভগবান অধমাদের প্রতি নিতান্তই বৈষুখ 
দেখিতেছি। এই বলির তথায় স্থিরভাবে উপবেশন 
করিল । [পরপর নখাগণ এই কথা৷ শ্রবণ করিয়া চমকিত 
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ও ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া থাঁকিল। কিয়ংকল বিবেচনার 
পর চল্পকলতা কহিল; দুতি! হয়ত শ্রুত কথা সত্য না 
হইতেও পাঁরে? কারণ জনরব সকল মময়েই যথার্থ হয় 
না। তখন ৰৃন্দা পুনর্বার কহিল, সখি! আঁষাদের কি 
এমন পুণ্যফল যে, এ্ধপ জনরব মিথ্য। হইবে? বিশেষতঃ 
ইছ।ও জানিবে যে, অশুভ কথা প্রায় মিখ্যা হয় না। 
যাহাহউক, সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত রিযখা সখীকে 
মংগে।পনে প্রেরণ করিয়াছি ; সে গ্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়।ই 
হউক, অথবা! প্রকাশ্যভাবে কোন কৌশল উদ্ভাঁবনা করিয়াই : 
হউক, অবশ্যই যথার্থ নংবাঁদ আনিয়া দিবে। পযন্ত আমি 
তাহার প্রত্যাঁগমনকাল পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন পুর্ধ্বক স্থির 
থাকিতে না পারিয়া মনে মনে যুক্তি করিলাম যে, রৃষ্ত, ' 
যদিও সমস্ত ব্রজবাসীগণের জীবনসর্ববন্থ ইহা সত্য বটে, 
তথাপি আমর! যে তাহার নিমিত্ত কুল, শীল, ও মাঁনে জল?- 
লি দিয়াছি, লোকলাঞ্চন। ও গুরুগঞ্জনার ভয় একেবারেই 
পরিত্যাগ করিয়া তাহারই শরণাপন্ন দাদী হওত, নেই চর- 
ণেই সমস্ত বিক্রয় করিয়াছি। অতএব আমাদের লর্বব বিনি- 
ময়কর্ত। সেই ভবদ।গরকাণ্ডারী হরি; কি'আমাদিগকে অকুল- 
পাথারে নিক্ষেপ করিবেন? ইহাও কি কখন সম্ভব হইতে 
পারে? তিনি কি আয়াদিগকে সাহার প্রেম-নিগড়ে দৃঢত্বর 
বপে চিরবদ্ধ জানিয়।ও তাহার কঠিন বিচ্ছেদবাণে তাহা! 
কর্তণ করিবেন? রৃন্দার এই সকল কথা শ্রবণ করি! প্রায় 
সখীগণ সকলেই একেবারে শোঁকাতুর। হইয়া রোদন কারিতে 
লাগিল। কেহ কহিল, বন্দে! তুমি আর এঁবগা অশনি- 
৫৬ 
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সছৃশ (কৃ্ণবিচ্ছেদের ) বাক্য মুখে আনিও না। আর যদিও 
আমাদের প্রাণবল্পত রৃষ্ণ মধুপুরী গণ্মন করেন, তবে 
সে কেবল অত্যপ্প ফালের নিমিত্ত মাত্র । যেহেতু মেই 
গে'পীকাবল্পভ হরি, ইহাঁও বিলক্ষণ অবগত আছেন যে, 
তিনি ভিন্ন আমরা আঁর কাঁহাঁকে ও জানিনা, তবে আষ।- 
দিগ্নকে নির্দয় ও নিষ্ঠ,রের গ্ভ।য় কেনইব। চিরদিনের নিমিত্ত 
পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন ?-_- কখনই যাইবেন না। তখন 
বন্দা কছিল, সখি! তোমরা যাহাই কেন বলনা» কিন্ত 
মেই বিষম অনর্থকর কৃ্চবিচ্ছেদযন্্না সম্মুখে আগতপ্রায় 
জানিয়া আমাকে অত্যন্ত কাতর ও বিহ্বল করিয়াছে 
অতঃপর (তাহাতে) কোন কোন সখী, অবিশ্ব(স 
করিয়া অবজ্ঞা সুচক হাঁস্যে উপহাস করিতে লাগিল । কেহ 
কেহ জানমুখী হইয়া অধেবদনে দণ্ডায়মান রহিল, 
কেহব। উহাঁকে পরিহ।স বিবেচনায় উপেক্ষা করিতে 
লাঁগিল। এই কপে ক্িযুখকাল গতহইলে বৃন্দী, মখীগণকে 
সহ্োধন পূর্বক পুনর্ধবার কহিতে লাগিল, সখি! ভাল, 
এখন ও কথা থাক্ধ চল কুঞ্জে কিশোরী কি করিতে- 
ছেন, অগ্রে তাহাই একব।র:দেখি, আর তাহার রাত্র- 
বাঁসের কুন্ুমশয্য। প্রস্তত হইয়াছে কি না 2 তাঁহারও অন্ু- 
সন্ধান করি। তখন সখীর! কহিল, বৃন্দে! আজ ফুল- 
শষ্যা অতি পরিপাটা হুইয়াছে। গত ফাঁমিনী যে পুষ্পর্ধার 
আমরা শ্য]মস্থ্দরের গলে অর্পণ করিয়াছিলাম, তাহা 
ততদুর চিত্তবিনোদক হয় নাই বলিয়া, আজ আমাদের 
বিনোদিনী রাই স্বহাস্তে দেই বিনোদক সজ্জিত করি 
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বার মানসে স্বয়ং মাল। গাথিয়াছেন। অতএব তাহ! যদি 
দেখিবার বাসনা থাঁকে তবে, শীঘ্র তথায় গমন কর। এই 
কথ। শ্রবণ করিয়া রৃন্দার নয়নযুগল অধিকতর ছল হুল্‌ 
করিয়া উঠিল, এবং মে স্বকীয় *শঞ্চলবর্সনে মেই নয়নজল 
মার্জন। করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বা সহকারে কহিতে লাগিল, অহো' 
সখি! তোমাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার এইৰপ অন্ুু- 
মান হইতেছে যেন, সেই হারই আজ অ.মাদের 'প্রাণ 
সংহাঁরক হইবে । হীয়! হত বিধে! তোঁমার মনে কি 
এই ছিল? আমাদিগকে একবাঁর এমন অমুল্য ধনের অধি* 
কারী করিয়। পরিপূর্ণ সন্তোধ হইতে না হইঁতেই আবার 
তাহাই অপহরণ করিতে উদ্যত হইলে? এই বলিয়া মক- 
লেই অন্পে অন্পে তথা হইতে তমাঁলকুপ্রে গমন করিতে 
ল[ণিল। 

এদিকে বিনখা, কষ্ণগমন বৃত্তান্ত যথার্ধই অবগত হও, 
বিচ্ছেদবাঁণে নিতান্ত অধৈর্ধ্য হইয়া পড়িল, এবং বাঁণবিগ্ধ 
হরিণীর ন্যায় যেন দিখিদিক বৌঁধ শুন্তা হইল । অনন্তর উর্ধা- 
শ্বাসে সেই কুপ্জবনে প্রবেশ করিয়। দুর হইতে শ্রীরাধিকাকে 
দেখিতে পাইল; এবং খীরে ধীরে তাহার নিকটে আিয়। 
দেখিল যে, তিনি একমনে মহাগ্যাবদনে কৃষ্ণ গান করিতে 
করিতে কুস্ুম হার গ্রন্থন করিতেছেন। এই সময়ে সে 
মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, অহো! (েখিতেছি ইনি 
অগন মনেই বসিয়া পঞ্ধম সুখে সময়াতিপাত করিতেছেন । 
সন্মখে যে কি কালস্বৰূপ বিচ্ছেদ আঁমিতেছে, তাহার 
কিছুই অবগত নহেন। অতএব আমি এমন সঞয়ে কেশন . 
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করিয়াই বা সে নিদখরুণ সংবাদ প্রদ(ন করিব? পরক্ষণে 
আবার অমনি চিন্তা করিল যে, সেকথা ইহার নিকট 
অবশ্য শীঘ্রই প্রকাশ করা কর্তব্য। কারণ, ইনি আমাদের 
সকলের মুখ্যা, সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমতী ও কৃষ্ণের মনমোঁ- 
হিনী। অনুমান হয় যে, শ্রবণমাত্রেই ইনি কোন কৌশল 
উন্ভাবন! দ্বারা সেই ত্রজনাথের সথুর]ঃগমনে ব্যাঁঘ।ত 
জন্মাইয়া! দিতে পারেন । যাহা হউক, সম্প্রতি এ শেল- 
সম কঠিন বাক্য কিৰপেই বা তাহার গরোচর করিব 2 
হা বিধাতিঃ ! এইজন্যই কি আমার বিষখা নাম হইয়াছিল? 
আর এতদিনে বুঝি বা তাহা সার্থকও হয়'। এইৰপ ভিন্ত! 
করিতে করিতে তাহার সন্মুখাগ্রবর্তী হইয়া তাহাকে 
প্রণাম করিল। রাধিকা তখন তাহাকে মন্মুখে আগতা 
দেখিয়া সহ্।স্তব্দনে জিজ্ঞাসা করিলেন, সখি! তুমি 
বুঝি এইমাত্র এখানে আসিতেছ? তবে বল দেখি 
আমার প্রাণবল্পভ কৃষ্জ কোথায়? তিনি কি এই কুঞ্জে 
আসিয়।ছেন? অথবা তাহার আমিবার অর' বিলম্ব কি? 
এৰপ জিজ্ঞাসা করিলে, বিসখা বিষঞ্ন বদনে মৌনভাৰে 
থাকিয়া কিছুই উত্তর প্রদান করিল না। তাহার অস্বা- 
জবিক ভাব দর্শনে রাখিক। চঞ্চল ও চমকিত চিত্ত হইয়া 
কহ্ছিলেন, বিমখে! তুমি কি আমাকে পরিহাম করি- 
তেছ? এই কি তোমার পরিহাদের প্রকৃত সময়? 
শ্রীরাধিকা এইৰপ বলিতেছেন, এমন সময়ে দখীগণ- 
পরিবোধ্টিত প্রধানা বৃন্দা, . জানবদনে তথায় প্রবেশ 
করিল ।« রাধিকা, সকলের বিষগভাঁৰ দর্শন করিয়া! আর 
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শ্থির খীকিতে পাঁরিলেন না। তিনি ভৎক্ষাঁৎ পুষ্পহার 
পরিহার করত বুন্দাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৃ্দে! তোমা- 
দিগকেও যে আবার বিষঞ্ন দেখিতেছি, ইহার কারণ কি? 
যথার্থ বব? তোমর! কি পুনর্ব্ধীর গুরুজন কর্তৃক তিরস্কৃত 
হইয়াছ? অথবা মনেই প্রাণবল্লভ কৃষ্ণের আগমনবিলক্ব 
দেখিয়া! এত বিম্বযুক্ত হুইয়াছ? তাহা শীঘ্র বল। তোমা 
নের এপ ভাব-ভঙ্গী দর্শনে আমার মনে নান।ন মংশয়ের 
উদয় হইতেছে । আমি উহার কারণ জানিবার নিমিত্ত 
অত্যন্ত উৎস্থৃক হইয়াছি। অতএব আঁর কালবিলম্ব করিয়া 
আমার চিত্তকে অসুস্থ করিও না| ত্রায় সমস্ত বৃত্তীস্ত 
যথাযথ বর্ণন কর । 

অনন্তর সখীরা সকলে শ্রীমতীকে পরিবেষ্টন করিয়া 
উপবেশন করিলে, হুন্দা কহিতে লাগিল, হে শ্রীমতি! 
তুমি সমস্ত রমণীকুলের শ্রেষ্ঠ।, কুলকামিণীগ্রণের যে নকল 
গুণ থাকা আবশ্যক, সে সকল গুণই তোমাতে এক।ধারে 
বর্তমান | তেশমার মহিমা কে বলিতে পাঁরে 2 এই জগতী- 
তলে তুমিই সাক্ষাৎ লক্ষী । স্বয়ং কৃষ্ণই তোমাঁকে কেবল 
অবগত আছেন । আর আমিও তোঁমার পদদেবীকা, তৌমার 
প্রমাদে আমিও তোমায় কিঞ্চিৎ অবগত হইয়।ছি। তুমি 
পরমা সুন্দরী ও ধৈর্য্য এবং গাস্তীর্য্যের একমাজ্র আধার 
ও অতিশয় বুদ্ধিমতী। অতএব এখন যে বিষম অনর্থকরী 
বাক্য আমি তোমাকে কহিব, যদ্ধি সামান্য, রমণীগণের 
ন্যায় তাহাতে নিতান্ত অসহিযুঃ ন1 হইয়। করং ক্বৌন উপায় 
উদ্ভাবনাদ্বারা তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ। 


৪৪১৬ মহাভাগবত । 


কর, ঘবেই মকল প্রকারে মঙ্গল দেখিতেছি ; নতুবা 
অনিষ্টাপাতের বিলক্ষণ সপ্তাবনা। কারণ তাহা হইলে 
আমাদের সকলকেই কিছুকালের নিমিত্ত ঘে।রতর "ছুঃখ-ত্রদে 
নিপতিত হইতে হইবে | শ্রীমতী, বৃন্দার এই মকল কথ। 
আকর্ণন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, 
রন্দার এইপ্রকার 'বাক্যে আমার স্থিরনিশ্যয় হইতেছে. 
যেন মে আমার কান্ত অন্বন্ধীয় কোন অমঙ্গলের কথাই 
কহিবে | কিন্ত অনুম(নে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে, 
এ অমঙ্গল. হার দৈহিক নহে। বিশেষতঃ যিনি সমস্ত 
মঙ্গলেরই মঙ্গল” তীর আবার শারীরিক অমঙ্গল 
কিঅতএব বোধ হয় তিনি অদ্য এই বিলাঁমকাননে 
আগমন করিবেন না, তাহাই শুনিয়। সকলেই এতাঁধিক 
শোকযুক্ত হইয়া থাকিবে | যাহা হউক, সবিশেষ অব- 
গত্ত হওয়া আবশ্যক। এইৰপ স্থির করত তিনি কিয়" 
পরিমাণে ধৈর্য্য ধাঁরণপুর্বক পুনর্ববার কহিতে লাগ্সিলেন, 
হন্দে! যাহা বলিতে হয় ত্বরার প্রকাশ করিয়। আমার 
মনের উদ্বেগ দুর এবং বাসন। পরিপুর্ণ কর। আমি নিশ্চয়ই 
ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছি, ৫তৌঁমাদের আর তাহাতে কোন 
আশঙ্কা নাই । তখন বুন্দা যেন কিয়ৎপরিমণণে আ শবস্তা 
হইয়া! কহিতে লাগিল, হে কফিশোরি ! অন্য অপরাহ্নে 
আমি শ্যামা প্রভৃতি কতিপয় সহচরীকে সমভিব্যাহারে 
লইয়া এই স্থানে আসিতে ছিলাম, পথিমধ্যে ছুইজন অপ- 
রিচিত কামিনীর নিকট শুনিলাম যে, কল্য প্রভাতেই নন্দ- 
নন্দন হবি মধুপুরী গমন করিবেন। কিন্ত অমি তাহাদি- 
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গকে, (কেন যাইবেন? কৰে আমিবেন? প্রভৃতি) সমস্ত 
বৃত্তান্ত জিজ্ঞাঁনা করিলে, তাঁহারা আর তাহার কিছুই উত্তর 
দিতে পারিল না| তখন উদ্ধিগ্নমন! হইয়! সবিশেষ তথ্য 
জনিবার নিমিত্ব বিসখ।কে নন্দালয়ে প্রেরণ করিলাম, এবং 
তাহাকে আরও এই কথা বলিয়৷ দিলাম যে, সখি! তুমি 
ব্রজনণথের প্রতিবেমিনী, সর্বদা তথায় যাতায়।ত করিয়! 
থাক; অন্তএৰ তুমি এখন কেনছলে একব!র তথ'য় গমন 
করত কোন কৌশলদ্ার] এঁ ব্যাপান্ৰের সমন্ত সত্যাসত অবিকল 
জানিয়া আইম। অতঃপর আমি পুনর্ববার গৃহে প্রত্যাগমন 
পূর্বক তাহার আধ (আসা) পথ নিরীক্ষণ করিতে লাখি- 
লাম। কিন্ত এ ভাবে আর অধিককাল ধৈর্যধারণ করত 
স্থির হইয়1 থাকিতে অশক্য হইলাম। কারণ তখন ইহাঁও 
বিবেচন!] করিলাম যে, যদ্দি গোঁপীনাঁথ কল্য সত্যসত্যহ 
এই ব্রজপুরী অন্ধকাঁর করিয়া মধুপুরী যাঁত্া করেন, তবে 
অদ্য অবশ্যই আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও গমনার্থ 
বিদায় লইস্ঠে শীঘ্র শীঘ্রই এই কেলিকাঁননে আগমন করি- 
বেন,__ পরন্ত এখানে তিনি আঁমেন নাই । আবার এদিকে 
যখন বিনখাকে বিষগ্নবদনে বদিয়! থাকিতে দেখিতেছি, 


' তখন জনরব যে মিথ্য। ইহাত আর প্রত্যয় হয় না । যাহা 


 ইউক, সখি বিষখে ! তুমি কি জানিয়া আঁদিলে? তাহা 
৷ শীঘ্রই যথাযথ বর্ণনা কর। দেখ অপ্রিয় কথা যদিও প্রকাশ 


করিবার ইচ্ছা! .হয় না ইহা সত্যবটে, তথাপি প্রকাশ না 
করিলেও চলে না, অর “সত্য” যে, তাহা কোমন্বা কোন- 
ৰূপে এবং কখনওন1 কখন প্রকাশ হইয়া খাকে৭ অতএব 
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আঁর কাঁলবিলম্ব বা কোন কধা অপলাপ না করিয়ণ খান! 
জানিয়াছ অবিলম্বে আদ্যোপান্ত সকল কথাই ব্ক্ত কর। 
সখি! দেখ, অশনিপাত শুনিতে কি ভয়ঙ্কর? কিন্ত 
পতন হইলে আর কোন ভয় থাকে না। অতএব আমাদের 
অদৃষ্টানুযায়ী যাহা হয় হইবে, এখন পরিজ্ঞাত বিষয় 
আমাদের গোর কর। 

এইবৃপে রুম্দার বাক্য শুনিতে শুনিতে শ্রীরাখিকাঁর বদন- 
কমল শুক্বপ্রায় হইয়া আপিল । তাহাঁর মুখশশী জামুতারুত 
শশধরের ন্যায় নিম্প ভ ও মলিন হইতে লাগিল। এতক্ষণ 
যে পুর্ণেন্ছু নদৃশ মুখমণ্ডল নমন্ত বনভুমীকে উত্তল করি- 
স্নাছিল, এখন তাহা অমান্য দীপালোক সখপেক্ষ হইয়া 
পড়িল__- রাহুগ্রস্ত কলাধিরের ন্যায় যেন পুর্ববচিহৃও 
আর দেখা গেল নাঁ। অনন্তর তিনি এক নবীর গাত্র অব- 
লম্বন করিয়! বিমখার প্রতি কহিতে লাগিলেন, বিনখে ! 
অতঃপর তুমি অকুতেভয়ে সমস্ত রৃভান্ত বর্ণন। কর 1 আমার 
নিমিত্ত শঙ্কিত হইও না। আর তুমি এরূপও মনে করিও 
না যষে,আমি এ সকল কথা শ্রবণ করিয়। প্রাণ পরিত্যাগ 
করিব। আমার যেৰপ কঠিন প্রাণ, তাহাঁতে কি নেই 
শ্যামন্ুন্দরের বিচ্ছেদ-বাক্যবাণ আগায় সংহার করিতে 
পারে? না ধর্মরুজ আমার প্রতি এমনিই প্রমন্ন, যে 
কৃষ্তবিরহে আমি ব্যথিত ও শোক অন্তপড হইলে, তিনি 
উহা! হইতে আমার ভাঁপিত প্রাণকে শীতল করিবার ও 
নিষ্কৃতি দিবার নিমিত্ত আমায় আলিঙ্গন সহকারে গ্রহণ 
করিবেন সখি! কদ।চ নে চিস্তাকে মনে স্থান দীন 
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করিও না। তবে কেবল তোঁমাদিগকে ' বিনীভত।বে 
এই কথা কছিতেছি যে, সেই গুণমণি কৃষ্ণের অশেষ গুণ- 
মালা হৃদি-কণ্ে ধারণ করিয়ছি--ঙাহাঁর প্রেমময় 
নটবর মুর্তি হৃদয়পন্ে স্থাপন করিয়াছি। বিরহ চিন্তায় 
কেবল তাহারা যদি অনাঁথা ভাবিয়া! বলপুর্ব্বৰক যাতন! দেয়ঃ 
তবে, তখন আমাকে অরিয়মান হওত ধুলিধুবরিত শরীরে 
ধরাশায়ী হুইয়া থাকিতে হইৰে। কিন্তু তৎ্ক[লে অনাঁকে 
সৃতপ্রায় দেখিয়া তোমরা যেন শোক মোহে অভিভূত 
হওত সৎকারার্ধে (প্রেতক্রিয়ার্থ) আমাকে চিতায় 
নিক্ষেপ করিও না) তখন যেন আমার এ কথাটী তোমা 
দের ন্মতিপথে জাগরুক হয়। এইৰপ বলিতে বলিতে 
বাম্পনীরে তাহার নয়নছয় পারিপুর্ণ হইল। তদ্দ্‌ক্টে, 
অপরাপর সখীগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল । 
তখন রাধিকা স্বকীয় নয়নজল স্বরণ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন- 
পুর্ধবক প্রবৌধ ও উত্তেজিত বাঁক্যে নকলকে নিস কযি- 
লেন। 

বিখা ঘুকলকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লগিল, হে 
ব্রজঙ্ুন্দরিগণ! অতঃপর আমি যাহা কিছু জানিয়ান্ছি 
তাহা শ্রবণ কর। নলিতার মুখে দেই জনরবের কথা শ্রৰণ 
করিয়া আমি সত্বর গোপরাঁজগ্ৃছে প্রবেশ করিলাম, এৰং 
পুর্বববৎ ধীরে ধীরে পুরমধ্যে যশোদাঁর নিকট উপস্থিত 
হইলাম) দেখিলাম তাহারা সকলেই গৃহকর্ট ওলা 
আছেন, কিন্ত সরলেরই বিষ -ভাঁব। রাণী, স্যয়ং পাখী 
ছুপ্ধাদির প্ররচুৰপ. আয়োজন করিতেছেন 1 মফাজতঃ 
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ইহাছার। আমি জ্ঞাতব্য বিষয়ের কিছুই বুঝিতে 'পারি- 
লাম না। অনন্তর প্রথানুযায়ী রীণীর পক্মুখে গমন 
করত তাহাকে বন্দনা করিয়া ধীরে ধীরে তৎ পার্খে 
উবেশন করিলাষ। তিনিও আমাকে পুর্ববব্ধ স্গেহপুর্ণ- 
নয়নে সস্তাষণ ও আমার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন । 
তৎপরে আমি সুষোগক্রমে নান। কথার প্রসঙ্গে তাহাকে 
এ দধি ছুপ্ধাদির প্রচুর পরিমাণে আয়োজনের কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিলেন । বুজে! তুমি কি 
ইহা শ্রবণ কর নাই যে, অন্য রাত্রি প্রভাঁতা হইলে.'আমার 
জীবনপর্ধস্ব গোপাল, স্বগণে পরিরৃত হইয়া দিবসত্রয়ের 
দিমিভ্ত মধুপুরী গমন করিধে। মথুরা হইতে কংন রাজ! 
নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছেন, এবং সেই নিমজ্ণ পত্র ও 
রথ লইয়া অক্কুর নামে এক. ব্যক্তি এখানে আগমন করি- 
য়াছেন) তিনিই সকলত্কে সমভিব্যাহাঁরে লইয়া যাইবেন। 
আর দেই কংদ রাজাকে উপহার. দিৰার নিমিত্ত এই দকল 
পয়োরাশীর আয়োজন করিতেছি । 

: আঅমন্তর সজলনয়নে আরও কহিলেন, বিনথে ! গোপা 
লক্ষে মধুপুরী ঘাইতে দিতে আমার একান্ত অনিচ্ছা । 
কারণ ধাহাকে কক্ষান্তরে প্রেরণ করিয়াও স্থির থাকিতে 
পারিনা- গোচরণে প্রের করিয়া যাহীর প্রত্যাগমন 
কালপর্যনন্ত পাগলিনীপ্রায় পথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকি, 
তাহাকে দুর্দেশে প্রেক্ণ করিয়া! কিকণে জীবন ধারণ 
করিব? অহো! গোগাল আমার বৃদ্ধের বন্তী। অন্ধের 
মন্নন, ছুর্বরগের ফল) ও নির্ধদেরধন। আমি এই দিবসত্রয় 
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তাহার অদর্শনে, কেমন করিয়া দিনযাপন করিধ। এই 
ভাবিয়া অবসন্ন হইয়া! পড়িয়াছি। তবে অনিচ্ছা সত্তেও 
নন্দ, উপনন্দ এবং স্নন্দ প্রভৃতি প্রধানগণের বাক্যে 
আমি অগত্যা রাম কৃষ্চকে গমন করিতে দিতেছি, 
তাহাদের সকলেরই এই অভিলাষ যে উহার! রাজসভা ক 
গমন করত পরিচিত ও সম্মানিত হয়। যেহেতু 
তাহাতে মস্ত গোপকুলের গৌরব অধিকু.ৃদ্ধি হইবে। 
কিন্ত বসে! আমার চিত্ত পাপপ্রবণ ও আমি অত্যন্ত 
ভীরু স্বভাব। এ সকল কুলগৌরবের আনদ্দেও আমার 
আনন্দ হয় না! নিরন্তর কেবল রাম কৃঞ্চকে দেখিতে 
পাইলেই আমার সদ্ানন্দ বোঁধ হয়। জগতের মকল সুখ, 
সম্মান ও এশ্র্য হইতে আমি কেবল উহাদিগকেই ভাল 
বাসিয়া থাকি। যাহাইউক, আমি সকলের অিপ্রাপ্া- 
নুসারে, বিশেষতঃ রাম কৃষ্ণের একাস্তিক আগ্রহতিশয় 
দর্শনে গমনে আর কোনই আপত্তি উত্থাপন ক়ি- 
লাম না। আমি প্রথমে বিস্তর শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেও 
গোপাল যখন আমার গলদেশে তাহার কোমল ভূজলতা 
পরিবেষ্টন করিয়া দিবসত্রয়ের নিমিত্ত পুনঃ পুমঃ বিদগন্ঘ 
প্র্থনা করিল, তখন আমি তাহার সেই ললিত গ্রদগদ 
স্বর শ্রবণে মোহিত হইয়া! তাহাঁতেই সম্মতি প্রদান করি- 
রাছি। বিসখে! যদিও রাম কৃষ্ণের মধুপুরী গমনে সকলে 
বংশের গৌরব বৃদ্ধি জানিয়৷ পরমানন্দিত হইয়াছে, রিন্ 
জানি না, আমার মন কেন বিপরীতে বিচরগ করিতেছে ? 
__কেন এত উচাটন হইতেছে? এখন আমি বিশ্বদ্বয় কেবল 
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ছুর্নিমিত্ত দর্শন করিতেছি, না জানি আমার অদৃষ্টে কি 
ভুর্ঘটনাই সংঘটন হয়। এই বলিয়া নিরস্ত হওত অশ্রু 
মার্জন করিতে লাগিলেন। পরে আমাকে আরও কহি- 
লেন, বিসখে! আমার গোপাল তোমাকেও যথেষ্ট 
স্নেহ করিয়া থাকে, এবং তোমরাও তাহ।কে ভাল 
বাসিয়া থাক। আমার গোপাল কর্তৃক অনেক উপ- 
ভ্রবও তোমরা সা করিয়া থাক। এই হেতু আমার অনু- 
রোধে তোমর1 যদি কিছু প্রবৌধ দাঁন করিয়া গমনে 
নিরৃত্ত করিতে পার, তবে আঁমি তোমার নিকট চির 
বিভ্রীত হইয়। থাকি। তখন আমি তাঁহাকে কহিলাম, 
মাতঃ! গোপাল এখন পুর্ববের ন্যায় নিতান্ত শিশু 
নাই যে, তাহাকে আর মিষউ বাক্যে ভুলাইয়া রাখিব, 
এখন মে এমনি বাচাল হইয়াছে, যে আঁমাদিগকেও 
তদ্বারাঁয় বশীভূত করে। অতএব এমন সময়ে আমর! 
আর কি করিব? তবে আনার অনুরোধে সাঁধ্যমতে 
চেষ্টীর কৌন ক্রুটী করিব না। এই বলিয়া পুনবর্বার 
ভাহাকে, গ্বোপাল কোথায়? জিজ্ঞাপা করাতে তিনি, 
অঙ্গুলী সঙ্কেতে পাশ্বস্থ গৃহ আমাকে দেখাইয়া দিলেন । 
তখন আমি তথা হইতে সেই গৃহ দ্বারে উপনীত হইয়! 
কুষ্চের : তৎকালীন অবস্থা সকল দর্শন করিলাম। এই 
বলিয়া বিসখ। কৃষ্ণের অবস্থা বর্ন করিলেন । £পর 
কহিলেন, হে,গোপীনিগ্ণণ! আমি ৃষ্চকে রোদন করিতে 
'ছেখিয়া উ্টাহার সমীপে উপস্থিত হুইলাঁম। তঞ্ুক্টে 
তিনি ফ্এক্সভাঁব গোপন করত লহান্য বদনে আমাকে নিজ 
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পাঁশ্বেউপবেশন করাইলেন, তখন আমিও সুযোগ পাইয়া 
নানা কথার প্রসঙ্গে মধুপুরী গমনের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে 
তিনি যে নিশ্চয়ই তথণয় যাইবেন, এই ভাব প্রকাশ করি- 
লেন। আরযে তিনি এখানে আসিৰেন না! এ কথাও 
তোমাঁদ্িগকে বিজ্ঞাপন করিতে আদেশ করিলেন। এই 
বলিয়া বিমখ। নিরু- স্তর হওত দণ্ডায়মান রহিল। 
বিসখার নিকট হইতে এই অকল কথা শ্রবণ করিয়া 
কিয়ৎকাল সকলেই. নিরুত্তর থাকিলে, জনৈক সখী বৃন্দাকে 
সম্বোধন করিয়া কহিল, বৃন্দে? যদি সত্যই আমাদের 
গোপীনাথ ব্রজবালাগণুকে অনাঁথিনী করিয়া মধুপুরে গমন 
করেন, তবে আর একুসুমশয্যা ও পুষ্পমালায় প্রয়েজন 
কি? অনুমতি কর, আমি এখনি ইহাদিগকে দুরে নিক্ষেপ 
করত নয়নান্তর করি। কারণ যাহার নিমিত্ত এই আয়োঁ- 
জন, তাহার বিরহে এ সকল লইয়া আমাদের আর কি 
প্রয়োজন? বরং এসল জন্মুখে দর্শন করিলে বিরহনল 
দিগুণত্তর প্রস্বলিত হর। তখন বিরহব্যাকুলা বৃন্দা ও অপ- 
রাপর সখী সমবেতে এ ফতেরই পোষকতা৷ করিল। কিন্তু 
শ্রীমতী তৎকালে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া কহিলেন, 
গোপীগণ! তোমরা আর কিছুকাল নিরম্ত থাক, দেখ 
ত্রজনাথ এখনও এই ব্রজধাম পরিত্যাগপুর্ববক দেশা- 
স্তর গমন করেন নাই-_তিনি এখনও এখানে আছেন। 
সুতরাং অনেক,আশীও আছে”_এই আশান্বারা লোকে 
'জীবিত.থাঁকে। আর দেখ, সার বিরহ্বাঁণে এই সকল 
অনাথা কুলরমশীগণ যে একেবারেই স্ৃতপ্রায় খর্টক্বে_ 
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এই নিকু্ বনের শিখীদল নিজনিজ সুচিত্রিত দীর্ঘপুচ্ছ 
বিস্তারপুর্বক নৃত্য করিয়।--কোকিলগণ কুজনধনী করিয়া_ 
এবং ভূঙ্গনকল নানাবিধ সুগন্ধী পুষ্প হইতে সুমি মধুপানে 
উন্মত্ত হইয়া গুণ গুণ ম্বরে ঝঙ্কাঁর করত জামাদিগের নেই 
মৃত শরীরে খড়নাঘাত করিয়া অশেষ যন্ত্রণ। প্রদান করিবে, 
তাহাঁও তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন । অতএব এই নকল 
কারণ চিন্তা করত তিনি একবারও এখানে আমিলে 
আলিতে পারেন । সুতরাং এ হার ও শয্য। এখন দ্ববে 
নিক্ষেপ কর। বিখেয় নহে । যাহ। হউক, সখি! আর কিছু 
কাল অপেক্ষা কর তবে অকলই বুঝিতে পারিব। কিন্ত 
যদি আজ দেই বিপিনবিহ।'রী কৃষ্ণ আমাদিগকে অনাখিনী 
করিয়া চলিয়া! যান, তবে না! জানি, তাহাতে আমাদের 
কি ছুর্দশাই ঘটিবে। পরন্ত তাহাতে আমরাই সকলে 
সেই বিরহানলে দগ্ধ হইয়া মরিব। তাহাতে আর তাহার 
কি' ক্ষতি হইৰে? আমাদের বিরহে 85 আকুল 
হইতে হইবে না. 

অনন্তর এক সখী কহিল” হে শুভগে ! আপনি অমন 
কথ। আর স্বুখেও আনিবেন না| কৃষ্ণ যে আপনার 
-বিরছে কাঁতর হইবেন না, ইহাঁত আমাদের প্রত্যয় হয় 
না: কারণ অঁপনি যখনই অভিমানিনী হইয়া তাহাকে 
উিপেক্ষা। করিয়াছেন, তখনই তিনি আপনার শ্ীচরণ পর্য্যন্ত 
ধারণ করিয়া সে মান 'ভঙ্জন করিয়াছেন। অতএব আর 
এপ তিস্তাকে মলেও . স্থান দান করিবেন নাঁ। তখন 
র্দ্দা গ্্েপিনীগণের প্রতি কহিতে লাগিল, হে সখিগণ ! 
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তোমরা থে দিবসের নেই রাধাকুণ্ডের কাণ্ড মকলেই 
অবগত আছ? নে দিবস যখন কিশোরী . মানভরে 
অবশ্তঠনাঁবতী থাকিয়া কোনমতেই মেই গোপীবল্পভের 
মহিত প্রণয়ালাপ করিলেন না, তখন তিনি বছতর আয়ানে 
তাঁহার মান ভঙ্জন করিতে প্রায়স পাইয়া অব্কৃতকার্য্য 
হওত রোদন করিতে করিতে বৃন্দাবন (নাঁমক বন ) হইতে 
বহির্গত হুইয়া যান। মেই সময়ে আমর]. ভ্রীমতীকে 
বিনয় পূর্বক অনেক মিউ বাক্যে সেই মান পররত্যণগ 
করিতে অনুরোধ করিলেও তিনি একাস্তত তাহাতে কর্ণ- 
পাঁতও করিলেন মা । পরে ঞ্ীমতী স্বয়ং তাহার বিচ্ছেদে 
আকুলা হুইয়াছিলেন ; এবং. তখন নিজক্রেশ নিবারণ 
করিবার নিমিত্ত হা কৃষ্ণ! হাকৃঞ্চ! করিয়া তাঁহার অন্ধে- 
যণও তদ্বিরহে অসহ্য হইয়া রোদন করত আমাকে কৃষ্ণা 
স্বেবনে নিযুক্ত, করেন। পরেশেষে আঙ্গি তাহাকে ও 
তোমাদিগকে তদ্বিরহে কাতরভাবাঁপন্ন দেখিয়া সেই 
 বিরহাতুর নটবর শ্যামের উদ্দেশে গমন করিলাম । 
অনন্তর কুঞ্জ উপবুঞ্জ প্রভৃপ্তি নানা স্থানে ভ্রমন করিস 
কোথাও তাহার দর্শন পাইলাম না । পরিশেষে রাধাকুণ্ডের 
অদূরে খাকিয়া” « হা রাখে ! আমায় পরিত্যাগ করিলে-_+ 
আমার সহিত বাক্যালাপ করিলে না আমাকে বৃম্দাবন 
হইতে বহিষ্কত করিয়া দিলে ” প্রতি বাক্যে হা হতো 
করিয়া কে যেন বিলাপ করিতেছে শুনিতে, পাইলাম ॥ 
আমি সেই স্বর শ্রবণে ইতত্ততঃ ছুঁডি সঞ্চালন করি কাছা 
কেও দেখিতে পাইলাম না.। অতঃপয় দেখিলাধকৃতও সঙদী- 
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পবর্তি হইয়া তাঁহার টে ধুলী ধুষরিত কে যেন শয়ন করিয়া 
অবছে- কিন্তু তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম না। অবশেষে 
তথায় কৃষ্ণের চূড়া ও বংশী নিক্ষিপ্ত দেখিয়া, তাহাঁকেই কৃ 
বলিয়। স্থির নিশ্চয় করিলাম । সেই কালে শ্রীদাম ও 
মধুমঙ্গল নামৈ তাঁহার সখা দয়, কমলপত্র ও তমমলিদল লইয়! 
তথায় উপস্থিত হইল। অনন্তর মধুমঙ্গল প্রথমে উচৈঃস্বরে 
কষ্ণকে হে.সখে! হে নখে! ৰলিয়া আব্বান করিতে 
লাগিল। তৎকালে আমি তথ।কার এক রৃক্ষের অন্তরালে 
প্রচ্ছননভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলাঁম। মধুমঙ্গল এ 
প্রকারে হে সখে ! হে কৃষ্ক! বলিয়া বারত্ার উচৈঃম্থরে 
আহ্বান করিয়।ও কেন উত্তর ন। পাওয়াতে, শ্রীদীম কহিল, 
বখা মধুমঙ্গল! এখন এপ সম্বোধনে প্রীকৃষ্ণের চৈতন্য 
সম্পাদন করা অতি দুৰহ। যাহা হউক, এই বার আশি 
একবার চে! করি। হে ব্রজাক্ষনাগণ ! প্ীদাম এই কথ। 
বলিয়া, হে রাধাকান্ত! হে রাধবলভ ! হে রামরমিক রাধা 
নাথ! রাধাবিনোদ !__রাধাগোবিন্দ! প্রভৃতি বাক্যে 
আহ্বান করিলে, তাহার ক্রু চৈতন্যোদয় হইল । তখন 
উহার উভয়ে আনন্দিত হুইয়। তাহার পরিচর্ধ্যা করিতে 
আরত্ত করিল। প্রথমতঃ তাহারা তথায় কুবলয় পত্র বিস্তৃত 
করিয়া! তদুপরি কৃষ্ণকে শয়ন করাইল। অনন্তর সেই রাঁধা- 
কুণ্ডের জল লইয়। প্রোক্ষণ করত দেই তাল বৃত্তে বীজন 
করিতে লাগিল। এই ৰূপে কিছু কাল নেবা করাতে এবং 
, তখাকার সেই জলকণা ঞ্রবাহিত শীতল মমীরণ,মেবনে তিঙ্সি 
সংজ্ঞা প্রাণড হতয়া, তাহাদিগকে কহিলেন, মখে! আমকে 
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এই সরিৎ হইতে একটা কমলিনী প্রদান কর। অনন্তর 
তাহারা নেইৰপ করিলে, কৃ একটী কমল তাহাঁদিগের 
হস্ত হইতে গ্রহণ করত. স্বকীয় বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিলেন, 
এবং কহিতে লাগিলেন, হে কমলিনি। তুমি আম।র মেই 
হৃদুবিলাঁপী কমলিনীর নাম ধারণ করিয়াছ, এই হেত 
তোঁম। হইতে উপস্থিত বিকাঁরে শান্তি লাঁভ করিব বলিয়া 
তোমাকে নিজ বক্ষে ধারণ করিল।ম। কিন্ত তো. হইতে 
মেই পীড়ার কিছুমাত্র উপমম হইল না। আমার দেই 
কমলিনীর বিরহ-তাঁপ হইতে তুমি আমাকে রক্ষা করিতে 
পারিলে না। এই বলিয়া বহুতর বিলাপ করত পুনর্ববার 
মোহ প্রাপ্ত হইলেন । হে ব্রজনুন্দরীগণ ! আমি তৎকালে 
এই স্ল ব্যাপার অবলে।কন পুর্ববক বিচ্ছেদ বিকার যে 
কি দারুণ ও ভয়ঙ্কর, তাহ বুঝিতে পারিলাম। হে গোপী- 
নিগণ! তৎকাঁলে সেই শ্যামস্ুন্দরের যেকপ ভাব ও দশ! 
হইয়াছিল, আহা! ভাহার আর কি কহিব? বদি শ্যামের 
নয়নকমল অুঁভাঁবতই বক্র না হুইত, তাহা হইলে তাহার, 
মেই ভাবান্তর কালে আমি তীহাঁকে কদচই চিনিতে পারি- 
তাম না! । ক্ষুধিত ব্যক্তির অন্ন যেব্প উপকারী, তৃষ্তুরের, 
পানীয় শীতল জল যেৰপ উপদমফ্, বিরহ-দক্ধ সুরমিক 
নাগরের, রমণীই সেইন্ধপ অব্যর্থ ম্ৌষধি। মনে মনে 
এপ চিন্তা করিয়া, আমি তাহার ওষধি স্ববপ তথায় 
প্রকাশিত হইলাম । যাহা হউক, হে কমলিনি প্রীরাঁধিকা ! 
কৃষ্ণ য়ে ভোমার বিরহ্যন্ত্রণ অনুভব করিবেন ৭; ইহ 
কোনমতেই অর্মার প্রত্যয় হয় না । 
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অতঃপর শ্রীমতী কহিতে লাগিলেন, বৃন্দ! আমিষে 
আজ অনেক আশায় ও বছুতর আঁয়সে এই বিনোৌদমালা 
স্বহন্তে গ্রথিত করিয়াছি, অহে1! আমি তাহা সেই শ্ামের 
গলে অর্পন করিতে পারিলাম নাঁ_তাহা আমার ব্যর্থ 
হইল। অতএব এখন সকলে এই মাল! ও কুস্থম শয্যা 
লইয়া চল, অ্খে উহাদিগকে যয়ুনার জলে নিক্ষেপ 
করত পশ্চাঁৎ আমরাও উহার গর্ডে প্রবেশ করি। এই 
বলিয়া তৎক্ষণাৎ মুচ্ছিত হইয়! ধরাঁতলে নিপতিত হুইলেন। 
অনস্তর দখীগণ, হাহাকার স্বরে রোদন করিতে লাগ্িল। 
রৃন্দ। তখন, অশ্রজল সম্বরণ করত তাহার মুখযগ্ডলে শীতল 
'গ্ল সেচন করিয়া মুচ্ছ্ণ ভঙ্গের চেষ্টা করিতে লাগিল। 
চে বা রোদন জলে আদ্রবমন হইয়া তাহার পদ সেবা 
বাঁদ্ধিতে লগিল। কেহ কেহ বা শোঁকাবেগ স্বরণে অস- 
মর্থ হইয়া! কহিতে লাগিল, চল সখি! আমরা এই হার ও 
শয্যা লইয়। নয়নান্তরাঁল করিয়া রাখি ; যেহেতু ইহ1 দ্বারা 
গামাদের কৃষ্ণ বিচ্ছেদ অধিতর বোধ হয়। ৫কহবা দেই 
কথ। শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া সেই হাঁর ও শয্যা 
কোন উপকুঞ্জে লুকায়িত করিল। এই সময়ে মৃচ্ছ? ভঙ্গ 
হওয়াতে শ্রীরাধিকা। চৈতন্ত প্রাপ্ত হইলেন। 


প্রা ধিকাঁর উক্তিও্রীকৃষ্ণের পথ অবরোধ 
করিতে যাত্রা। 
শ্রীমতী পুঙ্পমাল। ও কুসুম শয্যা তথায় না দেখিতে 
পাইয়া। সখীগণকে স্ম্বোধন পুর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 
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সখিগণ! দেখিতেছি যে, তোমরা নেই কুস্ছমহার এখান 
হইতে অন্তরিত .করিয়াছ”_-তাহ। কর? কিন্ত সেই বে 
রৃষ্গুণ-হাঁর, যাহ! অবিনশ্বর ৰূপে আমার হৃদয় কণ্টে 
শোভা পাইতেছে+ তাহাত আর উন্মেচন করিতে পারিবে 
না। মেই হার যে এখন অধিকতর কইউদ্ণায়ক হইলেও 
তাহার কি প্রতীকার করিবে? দেখ সামান্ বন্যপুষ্প হার 
যাবৎ শুল্ক না হয়, তাবৎ লৌকে আদর ও যত্ব.পু্িক তাহা 
ধারণ করে; কিন্তু এত আর দেৰপ নয়। পাছে কোন 
দুর্বৃত্ত দেখিতে পাইয়া এ পরমোত্কষ্ট রমণীয় কৃষ্-গুণ- 
হার বলপুর্বক আমাদের ক৯ হইতে কাড়িয়া লয়, এই 
ভয়ে আমরা! পুর্বেবেই উহাকে হৃদয়মধ্যে অতি যত্বপুর্্বক 
গেপন করিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু এখন তাহাই এই 
সামান্য কুস্ুম-হার অপেক্ষায় শত গুণে ক্লেশকর 
হইয়া উঠিতেছে। অহ ব্রজাঙ্গনাগণ ! আমাদের কি 
ডুরদৃউট ? আমরা ঈদৃশ পরমধনে বঞ্চিত হইতেছি। হা! 
বিধাতঃ! ভুমি কেন আঁমাদিগ্রকে চির পরাধীনী-কুল- 
কামিনী করিয়া স্থজন করত এই ৰূপে নিগঢ়াবদ্ধ করিলে 2 
তাহা না হইলে এমন সময়ে ত অনয়াসেই প্রাণনাথের 
সহিত মধুপুরী গ্রমন করিতাম। আহা! খিগ্রণ! যখন 
আমর! কষ্চ-কলঙ্কিনী বলিয়া আখ্যাতা হইয়া ছিলাম, 
তখন আমরা কুপ-বন্ধন হইতে এক প্রকার মুক্তি লাভ 
করিয়াছিলাম | কিন্তু সখা কৃষ্চ আবার কত যত্ত্বে কত 
কৌশলে আমাদের সেই কলঙ্ক মোঁচন করিয়া আমী-. 
দের তশুকাঁলোচিত কামনা পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন্ব? ফিন্ত 
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এখন বিবেচনা হয় ঘে, মেকপ না করিল ৰড়ই মক্তল 
হইভ। কারণ সেই স্থুচক্রী কৃষ্। কলক্ক মোঁচলের ছলে 
আমাদিগকে কুল শীলে পুনরাবদ্ধ করিয়া চলিয়া! যাইবেন। 
ফলতঃ একমাত্র প্রবোধ, যদিও আমাদের আবদ্ধ রখিবার 
জন্য বর্তমান উপায় বটে, কিন্ত ক্কষ্ট-বিচ্ছেদ কালে আমা- 
দের সে প্রবোধ, সে জ্ঞান, কিছুই থাকিবে না। আর 
ইহাও আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, কৃষ্ণ এক বান 
সথুরাঁয় গমন করিলে আর কদাচ এস্থানে প্রত্যাগয়ন করি- 
বেন না। সুতরাং আমরা তাহার চিরবিরহে জীবিত 
থাকিলেও অনাখিনী হইয়া,_-পাগলিনী হইয়া বিচরণ 
করিব। এই বলিয়া শ্রীরাধিক! তৎক্ষণাৎ ভূপতিত ও 
মুচ্ছিতত হইলেন | মেই সময়ে সখীরাও রোদন করত 
তাঁহার বথাযত স্ুশ্রষা করিতে লাগিল। 

৫পর বৃন্ধা নকনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নখি- 
গণ! পুর্ধে আমি কৃষ্ণ বিয়োগের কথা তোমাদের নিকট 
প্রকাশ করাতে তোমরা তখন অনেকেই তাঁহীতে উপ- 
হাস করিয়াছিলে, কিন্ত এইক্ষণে স্বয়ং লক্ষণ শ্ত্রীরাধিকা 
যাহ! ফহিতেছেন তাহার অন্যথা কদাপি হইবার নহে। 
তখন সখীর1 সকলেই বিষন্ন বদনে রোদন করিতে লার্গিলে 
বদ্, কিয় পরিমানে ধৈর্য্য ধারণ পূর্বক সকলকেই 
শান্তনা প্রদান করিতে লাগিল। এই সময়ে নিশাও 
প্রায় শেষ হইয়া আদিল। কমলিনী টৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া 
কহিতে, লীগিলেন, বন্দে! নিশা প্রায় অবসান হইয়া 
আসিল আর এখানে বঙ্গিয়া বুথা রোদন করিবার কি 
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ফল?-__ইহা কেবল অরণ্যে রোঁদন মাত্র। অতএব চল 
আমরা ₹ষের পথ অৰরোধ করিব । আমরা, রাজপথে 
প্রবেশ করিতে করিতেই রাত্রি প্রভাতা হইবে, সেই সময 
তিনিও গমন উদ্যোগ করিলে আমরা অমনি তাহার 
মন্মুখা গ্রবর্তি হইয়া তাঁহার গ্রমনে ব্যাঘাত জন্মাইৰ 
এই বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে গ্নমন করিতে লাঁগিলেন। 
নখীরাঁও ভাহার পশ্চাৎগামী হইল। (একে. বিরহ:৫বদ- 
নায় অস্থির, তাহাতে আবার সমস্ত রাত্রের কষ্টে শরীর 
অসুস্থ) এ জন্য) গীমতী যেনস্থলিত পদে গমন করিতে 
লাগিলেন । তু বৃন্দ! সখীগণকে কহিলেন, যে তোমরা 
ছুই জনে দেবীর ছুই পাশ্থেথ।ক, নতুবা! তাহাকে যে ৰূপ 
অবশাক্ত দেখিতেছি, তাহাতে তাহার ভূমে পতন হওয়া 
বড় অসম্ভব নহে; এবং তাহা হইলে তাঁহার কোন অঙ্ক 
ভগ্ন হওয়াও সম্তব। সুতরাং মেৰপ হইলে গৌকুলে আর 
আমরা মুখ দেখইতে পাৰিব না। বৃন্দার এই কথা শরবণ- 
মাত্র সখীঘর তাহার ছুই পার্খে নিযুক্ত হইল। তখন 
শ্রীমতী তাহাদের ক্ষন্ধে হস্তাপ্পণ পুর্বক গজেন্দ্র গমনে 
অপ্পে অণ্পে গমন করিতে লাগিলেন । গমন কালে বৃন্দা 
তাহাকে বস্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল। শ্রীমতি! 
অতঃপর কৃপা করিয়া আমার এই কথ। শ্রবণ কর যে, রাম 
কষ যখন গমন করিবেন, মেই সময়ে আমর] ত।হার পথ 
অবরোধ করিব ইহা! সত্যু বটে ) কিন্তু যেই অবরোধ গোকু- 
লের প্রান্তভাগে গিয়া করিব, জনাকীর্ণ পথে তাহা করা , 
ইইবে না|: সত্য বটে যে, তাহার গমনকালে ভ্রজবাদী- 
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গণ তাহার সমীপবর্তি থাকিবে, সুতরাং তখন নির্জন 
পাওয়া স্ুকঠিন হইবে। কিন্তু ইহাঁও আপনি বিলক্ষণ 
জানিবেন যে, গমনকাঁলে ভ্রাতৃদ্ঘয় প্রথমে এক রখে যাই- 
বেন, সে রথে বোঁধ হয় আর কেহই না থাকিতে পারে! 
পশ্চ।ঘ নন্দাদি (অপরাপর) সকলে দৃধি ছুগ্ধাদি উপটৌ- 
কন সামগ্রী সকল লইয়া অপর রথে বা শকটে গমন করি 
বেন'। অতএব আমরা সেই যোগে রাম কৃষ্ণকে সম্ভাঁ- 
ষণকরিব। অনন্তর নকলে একবাক্যে তাহাই অনুমে।- 
দন করত গমন করিতে লাগিলেন । 


রাম কৃষ্ণের মধুপুরী গমন। 

এ দিকে রাত্রি প্রভাত হইল, অক্তুর, স্তুর গাত্রোত্থান 
করত রাম কষ্চকে আন্বাঁন করিয়া জাগরিত করিলেন। 
তখন এ গোলোষোগে ব্রজবাঁনী গণ একে একে সকলেই 
জাগ্রত হইল। রাম কৃষ্ণের বিয়েগ ছুঃ্খে যশোদা ও 
রোহিণী সে রাত্রিতে একবারও চক্ষু মুদ্রিত করেন 
নাঁই ; কেবল: পুজ্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়াছেন, ও 
গীত্রে হস্তাবধর্ষণ: করিয়া সমস্ত বিভাবরী অতিবাহিত 
করিয়াছেন। এখন গাত্রোথান করিয়! রাম কৃষ্ধের মুখ 
প্রক্ষালনাদি প্রাতঃককৃত্য মাঁপণ করিয়া দিলেন। অন- 
স্তর কষ্ট, রামকে দম্বোধন পুর্ববক কহিতে লাগিলে ন, আর্ষ্য! 
চল একবার, বাহিরে গমন করিয়া দেখি মহাত্স। অক্রুর 
আমাদিগকে 'জাশ্রত করিয়া! এখন: কি/করিতেছেন। এই 
কললিয়া৷ উচ্ঘয়ে তথ। হইতে নিশ্কস্ত. হইলেন, এবহ-তখার 
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উপস্থিত হওত দূর হইতে দেখিলেন যে, তিনি পবিত্র 
হইয়া কুশাননে উপবেশন করিতেছেন । তদ্দুষ্টে কৃষ্ণ 
আর তাহার নিকটে না গিয়া রামকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! 
দেখিতেছি অক্কুর প্রায় প্রস্তত হইয়াছেন, অতএব আর 
তাহার নিকটে ন। গিয়া, চল সত্তর আমরাও প্রস্তুত হইয়ঃ 
আমি। এই বলিয়া! তথা হইতে উভয়েই বেশ ভূষা করি- 
বার নিমিত্ত অন্তঃ্পুরে প্রবেশ করিলেন |, অনন্তর নন্দ- 
রাজের আদেশ মতে সঙ্কেত ভেরী ৰাঁজিতে আরন্ত হইল। 
সেই শব্দ শ্রবণে সকলে গমনকাঁল উপস্থিত জানিয়া পুর্ব 
কথানুমারে নন্দশলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাম 
কৃষ্ণের কোন কোন গোঁপ মহচরেরা। তথায় আসিয়া উপ- 
স্থিত হইল.। এই ৰ্ৃজ্প ক্রমে ক্রমে নন্দভবন জনকোলাঁ- 
হলে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। স্থৃতরাং যশোদা এই দমকল 
ব্যাপার দর্শনে, বিশেষত রাঁম কৃষ্ণের হাস্য বদন ও অপরা- 
পর পরিজনবর্গের আনন্দ কো।ল।হলে, তাহার অন্তর্বেৰনার 
ডাঁৰ আর “কিছুই প্রকাশ করিতে পাঁরিলেন নাঁ। বরং. 
ভ্রাতৃছ্য়ের গমনার্থ মঙ্গলাচরণ কার্ষ্যে ব্যাঁপৃত্তা হইলেন । 
এ দিকে মহাত্মা অক্ুর, সায়ধীকে রথ প্রস্তৃত করিতে 
আজ্ঞা! প্রদান করিলেন। সারথী আজ্ঞা প্রাঁপ্মাত্রে রথ 
কুজ্জীভূত করিয়া আনিল। তখন অসুর নন্দাদি 
গোৌঁপগণকে প্রিয় সম্বোধন পুর্ব্বক রুহিল, হে মহাশয়্গণ ! 
আমি এই সুসজ্জীভূত দ্রুতগামী রথে রাম কৃষ্ণকে লইয়| 
কিঞ্চিৎ, অগ্রসর হই, আপনারা পম্চাৎ পশ্চাৎ একটে গঙ্গন 
করুন। পরে মধুরায় প্রবেশ পুর্ববকস্ুকলেই পরিস্থিজিত হইয়া 
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রাঁজনভায় গমন কর্রিব। এই বলিয়া রাম রৃষ্ণকে রথা- 
রোঁহন রুরাইলেন।' অনন্তর আপনি অশ্থবল্গা ও প্রবোধ 
দণ্ড গ্রহণ করত সারথী হইয়া! রথ চাঁলন করিতে লাগি- 
লেন। . দেখিতে দেখিতে রথ ক্রত. গমনে ব্রজপুরী 
প্রায় পরিত্যাগ করিল। অতঃপর গ্রান্তভাগে উপস্থিত 
: হুইবা মাত্র অক্কুর দূর হইন্তে দেখিলেন যে, তথায় কতক- 
'গুলিন বিচিত্র বমন শোিতা। বিষগ্নবদনা কুলকামিনী 
দণ্ডায়মান আছেন। আর তাহারা নিরন্তর রোদন করিতে, 
করিতে রজংমধ্যবর্তী ঘের ঘর্থর নিম্বানকারী দ্রুতগামী 
এই রথের দ্রিকে এমনি ভাবে নিরীক্ষণ করিতেছে । 
যে, ৰোধ হয় তাহার. উহারই নিমিত্ত তথায় অপেক্ষ। 
করিতেছে । যাহা ইউফ, এই ব্যাপাক্ধ বিলোকনে অক্কুর 
চমতরুত হইয়া রথবেগ কিয়ৎপরিমানে সংযত করত রাম 
কৃষ্ণকে কহিতে ,লাখিলেন, হে প্রভো ! এ অদ্ুরে কতক 
গুলিন কুলকামিনীর ন্যায় কাহীরা অপেক্ষা করিতেছে । 
এ দেখুন -উহারা! আবার নক্রমশঃ.আমাদেরই দিকে আসি- 
তেছে। উহাদের অবস্থা দর্শণে আমার নিশ্চয় বিবে- 
চনা হইতেছে যে, উহার চিরদিনই সথখসচ্ছন্দে বিচরণ 
করিত, সম্প্রতি যেম কোন প্রকার ঘোরতর বিপতদ বা 
অন্ভারে নিপতিত হইতেছে। বাঁধা হউক, তথ্য অবগত 
হওয়া, অত্যাবস্থাক। এই বলিয়া অক্কুর বিরত. হইলে, 
অন্তর্যামী ভগ্রবান মমস্ত .কারণ . অবগত গাঁকিয়ও . যেন 
কিছুই জানুনধ না. এইপ। 'ডাঁবে আশ্র্য্য ও ভয়চকিত 
[হুইলেন।« ননী সমন “আরগত্র হইয়া: লজ্জা 
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বশভঃ নিদ্রাদেবীকে স্মরণ করিলেন, এবং স্মরণমাত্র 
নিদ্রা, তক্কর সদৃশ নিঃশব্দ পদস্থণালনে নেত্রপথে উপ- 
স্থিত হইলে, তাহার স্বভাবত রক্তচক্ষ অধিক পরিমাণে 
রক্তিমাবর্ণ হইল) এবং তিনি তৎক্ষণাৎ মেই রথের উপ- 
রেই শয়ন করিলেন। 

এদিকে, প্রীরাধিকা মেই ব্রজগোপিনী সমভিব্যাহারে 
রখের গন্মুখীন হইয়া প্রথমতঃ অক্তুরকে সৃয্বোধন পূর্বক ' 
কহিতে লাগিলেন, হে মহাত্ন! আপনি কে? আপ 
নার অঙ্গশৌষ্ঠবে ও বাহক সমস্ত ভাব ভঙ্গীতে আপনাকে 
পরম ধার্মিক পুরুষ বলিয়া আমাদের বিশ্বাম হইতেছে। 
তবে আপনি ভূর্ববুত্ত দস্থ্যগণের ন্যাঁয় আমাদের সর ও 
সর্ধবস্থধন এই কষ্জকে কি নিমিত্ত অপহরণ করিয়। পলায়ন 
করতেছেন? আমরা দন্ধান প্রাপ্ত হইয়া সেইজন্যই 
আপনার এই পথ অবরোধ করিলাম। আমর! জীবিত 
থাকিতে আপনি কবাচই কৃষ্চকে লইয়া যাইতে পারিবেন 
না। হে অক্তুর! আমরা অবলা! কামিনী, আমরা এ 
'ক্কষ্পদে আমাদের প্রাণ, মান, জীবন, যৌবন ও" কুল 
শীলাদি সকলই দমপণ করিয়াছি । আমাদের নিজ 
সম্পত্তি ও বল এ রৃষ্ণ ব্যতীত আঁর কিছুই নাই। অতএব 
ভুমি যখন সেই রৃষ্চকেই বশীভূত করিয়াঁছ, তখন তোমার 
সহিত বিরোধের »শাঁর আমাদের কিছুমা ত্রই ক্ষমতা নাই | 
তথাপিও আমাদিগের প্রাণমংহার না করিয়া আমাদের 
সম্মুখ হইতে কৃষ্ণকে কখনই লইয়া যাইতে' পারিবেন না 
এই আমরা; আপনার গতিরোধ করিলাম । -অডএৰ আরে 
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আমাদের বিনাশ করিয়া পরে রাম কষ্ণকে যথ। ্ লইয়। 
প্রস্থান করুণ। এই ধলিয়। সকলেই তথায় ছিন তরুর ন্যায় 
ভূপতিত হইলেন। অনন্তর গতিরোধ হওয়াতে অন্ভুর 
আর কোনমতেই রথ চালাইতে পারিলেন না। তখন 
ভগৰ।ন বাস্থদেৰ অগ্রজকে গাঁড় নিদ্রায় অভিভূত দেখিয়! 
রথ হুইতে সত্বর অবতরণ করিলেন, এবং ঞ্ীরাধিকার 
হস্ত ধারণ পুর্বক তাহাকে মধুর সম্বোধনে কহিলেন, 
কমলিনি ! একি ? গাত্রোরান কর। তোমার এ উপযুক্ত 
শয্যা নহে। তুমি কুলকন্যা, সুতরাং প্রকাশ্ত পথে তোমার 
আগমন করা অত্যন্ত অন্যায় ও লোক-নমাজ বিগহির্তি 
কার্ধ্য। (সুতরাং নিন্দনীয়) অতঃপর বিরহ ব্যথিত ব্রজ- 
বালাগণ কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে আশ্বস্ত ও হস্ত দ্বারা স্পর্ষিত 
হওয়াতে সমধিক বলযুক্ত হইয়া তথায় উপবেশন করিলেন। 
অনন্তর কিয়ৎকাঁল কেহই কিছু না বলিয়া কেবল "নয়ন- 
জল নিবারণ করিতে করিতে কষ্চের চন্দ্রানন দেখিতে 
লাগিলেন অন্তর্যামী গেপীবল্লভ, গোপাঙ্গনাদৈর অন্তর্গত 
প্রেম সমস্তই অবগত আছেন কিন্তু, দে সময়ে তিনিও গোঁপ 
লঙগনাদের অপার প্রেমমাগরে নিমগ্র হইলেন । ভক্তবৎদল 
হরির নয়নযুগল তখন ছল্‌ ছল্‌ করিতে লাগিল এবং তিনি 
মনে করিলেন যে, এই গোঁপীকাঁদের মত আমার ভক্ত 
জগতে 'নিতান্তই ছুর্ঘভ ; অতএব ইহাদেরত কোন কথাই 
নাই। কিন্তু ইহাদের পাদমংলমস ধুলারানীর দ্বারা স্পৃউ 
ষে বৃক্ষ গুল্যাদি। তাহাদিগকেও দেবসদশ বা তদতীত মহত 
দান কর আবশ্যক । গোঁপীকাদের হ্িদয়মন্দির আমি 
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ক্ষণক[লের জন্যও পরিত/ন করিতে 'পারিবনা। তৰে 
নশ্বর দেহে আমার অসহ্য বিরহতাঁপ কিঞ্ৎকাঁসের 
জন্য ইহাদিকে আপাতত সহ্য করিতে হইবে । এই বিবে- 
চন! করিয়! শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবালাদিগকে পুনর্বার কহিলেন, 
মখিগণ! তোমরা কুলবধুঃ তোমাদের কুলমান রক্ষা 
করিবার জন্তঘ আমি ইতপুর্ব্বে কত ক্রেশ স্বীকার করিয়াছি, 
তাহা তোমরা বিলক্ষণ অবগত আছ। অতএব সম্প্রা্ি এই- 
ৰূপ ভাব পরিত্যাগ করিয়! সত্বরেই স্ব স্বআবাসে প্রস্থান 
কর। নতুবা! তোমাদের গুরুগণ আগতপ্রায়, সুতরাং এখনই 
সকলকে অতল লজ্জাঁনাগরে নিপতিত হইতে হইবে । আমি 
এই প্রাথেশ্বরী গ্রীমতীর গাত্র স্পর্শ করিয়া বলিতেছি ষে, 
কিছুদিন পরেই তোমাদের ঘছিত শ্ীমতীকে দর্শন করিব । 
আমার বিরহ তোমাদিগের অত্যন্তই ছুঃসহ বটে, কিন্ত 
সম্প্রতি তাহ হইতে নিষ্কতির উপায় বলিতেছি, অবধাঁন 
কর। তোমরা অতি নির্জন স্থানে মুদ্রিত নয়নে আমাকে 
চিন্তা ক'রুলেই -অখ্মি তোমাদের হৃদয়মধ্যে উদ্য় 
হইয়া, তোম।দের বিয়োগ্রভীত হৃদয়কে স্থশীতল করিবঃ 
ইহাতে অপুমাত্র সংশয় নাই! এই বলিতে বলিতে 
হরি, শ্রীমতীর গাত্র স্পৃ্ট ধুলীরাশী কিয়পরিমণে 
গ্রহণকরত ধড়াঁর অঞ্চলদ্বার বন্ধন করিলেন। পরে 
সকলেরই গ্নাত্র একএকবার স্পর্শ করিয়া মধুরবাক্যে 
বারম্বার বলিতে লাগিলেন, প্রিয্নতমাগণ! আর রিলঙ্ব 
করিও না, সহুদাই এম্থান হইতে প্রস্থান করু। রুষের, 
কোমল করতলের সংস্পর্শণল।ভ,রুরিয়! তাঁহারা দ্বগন যেন 
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একবারে কৃতব্কতার্থ হইলেন। প্রাণসখার সমাদর বাক্যে 
তখন মকলেই আপ্যায়ীত হইলেন, এবং আশ্বস্তমনে 
বনপথ দিয়া অপ্পে অণ্পে গোকুলাভিম্থখে গমন করিতে 
লাগিলেন । | 
গোপীকাদের নহিত প্রাণেশ্বরী রাধাকে বিদায় করত 
শ্রীকঞ্চও বিরহজর্জরিত হইয়া! মন্থর গতিতে রথোপরি 
আরো হণপুর্ববুক অঙ্গুলীনির্দেশে অক্রুরকে রথ সঞ্চালন 
করিতে কহিলেন। আজ্ঞা প্রাগুমাত্রেই অক্তুর পুনর্ধবর 
মঙ্কেতরজ্জু ধারণ করিলে, অশ্বযুগল অমনি বঙ্কিমভাবে 
বেগে গমন করিতে লাঁগিল। নন্দা্দি'গোপর্ন্দ পশ্চাৎ 
রথে গমন করিতে লাগিলেন | তুপশ্চ[ৎ শকটে ভূত্যগণ 
দখিছুপ্ধী ও ছেনকাদি লইয়! গমন করিতে ল।ণিল। কতিপয় 
দণ্ডমধ্যেই প্রথমতঃ রাম কৃষ্ণের রথ মধুপুরীর তো'রণে উপ- 
নীত হইল। অনন্তর তাহারা নন্দপ্রভৃতির নিমিত্ত তথায় 
কিয়ৎকাল অপেক্ষা! করিতে লাঁগিলেন। পরিশেষে তীহা- 
দের বিলম্ব দর্শনে রাঁমকক্* পদত্রজ্জে ইতস্তত পরিভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন । তখন মথুরা নিবাঁপীগণ উহাদের 
অপুর্ব ূপলাবণ্য দর্শন করিয়া একেবারেই আহ্লাদ-নাগরে 
নিপতিত হইল । 
এদিকে লোক পরম্পরায় অত্যপ্পকাল মধ্যেই মধু- 
পুরীর প্রায় সকলেই অবগত হুইল যে, বৃন্দাবন হইতে রাম 
কৃষ্ক নামে অপুর্ব ৰৃপবান ছুইটী বালক এখানে আসিয়াছে। 
প্রথমত তাহাদের এ ক্ুমধুর নাম শ্রবণ করিয়াই তাহা- 
দের কর্ণকুহর পবিত্র হইল। ক্মতঃপর তাহাদের রণ 
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দর্শনের নিমিত্ত প্রতিক্ষণেই তাহাদের সভৃষ নয়ন 
যেন লালায়ীত হইতে লাঁগিল। পুরুষগণ- অনেকেই 
দ্রতপদে দর্শন করিতে গমন করিল। কুলকামিনীগণ 
দেখিবার জন্য আকুল হইতে লাগিল। রাজপথের উভয়- 
পারের অট্টালিকার উপরিভাগস্থ বাতায়ন হইতে শত 
শত গৃহলঙ্গমীরা একদৃষ্টে পথ নিরীক্ষণ করিতে থাকিল। 
এদিকে রাম কৃষ্ণ, পরস্পর পরস্পরের বেশ .ভূষা! দেখিয়া 
বলিতে লাগিলেন, ভাই ! এমন বেশে কি রীজনভায় গমন 
করা উচিত? (এই ৰপ বলিতেছেন, ) এমন সময়ে দুরে 
এক ব্যক্তিকে অগত দেখিয়া! কৃষ্ণ বলিলেন, অগ্রজ ! দেখুন 
দেখি, কেমন একজন অপুর্ব (মনোহর ) বেশে এইদিকে 
আমিতেছে। উহার আপাদমস্তক সুভ্র বস্্রদ্ধারা কি 
চমত্কার আৰৃত ও সজ্জিত হইয়াছে? উহার নিতম্বাবখি 
উত্তরাঙ্গে কেমন বিবিধ রাগরঞ্জিত, অঙ্গরক্ষা শোঁভা পাই- 
তেছে। উভয় পার্খের উত্তরীয় বদন উডূভীন হওয়।তে বোধ 
হইতেছে যেঞ্ন উহার ছুই দিকে মগূরদ্য় পুচ্ছ বিস্তার করিয়। 
আছে। আর উহার মন্তকেই বা কি মনোহর মুকুট, 
এতক্ষণ ছত্রাবগুঠনে উহা! দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অনন্তর 
কষ্ণবাক্যাবশানে রাম মৃতুহীস্ত মুখে কহিলেন, ভরা?! 
তোমার শ্রীমঙ্গের উপযুক্ত কোন বমনই নাই; অথচ 
এই ব্রজবেশ পরিত্যাগ করিলে গোপরাজের তাহ! প্রীতি- 
'কর হইবে না। অতএব ইহার পরিবর্তনের, আর কোন 
প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া উভয়েই গোকুজ্পরিচ্ছদই 
'পরিপাটা পে পরিধান করত জনৈক মলা গৃহে 
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উপস্থিত হইলে, অত্যন্থ বিধুণ "পরায়ণ, নেই সত্বপ্রণাঁবলঙ্বী 
মালাকার সেই জন্য বিশুদ্ধ সুত্বমুর্তী রাম কৃষ্ণের ৰপ 
দর্শনমাত্রেই ভক্তি গদ্মাদ হুইয়। ক্কতাঞ্জলিপুটে দঞ্জায়মান 
হইল। মালাকারকে এপ বিনীত ভাবে দগ্ডায়মান দেখিয়। 
কৃষ্ণ কহিলেন, আমর বৃন্দাবন হইতে কংসরাঁজ কর্তৃক 
আহত হইয়। এখ।নে আনিয়।ছি, আমাদিগের নাঁম রাম ও 
কষ্ণ। অতএব তুমি আমাদিগকে রাজে চিত মাল! প্রন 
কর। তখন মালাকার কহিল, প্রভো! কিছু পুর্ব্বেই 
আমি যে রাম কৃষ্ণের বিষয় শ্রুত হইয়।ছি, আপনারা ফি 
নেই ত্রজ নিবাসী রাম কৃষ্ণ? তখন বলভদ্র তাছাতে উত্তর 
প্রদান করিয়া কহিলেন, ভদ্র! তুমি যথার্থই অনুমান 
করিয়াছ। আমার নাম রাম, আর ইনি আমার অনুজ 
কৃষ্ণ, এই বলিয়া! নিরস্ত হইলেন। অনন্তর মালাকর ব্যস্ত 
সমস্ত হইয়া, বসিবার নিমিত্ত উভয়কে আপন প্রদান করত 
উচ্চৈঃস্বরে নিজ পত্ীকে বারম্ব'র আহ্বান করিতে লাগিল। 
তখন পতির আহ্বান বাঁক্যে সে মত্তুর সেইস্থলে উপস্থিত 
হইল। পত্বীকে আগতা দেখিয়া ম।লাকর কহিল, মাঁলিনি ! 
কিছুপুর্ধে যে রামরু্ককে দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল 
হইয়াছিলে, ভাগক্রমে এই এদেখ তাহারা আপনারাই 
এখানে আগ্রমন করত পদরেন্ুর দ্বারা আমাদের এই 
সামান্য কুটারকে পৰিত্র ও আমাদিগকে চরিক্কার্থ করিয়া- 
ছেন। অনুস্থর রামকঞ্চের নাম শ্রবণে ম।লিনী পুলকে 
পুর্ণিত হল. এরুং তাহাদিগকে দরিদ্রের রত্বলাতের ন্ায় 
যত্ব করিতে লাগিগ। পরে য়ালিনী এক তালর্স্ত লইয়া 
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বীজন করিতে করিতে কহিতে লাগিল, অহো বহনগণ ? 
তোঁমাঁদের জনক জননীর * পুখ্যের পরিসীমা হয় না, কিন্ত 
উহাদের ন্যায় নিষ্রও জগতে অতি বিরল। যেহেতু 
এতাদশ অলোকনমা ন্য পুক্রগণকে নয়নান্তর করিয়া তাহার! 
কিৰপে নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন? অনন্থর কৃষ্ণ কহিলেন, 
ভদ্রে! মন্্রাতি দে কথা উদ্খীপনের কোন প্রয়োজন নাই। 
আমরা আশু রাঁজসভাঁয় গমন করিব ; অতএব ত্র আমা- 
দিগকে মনোহর মালা দ্বারা সজ্জিত করিয়া দাও-_ আমরা 
প্রস্থান করি। রুষ্* এইবপ বলিবামাত্র মালাঁকর সত্বুর 
তাহার কুটারাভ্যন্তর হইতে পরমো ত্রুষ্ পুষ্পমালা আনয়ন- 
পুর্ব্ক উভয়কেই মনোমতৰ্ধপে সঙ্জিত করিল। 

এদিকে নন্দাদি গোপরুন্দ, মধুপুরী প্রবেশ করত রাঁম- 
কষ্ধকে দেখিতে না পাইয়া যৎ্পরোনাস্তি বিষ।দিত চিত্তে 
অবস্থিতি করিতে ছিলেন, এমন 'মময়ে উভয়ে তথায় 
কুহ্মদামে সুসজ্জীভূত হইয়া তথায় উপনীত হইলেন। 
তদ্রর্শনে গেপিরাঁজ নন্দ, পরমা হ্লাঁদিত চিত্তে যশোদ।. 
প্রদত্ত ক্ষীর, "ম্বর ও নবনীতাদি তাহাদিগকে ভোজনণর্থ 
প্রদান করিলেন। অনন্তর ভোজনান্তে যেযাহার রথে 
আরোহন করিয়। প্রস্থান করিলেন। অক্কুর ধীরে ধীরে 
রামকষ্চের রথ চালন করিতে লাগিলেন |, 

'অনন্তর কুপকামিনীগণ রামকষ্ণের অলোকপদামান্ত পের 
কথা শ্রবণ করত স্ব স্ব সখীগণকে লক্বৌধন করিয়া কহিতে 
লাগ্গিল, ,হে সহচরিগণ ! গৃহ কর্দত চিরদিনই আছে, 
কিন্ত আঁজ সহজ কর্দ সত্বেও রাসৃফকে অবশ্যই দর্শন 
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ফ্রিতে হইবে; তাহাতে গুরুগণ আমাদিগকে তিরস্কার ও 
লাঞ্চুন। প্রদান করিলেও কদাচ মননে ক্ষান্ত হইব না। সকল 
গর্জন! মহ করিয়াও নিশ্চয়ই তাহাদিগকে দর্শন, করিব । 
( এইরূপ কথা হইতেছে) ইত্যবকাতশে যাহারা রামর্ষ্ণকে 
দর্শন করিয়া আপিয়াছে, তাহারাও তাহাদের দৌন্দর্য্যা- 
তিশয় বর্ণনা করিতে করিতে এমনি বিমোহিত ও অধীর 
হইয়া! উঠিল যে, আর তাঁহারা সে কথ! স্পষ্ট করিয়া! ব্যক্ত 
করিতে নিতান্ত অমক্য হইল । এইৰপে নানা কথাক্রমে 
সময়তিপাঁত করিয়া সকলে রাম ক্ৃষ্কে দর্শন করিবার 
নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছে, এমন সময়ে তাহাঁদের মৃ্ুগমী 
রথ উহাদের মকলেরই দৃষ্টিপথে নিপতিত হুইল, এবং 
ক্রমে অধিকতর নিকটবর্তী হইলে, কেহ কেহ কহিতে 
লাগিল, সখি! কিছুকাল পূর্বে আমরা শ্রুতু হইয়াছি- 
লাম যে, কষ্চনামে ব্রজপুরে এক বালক পা ব্রজখঙ্গণা- 
গণ হার বংশীন্বরে বিমোহিত হওত কুল, মান, শীল ও 
.লোকলাগ্রনা এবং গুরুগঞ্জনী দিতে জ্রক্ষেপ না করিয়া এ 
শব্দেরই অনুগামিনী হইত ; এবং আমরা যে মময়ে গৃহী- 
গণ হইতে বহির্গত হইতে ভীত ও অঙ্ক,চিত হই, তাহারা 
সেই ভীষণ তাঁমসী রজনীতে দকল প্রকার বিভীষিকা অতি- 
ক্রম করত অবলীলান্রমে নিবীড় ও নির্জন কানন প্রদেশে 
গ্রমন ও বিহার করিত-_কণ্টক, কীলকাদি কিছুই মানিত 
না। হে মহচরিগ্রণ! তৎকালে ব্রজনুন্দরীগণের এইৰপ 
_লোকধর্দ্ণবিগহিতি কদর্ধ্য কার্য শরবণে মনে মনে তাহাদি- 
বকে কতই ধিক্কার প্রদান ফরিতাম, কিন্ত এখন বিবেচনা 
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হইতেছে যে, ত্রিজগতের মধ্যে তাঁহাঁরাই ধন্যা, এবং 
তাহাদিগেরই সমধিক পুণ্যপুঞ্জ, এবং সেই নিমিত্ত তাহ।র! 
ত্রিভুবনবিমোহনকা'রী এই শ্য।মন্জন্দরের. অপৰধপ মনো- 
হর ৰূপ নিরন্তর দর্শন করিয়।ছে__উহাণীর এ বন্ধিম নয়নযুগ- 
লের প্রেমকটাঁক্ষ অন্ধুদিন সত্তোগ করিয়াছে । অহো! সহ- 
জেই যাহার ৰূপ দর্শনে আত্মজ্ঞান শুন্ত হইতে হয়, তাহাতে 
আবার তাহার (এস্থুস্বর লহরী) বংশীরবে কোন্‌ ক'মিনী না 
অধৈর্ষ্য হুইয়া কুলতযাগ করত উহার প্রেমগাঁগরে অবগ হন 

করিবে? অতঃপর আর একজন কহিল, ভূদ্রে! আমি শুনি- 
য়াছি ষে, মেই বংশী বড় সাধারণ বংশী নহে। তন্বরা মমস্ত 
পশু পক্ষীরাও বিমুগ্ধ হয়, এবং দ্রবময়ী যমুনাও নাকি স্ফীত 
হইয়া উদ্যানে প্রবাহিত হুইয়! থাঁকে। এইৰপে কৃষ্চকথ1__ 
ক্রমে সকলেই একেবারে তরানুরক্তা হইয়া বিকলাঙ্গ হইল) 
এবং মুহযুন্ছঃ দীর্ঘনিঃশ্ব'ম পরিত্যাগৃপুর্বক কহিতে লাগিল, 
অহো! ! কৃষ্ণকে পলকমা ত্র দর্শন করিয়া আমাদিগ্রকেই যখন 
স্মরাযুধে জর্জরীভূত হইতে হইয়।ছে, তখন তথ্িব্ৃহব্য।কুলা 
ব্রজগৌপিনীগণ যে আজ কিন্ধপে জীবন ধারণ করিবে 
তাহ! বলিতে পারি না। এই বলিয়। তাঁহারা শোকাবেগ 
কিয়ৎ পরিমণণে সম্বরণ করত স্বস্থ গৃহাভিমুখে গমন করিতে 
লাগিল | | 


রামকুষ্জের কংসপুরী প্রবেশ । 
এদিকে অক্রুর রথাঁৰঢড় রামরৃষ্ণকে লইয়া 'ঝুসালয়ের 
অনতিদুরে উপস্থিত হইল। অমনি ভৃত্যগণ হইতে রতি 


চু 
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'কংসরাঁয় দেই বথা শ্রবণ পুর্ব্বক যুক্তি করত স্থৃশিক্ষিত মন্ত- 
মাঁতঙ্গ দধারদেশে স্থুমজ্জিত করিয়। রাখিতে আদেশ করি- 
লেন। এই সময়ে নন্দ।দি সকলে একত্রিত হইলে অক্রুর, 
রামকৃষ্কে লইয়া! অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর সিংহদারে উপস্থিত হইব! মাত্র, নির্দেশানুযায়ী 
নেই ভীমকায় হস্তী তাহার ভীষণ শুগুদারা কৃষ্কে পরি- 
বেন করিল, কিন্ত তিনি অচলের ম্যায় অটল ভাবে ও 
নির্ভীক হৃদয়ে দণ্ডায়মান থাকিলেন। অহো ! যে ভগ- 
বাঁনরুষ্ণ অনন্তকপী, যিনি স্বকীয় বামকরের কনিষ্ঠাহ্ুষ্ঠে 
স্থবৃহৎ গোৌঁবর্ধন নামক শিরি অনায়াদে ধারণ করিয়া 
ছিলেন, ষাহাঁদঘার! নমস্ত অসাধ্য সাধিত হয়; সামান্ত এক 
করীকরে তাঁহার কি অনিষ্ট 'করিতে পারে? যাহাহউক 
নন্দনর্দান তখন অবলীলা! ক্রমে করীশুপ্ডের বেউন হইতে 
আপনাকে মুক্ত করিয়া, বীর বিক্রমে মুষ্টি ও চপেটাঘাত- 
হবার তাহাকে নিপাত করত রাঁজপুরীমধ্যে অক্রুরদহ 
স্বগণে প্রবেশ করিলেন । এই সকল ব্যাপার দর্শনে ভয়- 
ভীত নন্দ, মকলের সহিত (পারিষদ পরিবেষ্টিত, দিংহা- 
সনোৌপরিশো ভিত, ) কংসরাীজ।র সম্মুখে উপনীত হইয়া দি 
ভুগ্ধাদি উপহার সামগ্রী সকল অধিকতর মম্মানের সহিত 
উপচৌকন প্রদান করিলেন। কিন্তু ছুরাত্সা কংস রাঁমকুণের 
বিনাশ বাসনায় উন্মনা প্রযুক্ত মেদিকে দৃকপাঁতও না 
করিয়া,অমনি মল্পগণকে আন্বান পুরঃদর রামকৃষ্ণের মহিত 
* মল্গযুদ্ধ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন । রাজাজ্ঞা প্রান্ডি- 
মতে চধনুর, মুফিক গরভৃতি মললগণ বঞ্ধ পরিকর হইক্া 
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ভীষণ গর্জন. করত রামকৃষ্ণের সহিত (মল) যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইল। সি 

অনন্তর রামের সহিত মুঝিকের, ও কৃষ্ণের সহিত চানুরের 
ঘোরতর মল্লযুদ্ধ হইতে* লাগিল। বীরচতুষ্টয় বাছুযুলে 
রঙ্গধুলি মর্দন করিয়া মধ্যে মধ্যে গভীর মিংহনাঁদ করত 
লক্ফোলম্ষনে ধরামগ্ডল কম্পিত করিতে লাগিল। কিয়ৎ- 
কাল এই ৰূপ ক্লেশের পর রাম, ক্রোধে অধীর হইয়া -ক্ষু- 
রক্তবর্ণ করত স্থযোগন্রমে এক ভীষণ মুক্টীঘাতে মুদ্টিককে- 
যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তদদুর্ষে এষ অধিকতর উৎ- 
মাহিত হইয়া ছুর্বংস্ত চানুরাস্ুরের পদদ্বয় ধারণ পূর্বক 
উৎক্ষিপ্ত করিয়া বিনাশ করিলেন। তর্ধর্শনে অপরাপর 
যোদ্ধা সকল ক্রোধারুণ-লেচনে তথ্প্রতি ধাৰিজ্ধ হুইলে, 
তিনি একে একে এঁবূপে সকলকেই বিনাঁশ করিলেন । 

অনন্তর দুত মুখে মল্লগণের নিধন বার্তা শ্রবণ করিয়া 

ছুরাঁত্মা কংস ভীত ও চমকিত হইয়া উঠিল, এবং রামকৃষ্কে 
দেখিবার নিমিত্ত সেই রঙ্গস্থলীর মহাতুঙ্গ মঞ্চে আরোহণ 
পুর্ববক দেখিলেন যে, মহাঁবল পরাক্রান্ত রামরুষ্ ক্রোধে অধীর 
হইয়। সংগ্রামে জয় লাভ করত গভীর নিংহনাদ করিতে- 
ছেন। তাঁহাঁতে হুট. টদত্য আরও ভীত হইয়া দুতগণকে 
কছিতে লাগিল, ওহে দৃতগণ ! তোমরা এই ছুরৃত্ত বালক- 
ছয়কে এখনই এখান হইতে দুর করিয়! দাঁও। আর নন্া্ি 
গোপর্ন্দকে সমুচিত দণ্ড প্রদান কর। তাহার! অকুতো ভয়ে 
আমার এই প্রবল শক্রন্বয়কে জুখসেব্য উপতৃভাগ সারা," 
পরিবর্ধিত:ও অন্ভুত বীর্ধযশ(লী করিম আমার মুহিত পরম 
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বৈরতাঁচরণ করিয়াছে। অতএব তাঁহাকে বত্ত্রীক বিনাশ 
করিয়া আমার সমস্ত ক্ষোভ দূর কর। অতঃপর কংসের 
এইৰপ প্রথল্ভাতিশয় নিষ্ঠঠর বচন শ্রবণে ভগবান কৃষঃ 
€কাঁপে কম্পিত হইয়া নিজ মুর্তিস্ধারণ করিলেন । দেখিতে 
দেখিতে তিনি ব্রহ্মাও ক্ষোভ কারিণী ভয়ঙ্করা খড়াহস্ত। নর- 
মালা বিভূষণা! ভীষণ কলিকা মুর্তি পরিগ্রহ করত বামকরে 
সভামধ্যস্থ টদ্ত্যপতির কেশীকর্ষণ পুর্ববক ভূমে নিপাতিত 
ও স্বকীর তীক্ষ পান দ্বারা শিরচ্ছেদন পুর্ববক বিনাশ করি- 
লেন। ছুরাত্বা কংঙঈী বিন হইবামাত্র তিনি পুনর্বার 
বনমালা পরিশো ভিত শান্ত কৃষ্ণ মুর্তি ধারণপুর্ধ্বক অগ্রজের 
(রাষের) সহিত পরমাহ্বাদে তথায় নৃত্য করিতে ল।ণি- 
লেন। 


নন্দ প্রভৃতি গোপৰৃন্দের কৃষ্ণ বিরহ। 


বেদব্যান কহিলেন হে মুনিসত্তম জৈমিমে ! কৃষ্ণৰপ 
ধারিণী সেই পরমা দেবীর বিষয় এক্ষণে কিয়দংশ শ্রবণ 
করিলে, অতঃপর আরও যাহা বলিতেছি, তাহা অনন্য মনে 
শ্রবণ কর। হে জৈ'মনে ! প্রথমতঃ ভুরু কংমের মেইৰপ 
ছুষ্ট ব্যবহার দর্শনে নন্দাি ব্রজবা দীগণ সকলেই ভীত ও 
অসন্তষ্ট হুইয়াছিলেন। তৎপরে শ্রী তাহীকে বিনাশ 
করিলে, তাহাদের আনন্দের আর পরিলীমা রহিল না। 
তখন ভাহারণ প্রফুল্প মনে বীণা, বেণু প্রভৃতি বাদ্য সহকারে 
নেই রঙ্গভূমিতে রামক্ক্ণের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন।-- 
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(নিতান্ত ভূমিভার ) সেইছুর্ত্ত কংদদৈত্য ধংন হইলে, 
দিক সকল স্তুপ্রসন্ন ও অন্বর প্রদেশ নির্দাল হইল । অমরগণ 
গ্গণমার্গ হইতে নিরন্তর কেবল পুষ্প কৃষ্টি করিতে লাগি- 
লেন। এই ৰূপে কিয়ৎকাঁল পরে উৎনব নম।পন হইলে, 
জনক জননীর সুদৃঢ় বন্ধন হইতে নিষ্ক'তির নিমিত্ত রাম- 
কষ নেই কারাগারাভিমুখে গমন করিলেন, এবং তথায় 
উপস্থিত হওত মা, মা, স্বরে আহ্বান পুর্বরক তাঁহাদের 
বন্ধন রজ্টু (শৃঙ্থল ) ছেদন করিয়া প্রথমতঃ যন্ত্রণা হইতে 
উদ্ধার করিলেন, তণ্পরে তাহাদের পাদপদ্ম যথাযোগ্য 
বন্দনান্তে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। সুদীর্ঘকাল পরে 
পুত্রমুখ।বলেকন করিয়া বস্থদেব ও দৈবকীর আনন্দের 
আর ইয়ত্তা রহিল না । তখন তাহার! নিরন্তর আনন্দাশ্র 
বিসর্জন করিতে লাগিলেন, এবং কুমারদ্বয়কে অন্কে উপ- 
বেশন করাইয়া বারস্বার মস্তকাদ্াণ ও মুখ চুম্বন করিতে 
লাগিলেন । এই সময়ে কংসরাজের নিধন বার্তা চতুর্দিকে 
প্রচারিত হহঁলে, অন্তঃপুরে তাহার মহিষীগণের ছুঃখের 
আর অবধি রহিল না । তাহার! ভর্তু শোকে বাম্প বিগলিত 
লোচনে বক্ষে ও মস্তকে সবলে করাঘাত করিয়া বহুতর 
বিলাপ ও পরিতাঁপ করিতে লাগিল। করুণানিলয় কৃ 
তাহাদের রোদন নিনাদে যপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়া 
তাহাদিগকে শান্তনা! করিলেন, এবং পরিশেষে উগ্রমেনকে 
মথুরার সিংহাননে অভিষিক্ত করিলেন। 

এদিকে কৃষ্ণ যদবধি বস্গুদেব ও দৈবকীরেছনক জননী. 
বলিয়া সম্বোধন করেন, তদবধি নন্দরাজের মনে নষ্টা] প্রকার 
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মংশয় উপস্থিত হইতে লাগিল । তিনি এক একবার মোঁহ 
ৰশত নকলই স্বপ্নবৎ বিবেচন! করিতে লাগিলেন, পরক্ষণেই 
অমনি দেই ভাঁব অপনয়ন হইলে, মনে মনে কহিতে লাগি- 
লেন, অহ! অন্কুর ব্রজপুরে গ্রমন করিলে কৃষ্ণ যখন 
আমায় মথুরাগমনের অনুমতি প্রার্থনা করে, তখনই আমার 
মনে কেমন একটা মন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু তৎ- 
কলে তাহার কোন কারণই অনুমান করিতে পারি নাই। 
পরন্ত ঈদুশী ঘটনা দ্বার এখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে 
যে, ভবিষ্যতে এই ৰূপ ঘটন! ঘটিবে বলিয়। স্নেহের মহীয়সী 
শক্তি প্রভাবে আমার মনোমধ্যে পুর্ব্বেই মেই সংশয়ের 
উদ্রেক হইয়াছিল। যাহা হউক, বোঁধ হইতেছে যে, কোন 
কৌশল দ্বারা বস্থদেব নিশ্চয়ই আমার রামকুষ্ণকে অপ- 
হরণ করিবে । নতুবা সহসা কি নিমিত্তই বা আমার 
বিষম অন্তর্ধ্বেদনা উপস্থিত হইবে? আমি যক্সাবচ্ছিনে 
কখনই এৰপ মর্্মাস্তিক পীড়া অন্ুভব করি নাই। এইবধপে 
চিন্তাকুলিত হইয়া সাতিশয় শোক বৈকুল্যহথাদয়ে অসহিষু 
হওত নন্দরাঁজ রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার সুদীর্ঘ- 
নয়ন যুগল হইতে অনর্গল বাম্পবারী বিগলিত হইয়া-গণড 
প্রব!হ্তি হওত পরিধেয় বিচিত্র ও বহুমুল্য বদন আর্্র 
করিতে লাগিল । 

এদিকে বসুদেব, নগ্দের মনো গত অভিপ্রায় কোনমতে 
অবগত হইয্লা মনে যনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে, যখন 
কংসরধজ্ঠরীয়ক্চকে এখানে আমিরার নিমিত্ত অক্ুরকে 
ব্রজপুরে প্রেরণ করিয় ছিলেন, তৎকালে ভাহায়া যে 
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তাহার ভাগিনেয় ইহা! অবশ্যই প্রচার করিয়া ছিলেন। 
নতুবা কোন নৈকট্য সমদ্ধ ব্যতীত তিনি যে তাহাদিগকে 
আহ্বান করিতেছেন, ইহাঁতে লোকের মনে নানা সন্দেহ 
উপস্থিত হইতে পারে। স্ৃতরাং তাহাহইলে গো”্রাঁজ 
তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া আজিবেন কেন? আর 
পুজবত্দলা যশে।দাই বা তাহাদিগকে এখানে কি নিমিত্ত 
আসিতে দিবেন? অথব। কেবল যজ্ত দর্শনচ্ছলে আঁনিতে 
গেলে, কেবল একমাত্র নন্দরাজ আঁনিয়াই দেই নিমন্ত্রণ রক্ষা 
করিতে পারিতেন | তবে বলাষায় না যে, যদি গৌপরাজ 
রামকৃঞ্চকে আমার পুত্র জানিয়ও, বাল্যকাল হইতে যেতৎ- 
কর্তৃক তাহারা লালিত পালিত হওয়ায় ক্পেহনিবন্ধন কদাঁচই 
তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না, এই বিবেচন' 
করিয়া যদি এখানে আনিয়া থাকেন তবে তাহাও নিতান্ত 
অমঙ্গত নহে । ফলে এখন তাহার বৈপরীত্যে তিনি শোকসন্তণু 
হৃদয়ে ক্রন্দন করিতেছেন । যাহাহউক, এসময়ে ভাহার 
নিকটে গমন করিয়া তীহাকে প্রিয়সন্তাষণে সন্তষ্ট কর! 
কর্তব্য । নতুবা কৃষ্ণ বিয়োগে তিনি নিতীস্তই আকুল হইবেন। 
এই বিবেচন! করিয়া বস্থুদেৰ মন্দরাজের নিকটে উপনীত 
হইলেন। এবং বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন গোপরাজ ! 
কারাবরোণধ প্রযুক্ত আমার আকৃতির অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটি 
য়াছে' অতএব এক্ষণে অপনি কি আমায় চিনিতে পারেন 2 
তখন নন্দরজে কৃতাঁঞ্জলিপুটে । ব্যস্তসমস্ত হইয়! কহিলেন, 
ক্র! সেকি, আপনি ক্ষঅিয়কুলচূড়ামণি* বন্তদ্ষ। 
আপনাকে আমি চিনিব না? এই কথা বলিলেই' বন্থুদেব 
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তাহাকে প্রেমমালিঙ্গন করিয়! বাম্পাকুলিত লৌচনে অনেক 
প্রিয়বাক্য দ্বারা. কিঞ্চিৎ প্রীত করিয়া বলিতে লাগিলেন, 
সখে ! আপনার গ্ুহে আমার পুক্রদ্য় সদীর্থক।লই অবস্থিতি 
করিয়াছিল। তাহাদিগকে আপনি পিতৃবৎ পাঁলনকরি- 
য়াছেন! হে ধর্পজ্ঞমখে! আপনার ধর্পত্বী যশোঁদা 
একান্তিক পুত্রবাৎসল্যে আমার পুত্রকে লালন পালন করি- 
য়ছেন। অত্রএব আপনারাও উহাদের জনক জননী স্বৰপ। 
এবং আপনি আমার বন্ধুবর বলিয়! পুর্বব।বধিই বিদ্দিত 
'আছেন। অতএব হে সখে! সম্প্রতি আমার গৃছে কুম।র 
দ্বয়কে রাঁখিয়। আপনি ত্রজধামে গমন করুন | হে ত্রজ- 
পতে ! আপনি পরম ধার্টিক এবং দয়াবান। বন্ধু জনের 
প্রতি কিৰপ ব্যবহার করা কর্তব্য তাহা আপনি জ্ঞাত 
আছেন। অতএব হে স্থবিজ্ঞ সখে! আপনি অন্ততঃ 
আমাঁর মঙ্গলকা মন! করিয়।ও এবিষয়ে শোক করিতে পারি- 
বেন না। এবং ভবদীয়ানুরক্তা দেই পরম সাধী যশোঁদা- 
কেও আমার বিশেষ অনুরোধ বিজ্ঞাপন করিয়া, শান্ত! 
করিতে চে হইবেন | 

বেদব্যান কহিলেন, হে জৈমিনে! অতঃপর শ্রবণ 
কর। বন্দে কর্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া গ্রোঁপরজ 
অশ্রপুর্ণ নয়নে কিঞ্চিৎকাল মৌনভাবে থাকিয়। বাঁরঘ্বার 
দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । তৎকালে 
তাহার অবস্থা দর্শনে বোঁধ হইল যেন, তাহার প্রাণান্ত 
সময়ের গর্ক্কাল উপস্থিত হইয়াচছ। তখন বন্গুদে 
বিবেচনাকরিলেন, খে? নদারাজ পুর্ব রামকষ্ছকে আমার 
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আত্মঞ্জ বলিয়া জানিতেন না) কিন্তু এক্ষণে আমাঁহইতে 
তাহার সবিশেষ অবগত হুইয়া এইৰপ বিকৃত অবস্থা 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, এসময়ে তিনি শোঁকাবেগে 
সুচ্ছিত হইয়া নিপতিত হইলে, তাঁহার জীবন সংশয় 
হইবে। নন্দ এই ভাবিয়। সত্বর তাঁহার নিকটে গমন করত 
বাছপ্রনারণে প্রেমালিঙ্গন করিয়া কহিতে লাগিলেন হে 
সুহ্থৎ! আপনি এপ হুইতেছেন কেন? আঁগনি শেোঁকা- 
কুলিত হইলে যে আপনার ত্বনয়ের অমঙ্গল হইবে । 
আঁমাঁর তনয় কি আপনার তনয় নয়? অতএব আপনি মে: 
'ক্ষোঁভ দূর করুন।' এই কথা শ্রবণে, এবং বস্থতদবের গাঁ 
আলিঙ্গনে, নন্দরাঁজ কিয়ৎপরিমাঁণে শোৌকসম্বরণ করিলেনঃ 
এবং উভয়েই তখন নেই স্থানে উপবেশন করিলেন । 

অনস্তর নন্দ কহিলেন, সখে ! আপনি যে পরমধার্শিক, 
পুরুষ, তাহা আমি সবিশেষ অবগত আছি। কিন্ত রামকৃষ্ণ ষে 
আপনার পুত্র তাহা আমি অবগত নহি। অতএব আঁপনি 
অন্ুুকম্পা করিয়া তাহাদের বখার্ধ বৃত্তান্ত আমুলক বর্ণন। 
ঘবারা আমাকে চরিতার্থ করুন। এই কথা শ্রবণ করিয়া 
বস্থদেব, কৃষ্ণের জন্মরৃত্তাস্ত আদ্যেঁপাস্ত সমস্ত কীর্তন 
করিলেন। অনস্ভর গোৌঁপরাঁজ এ কথা শ্রবণ করিতে 
করিতে .এক এক বার রৃষ্চকে ব্রহ্ম বলিয়। নির্দেশ করিতে 
লাগিলম। দেই দময়ে কতক অংশে তাহার শোক ও 
মোঁহের শাস্তি হইতে লাঞ্িল। আবার .তিনি এক এক 
বার... পুত্র বাঁৎমলোো উচ্ছলিত হইয়া! অশ্রীধৃতুর্ণ জরি. 
চলিত. নয়নে রাম কৃষ্ণের বদনকমল . নিরীক্ষণ .কারিতে 
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লাগিলেন । তথ্ধর্শনে কৃষ্ণ গলদশ্র নয়নে গদগদ্বচনে 
নদ্দরাজাকে কহিলেন, পিতঃ! আমি কিছুকাল এই স্থানে 
অবস্থিতি করত অতি ছুঃখভাগী আমার জনক জননী 
ও জ্ঞাতিবর্গ সকলকেই একবার পরিতৃপ্ত করিয়া পুনর্ববার 
(ত্বরায়) আপনাকে ও স্ষেহ প্রতিমা যশোদাঁজননীতে 
দর্শন করিব । শ্রীকৃষ্ণের এইবপ বাক্য আকর্ণন করিয়। 
 গেোপর!জ .অনিবার্ধয নয়ন জলে নমামিক্ত হইতে হইতে 
ব্রজবানীদিগের সহিত নিজ পুরাভিমুখে গমন করিতে 
লাঁখিলেন। বস্থুদেব, তখন সবিনয় শীল্তুূন! বাক্য নন্দ 
রাজাকে গ্রবোধ দান করিতে করিতে কিয়দ্দঃর গমন 
করিয়। প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর বিষাদপুর্ণ হৃদয়ে 
নন্দ মহাশিয় গমন করিতে করিতে প্রীপ্তক্ত সমস্ত ঘটনা - 
কেই যেন ছুঃস্বপ্নবৎ বিবেচনা করিয়া সহচরদিগকে কহি- 
লেন, হে গৌপর্দ্দ ! যেন আমি রামক্কষ্ণকে মধুপুরীতে 
'প্লাখিয়। আঁসিলাম, এইৰপ ছুঃম্বপ্র দর্শন করিতেছি। 
ভোমরা কি ইহার কোন বিশেষ কাঁরণ অধগত আছ? 
'তোমরা কেহ কি দ্রতপদে গমন করিয়া আমার জীবন 
সর্ধ্বন্থ রাঁমকৃ্চ এখন কি করিতেছে, আমায় মেই সংবাদ 
আশু আনিয়। দিতে পারিবে? অথবা! ষদি একেবারে 
তাহাদিগকে : ক্রোড়ে লইয়া এখানে আসিতে পার, তবে 

আরও ভাল হয়? . 

-একে আদিকে বৃফ্কবিরহে জর্জরিত হইয়া গে পঞ্থণ 
রোদন কর্মীতে করিতেই- অদিতেছিল, তাহাতে আবার 
দে পময়ে 'নন্দের এ. কথা শুনিয্লা] সকলেই উ্জৈঃস্থরে 
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রোদন করিয়া উঠিল) এবং কেহ কেহ বলিতে লাগিল, 
গোপরাজ! আপনি পরম জ্ঞানী হইয়া বাঁতুলের মত 
হইলেন কেন? এই মাত্র যে আপনি রামবুষকে মথুরায় 
রাখিয়া আঁসিলেন, আবার এখনই কি তাহা বিস্মৃত হুই- 
লেন? আপনি এখন ধৈর্যযাঁবলস্বন করুন। অনন্তর গেঁপ- 
রাজ কতক শান্ত হইলেন, এবং রোদন করিতে করিতে 
মকলেই -গোকুলে প্রত্যাগমন করিলেন ।.. তঁহদিকে 
তদবস্থ দেখিয়া গোকুলবামী সকলেই ব্যাকুল হুইয়। উঠিল। 
পরিশেষে রামকৃষ্ণের সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া ব্রজবানীগণ 
মকলেই রোদন কঁরিতে লাগিল । নন্দপত্তী যশোদা মণিহাঁর। 
ফণীর সায় পাগলিনী হইয়া বারম্বার ধুল্যবলুষ্ঠিত হওত 
রোদন করিতে করিতে সংজ্ঞা শুন্য! হইলেন । এই প্রকারে 
কিয়দ্দিবস -অতিবাঁহিত হইলে, একদা শ্রী মনে মনে 
বিবেচনা করিয়া গোপিকাদের শেকাপনোদনের নিমিত্তে 
ভক্তিপরায়ণ উদ্ধবকে ব্রজধামে প্রেরণ করিলেন । উদ্ধাব, 
বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া নন্দ যশেো।দাকে এবং শ্ীরাঁধিক! 
প্রভৃতি গ্রোপীকা দিকেও শ্রীরুষ্ণের অভিপ্রেত বাক্য সমুদয় 
নিবেদন করিয়া, তদ্বিরহ জনিত সম্ভতাপের অনেক লাঘৰ 
করত স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন । ৃ 
অনন্তর বন্থুদেব, মহাম়ুনি গর্গাচার্্যকে আনাইয়া রাম 
কৃষ্ণের (দ্বিজাতীর কর্তব্য) সংস্কার কর্ম সম্পন্ন করিলেন । 
সেই গর্গচাধ্যই এ মহাবল পরাক্রান্ত মহাত্মা রামবৃষ্কে_ 
সমুদয় শান্ত্রে এবং ধনুর্বেরদে স্ুশীক্ষিত করেন (এই প্রকারে, 
বন্থদেবতনয় রামকৃষ্ণ সর্বব গুণে গুণাস্বিত, হইয়ঠ.জজঞতি 
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ও বন্ধুবর্গীদিকে পরিতৃপ্ত করত. মূপুরীতে অবস্থিতি 
করিতে লাশ্শিলেন। 
ইতি মহাভাগবত নাম মহাপুরাণে 
চতুঃপঞ্চাশত্তমো হুধ্যায়ঃ 
সমাণ্ডঃ। 


পঞ্চপঞ্চাশত্তমোহ্ধ্যায় ! 


,.বেদব্যাস কহিলেন, জৈমিনে! শ্রবণ কর। এই 
কারে শ্যামনুন্দর ৰধপিণী মেই ভগবতী দেবী, ছুষউমতি 
রুংস প্রভৃতির বিনাশঘ্বারা, ভূভার অপনয়ন করত, স্বকীয় 

অত্যন্ভুত লীলাদ্বারা অন্তান্য ছুষ্টমতিদের প্রাণবধ করি- 
বার প্রতীক্ষা করিয়৷ সেই পরম রমনীয় মধুপুরীতে 
অগ্রজ বলর।মের সহিত বাঁস করিতে লাগিলেন । এদিকে 
সতীনাথ শল্কুও অষটধা বিভক্ত হুইয়! নারী ব্ধপে ভূতলে 
জন্ম গ্রহণ করত পিতৃ মন্দিরে শীত পক্ষীয় শশী কলার 
ন্যায় পরিবর্ধিত হইয়া, কৃষখ ৰূপিনী মহাকালীর প্রাপ্তি 
লালনায় কখন মাননীক, কখন ব! কাঁয়ীক ক্লেশে, তপস্তা! 
করিতে লাগিলেন । . হে জৈমিনে ! এক্ষণে তাহাদের নাম 
শ্রবণ.কর।, 

ইসির ভগরান বিফুও কস্তীর গর্তে পুরন্দর হইতে 
দ্ধ লাভ, করিয়।, অর্জন নাম ধারণ করত জ্রাতৃগণ্র 
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সহিত হস্তিনাপুরে বাম করিতে লাগিলেন। ইনি মহাঁ- 
বল পরাক্রান্ত, সর্বশীক্জ্ক এবং ধন্ুর্বিদ্যাতে বিশারদ 
ভাঁহার অপর ভ্রাতৃ চতুষ্য়ও ভীম পরাক্রম ছিলেন। 
এই পঞ্চ ভ্রাতার মৃধ্যে জ্যেষ্ঠ ধর্ট্দের রব জাতক যুখিঠির 
নামে, মধ্যম পবন হইতে ভীম নামে, তৃতীয় ইন্্রপুত্র অর্জন 
নামে, ইনিই বিঞু, আর চতুর্থ ও পঞ্চম, অশ্বিনীকুমার 
হইতে নকুল ও সহদেব নামে বিখ্যাত ছিলেন। "এই 
পঞ্চ ভ্রাতা মকলেই মহাঁবল পরাক্রান্ত ও সকলেই ধর্্মনিরত 
এবং সত্যধর্ম পরায়ণ ছিলেন। পঞ্চ পাগবের। যৌবন 
প্রাপ্ত হইয়া রাজকার্ধ্য পর্যালোচনা! করিতেন। নিয়- 
মানুসাঁরে সর্বব জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরই পৈত্রিক সিংহান প্রাপ্ত 
হইয়া, প্রজখগণকে অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করি- 
তেন। এ পাগুবগণের পিভুব্য ফৃতরাধ্ত্ী এবং ছূর্ষেযাঁধনাদি 
তদীয় পুত্রগণ, ও কর্ণ, এবং শকুনি, ইহারা উহ্ণাদিগের 
বিদ্বে্টা ছিলেন । মহাবলবন্ত ধার্ডরাষ্ট্রগণের জ্যেষ্ঠ ছুর্য্যো- 

ধন পাগুবর্দিগের বিশেষ দ্বেষ্ট1 ছিলেন, ও সর্বদা তাহাদের 
নিখনেরই চেষ্টা করিতেন। তিনি কখন বিয়দান, কখন 
অগ্নি প্রদান করিয়া উহাদের গ্রাণ বিনশের চেষ্টা করিতেন। 

কিন্ত পাগুবদিগের ধর্মাবলে ছুর্য্যোধনাদি ভুরাক্মাগণের 
সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল। তথাপিও সেই ক্কুরমতি 
কিছুতেই নিবৃত্ত না হইয়। পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের অনি চে! 

করিতে লাগিল। ক্ষত্রীয়কুলের ক্ষয়কারী ছূর্ষে্বধনে'র, 
নিতান্ত ছূর্ব-দ্ধি ঘটিয়া উঠিল। যছুপতি শ্রীকৃষাখতখন অন্ভু- 
রকে হৃতরাষ্ট্রের নিকট পাঠাইলেন। কৃষ্ণের আজ্ঞা 


৪৮৬ মহ!ভাগবত। 


অন্তর ধৃতরাষ্ট্র নিকট গমন করিয়া কহিল, রাঁজন্‌ ! শ্রীকৃষ্ণ 
আমাকে এই কথা বলিতে আপনর নিকট প্রেরণ করিলেন 
যে, আপনি নিজ সন্ভানগণকে পাগুবদিগের প্রতি ছুষটী- 
চার করিতে নিবারণ করিয়! তাহাদের প্রতি স্বেহপ্রকাশ 
করুন। যেহেতু বাল্যকালেই তাহাদের পিতার মৃত্যু হই- 
ক্নাছে, এক্ষণে আপনিই তাহাদের সর্ধন্ব ও স্সেহ্বর্তা; 
আপনি ভিন্ন তাহাদের আর কেহই নাই । অতএব আপনি 
স্বীয় সন্তান এবং পাঞগুন্তানগণের প্রতি সমভাবে স্নেহ 
রাখিয়া, পরম প্রীতিসহকারে চিরকাল এই অনীম সাত্রা- 
জ্যের উপভোগ করুন। অক্কুর কর্তৃক এইপ্রকাঁর অভিহিত 
হইয়া হৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে অক্ুর! আমিও জানিতেছি 
যে, পাপগ্ডবদিগের প্রতি বিদ্বেষ, অবশ্যই কুলক্ষয়কর। 
খাপ পুন্রবাৎুসল্য প্রযুক্ত কোন প্রকারেই তাহা নিবারণ 
'করিতে পার না। 

অনস্তর বেদব্যাস কহিলেন, হে জৈমিনে ! এইপ্রকারে 
ধৃতরাষ্ট্রের অভিমত বিশেষৰপে জানিয়া অক্ুর, মধুরায় 
প্রত্যাগমনপু্বর্বক শ্রীক্চকে সমন্তই নিবেদন করিলেন। 
কমলনয়ন ₹্ তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অহ! 
'ছেখিতেছি, কুরুক্ষেত্র শত শক্ত রাঁজন্তগণের বিনাশি হইবে, 
এবং ভূর্ববদ্ধি ধার্ডরাষ্ট্রগণেরাঁও অবশ্যই বিনাশ প্রাপ্ত 
হইঘে। অহো!! ছ্যতক্রীড়াশক্ত পাপাক্সা শকুনীই সকল 
অসর্থের মুলকারণ। যাহা হউক, ততঃপর শ্রীকৃষ্ণ স্ুখ- 
বাঁস' করির্পার নিমিত্ত ত্রদ্মাকর্তৃক পরিকম্পিত দিব্যকপা 
ভ্বারক!-পুরীতে বছুগণের সহিত প্রবেশ করিলেন ! কিয়- 
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দিবন পরে বিদর্ভনগরে বিদর্ভরজকন্ত| রুক্সিনীর স্বয়স্বর 
মভার উদ্যোগ হইল। বিদর্ভধিপতি মহারাজ ভীম্মক, 
দিগদ্গিন্তরস্থ রাজগণকে নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করিতে 
লাগ্বিলেন; ভীক্মক মহীপতির এক পুত্র রুক্সীনামে 
বিখ্যাত। সে অতিশয় ক্রুরমতি ও মহাবলবাঁন। তাহার 
অভিপ্রায় যে, ক্ুক্সিণী ভগিনীকে চেদী রাজ্যেশ্বর 
শিশুপালকে প্রদান করে । এই রুক্ধী, সর্ববদ1ই জীরফ্চের 
বিদ্বেষ করিত। মেই বিদ্বেষ বশতঃ ছুষ্ট পিতামাতার 
অবাঁধ্য হুইয়! কষ্কে নিমন্ত্রণ করিল না। পরমা সুন্দরী 
রুক্সিণীর সৌন্দর্য সুখ্যাতি দিশ্থিদিক প্রচারিত হওয়।তে 
নিমন্ত্রিত মহীপালেরা এ অপূর্ববকন্তা লাঁভেচ্ছায় নান! 
দিগ্দেশ হইতে আগমন করিতে লাগিল। মহাঁবলবান 
চেদীর'জ, ভীম্মক তনয় রুক্রীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া, 
মবিশেষ উৎসাহে মহারথে আরোহণ পুর্ববক অভেদ্য 
শরাশন গ্রহণ করত স্চারু বরবেশে বিদর্ত নগরে সমাঁ- 
গত হুইল ।* ইতোমধ্যেই শ্রীকষ্*। নারদ প্রমুখ এ স্ব 
স্বর ব্যাপার অবগত হইয়া, বায়ুগামী রথে আরোহণ 
করত বিদর্ত নগরে গমন করিলেন, এবং গ্রচ্ছম্ন ভাবে 
অন্তরক্ষে অবস্থিতি করিতে লাঁগিলেন। তিনি নিষক্মিত 
রাঁজন্যবর্গকে, বিশেষতঃ যাহার বর সজ্জ্রায় সঙ্জিত, তাহ - 
দিকে অবলোকন করিয়। স্ব মন্দ হান্ত করিতে লাগিলেন | 
তদনস্তর কৌলীক মঙ্গল।চার করিবার নিমিত্তে. কোন 
কোন কুলনারী পরম কুতুহলী হয়! কমলনয়ন্‌ রজনী, 
গঙ্গা পুজার নিমিত্ত তৎপুলীনে. লইয়া. চলিবে; তখন 


5৮৮ মহাভাঁগবত | 


কেছ কেহ শঙ্খধনি করিতে লাগিলেন। কেহ ব! অবিচ্ছিন্ন 
জলধাঁরাঁর সম্পাভ করিতে লাগিলেন । মৃছুমন্দ গাঁমিনী 
রুক্রিণীর চলচ্চরণ হইতে সুমধুর নুপুরধনি হইতে 
লগিল। রুক্লিনী এঁকাস্তচিত্তে কেবল শ্রীকৃষ্চকেই ধ্যান 
করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন । তাহার গমন- 
ভঙ্গী দর্শন করিয়া রাজহংসগণও লজ্জিত ইইল। শেল, 
শুল,- মুষল,. মুদ্ধার, অসিচর্দ ও ধন্ুর্ববাণধারী রক্ষকগণে 
পরিবেষ্টিত পৌরনারীকুল, তত্বধ্যগামিনী হইয়া রুক্সিণী 
মমভিব্যাহারে ক্রমশঃ ভাঁগীরঘীতীরে উপস্থিত হুইলেন, 
এবং বিবিধউপচারে তক্তিমান হইব মকরবাহিনী গঙ্গার 
পুজা করিয়। প্রণতা হওত প্রার্থন। করিলেন, হে জহতনয়ে ! 
আমার অভিলাষ এই যে শ্রীকৃষখ যেন আমার পানি গ্রহণ 
করেন। এইৰপ প্রার্থনা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে 
লাগিলেন । এই ময়েই শ্ত্রীরুষ্* রুক্সিণীকে 'হরণ করি- 
লেন। হরণ করিবামাত্র পৌরগণ একেবারে হাহাকার 
শব্দ করিয়া উঠিল, এবং ক্ষণকালমাত্রে কৃষ্ণ রুক্সিনীকে 
হরণ করিল, এই শব্দে সমস্ত রাজধানী প্রতিধনিত হইল। 
এ ঘটনা! জ্ঞাতমাত্রে, বিবাহ কামনায় সমাগত যাবদীয় 
রাজগণ সকলেই ব্যখিতঙ্ৃদয় হইয়| ক্রোধে অধৈর্য্য 
হইল, এবং তাহার! তখন সকলেই স্বীয় স্বীয় সামন্তবর্গের 
সহিত কৃঞ্চের প্রতি অস্ত্রধারণ করিল, তখন-_ 


4/ষঃ সমুদ্যত বরাযধারিণ স্তাঁন, 
.*বিচ্ছিন্ন ভগ্নবরকাঁ্মুক বাহ্নাস্চ 
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লঙ্জ1 ভরা নত মুখ।ন শিশুপাল মুখ্য।ন্‌ 
কৃম্বা জগাষ ভবনং ত্রিদিবেনতুল্যং | 

অর্থাৎ, শ্রীরুঞ্ণ তখন শিশুপ।ল প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত 
রাজবর্গকে উদাযুধ দেখিয়!, রুক্সিণীকে অকাতরে রক্ষা 
করত তাঁহাদের প্রতি অস্ত্র শত্ত্র নিক্ষেপ দ্বারা মকলকে 
ক্ষত বিক্ষত গাত্র এবং ছিন্নীত্্র ও ভিন্ন বাহন করত একে- 
বারে বিশৃঙ্খল করিয়া ফেলিলেন। মহামস্্রন্ত-শিশুব 
প্রভৃতি রাজগণ কৃষ্ণের নিকটে পরাজিত হইয়। লঙ্জায় 
অধো বদন হইল এবং ্রীরুষ্ও স্বর্সতুল্য স্বকীয় পুরী (দ্বারক।- 
ধামে) প্রবেশ করিলেন । 

কৃষ্ণ যেপ্রকারে শিবাংশমস্তুতা! রুক্সিণীর পাণি গ্রহণ 
করিলেন, সেইৰূপ ক্রমে ক্রমে জাুবতী প্রভৃতি আরও 
নণ্ত কগ্তার পাণি গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর বহুতর স্থানে 
বহুতর যুদ্ধ করিয়া অনেকাঁনেক বীরগণকে রণক্ষেত্রে 
নিপাত করত দ্বারকা পুরীতে প্রত্যাগমন করিয়া এ 
সকল বনির্গরণ্ণের সহিত যথেচ্ছান্রমে আহার বিহারাঁছি 
করিতেন । ক্রমশঃ কৃষ্ণ, রাজেন্দরের ন্াঁয় দো্দগু প্রতাঁপা- 
ম্বিত হইলেন, এবং ক্রমে ত্রমে তাহার শত শত পুত্র 
পৌত্র জন্ম গ্রহণ করিল তাঁহারাঁও বীরেন্র বলিয়! 
প্রখ্যাত হইতে লাগিল। সেই সকল পুত্র পৌন্রাদি ও 
আত্মীয় স্বগণে পরিবেষ্টিত হইয়! শ্রীকৃষ্ণ সেই বিচিত্র 
দ্বারকা পুরীতে স্থখে বাদ করিতে লাগিলেন। পুর্ব্বকথিত, 
ুক্সিণী প্রভৃতি অক্ট 'নারীই কৃষ্ণের প্রধানা 'জাহিষী হুই- 
লেন। এতভিম্ন আর যত কন্যা কৃষ্ণরে পরতি,কাঁষনায় 
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তপস্তা করিতেছিল, তিনি তাহাদিগকেও নাঁন। প্রকার 
কৌশল ছারায় বিবশহ করিলেন। এইনধপে কৃষ্ণ ষোড়শ 
সহজ মহিষী প্রাপ্ত হইলেন, এবং নেই নকল মহিষীর 
গর্ভে তাহার সহজ অহজ্র পুভ্র জন্ম লাভ করিল। 
এইমময়ে কৃষ্ণের পরম লুহ্ৃত্‌ পাগুবগ্নণ অতি ছূর্জয় 
অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন, এবং কতোদ্ধহ ও প্রাপ্ত 
রক, হইয়া যজ্ঞ করিবার অভিলাষ করত মহামতি কষ্ণকে 
অতি দাদর ও সন্ম(নের সহিত আহ্বান পুরঃমর তাহাকে 
যজ্ঞ করিবার বামনা প্রকাশ করিলে, তিনি এক রাঁজ- 
সুয় যজ্ঞের উপযুক্ত আয়োজন করিতে মহারাজ যুখিষ্ঠিরকে 
আদেশ করিলেন । রাঁজবংশ সভ্ভূত কুরুগণ পাগুবগণের 
উপর অত্যন্ত দ্বেষ করিত, এই নিমিত্ত বুরু বংশের ধংম 
কামনা করিয়া কষ স্বয়ং অধ্যক্ষ হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে 
যজ্ঞ কার্ষ্যে প্রবর্ত করিলেন। ভীম প্রভৃতি পাগুব রাজা- 
স্ুজগণকে দেনাপতি করিয়। বিপুল মৈন্যবল সহাঁয়ে দিপ্ি- 
জয় করিতে প্রেরণ করিলেন । তাহারা নানু দেশবানী 
নৃপতিগ্রণকে পরাজয় করিয়া ত/হীদিগকে সঙ্গে লইয়া 
মগধ রাঁজ্যে উপস্থিত হইলেন । 

_ ম্গধাঁধিপতি মহাঁবল পরাক্রান্ত জরা সন্ধ, নিজ' বাহুবলে 
বছসংখ্যক রাঁজগণকে পরাজয় করিয়! পুর্ববাবধিই তাহ্‌- 
দিকে কাররুদ্ধ রাঁখিয়াছিল। নেই রাজবর্গকে প্রাপ্ত 
হইবার অভিলাষে কৃষ্ণ ভীমদেনকে লইয়া ছলক্রমে জরা- 
নন্ধকে বিনটু্গী করিলেন । অনস্তর কারাবরুদ্ধ রাজগণ ও 
অপরাঁপরূ, পরাজিত. সমুদয়. রাজন্যগণচকে লইয়। ধর্নমনন্ূন 
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যুধিষ্ঠির প্রচুর বায় পুর্ব্বক রাঁজনুয় ষজ্জ করিতে লাগিলেন 
যুধিষ্ঠিরের সর্ববান্ুজ (ভ্রাতা) সহদেব, মদস্যবর্গের অর্চনণতে 
নিযুক্ত হইলেন | ময়দানব নির্িত অতি বিচিত্র মেই জ্ঞীয়- 
সভা রাঁজন্তগণের মুকুটমালাতে ততোধিক দ্বীপ্তি পাইতে 
লাগিল। সেই সভায় নানা দিক্দোশাগত যো ।গীল্ত্র মুনীন্দ্রেরা 

শোভা পাইতে লাগিলেন। তাহারা সকলেই পরমপুরুষ 
কৃষ্ণের তত্ৃজ্ঞ ছিলেন । এ নিমিত সমস্ত রাজ%গেণ গেছ 
কৃষ্ণকে পুরুষ প্রধান বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। 
তদ্দর্শনে শিশুপালের কোপাঁনল বিষম প্রজ্জলিত হইয়া 
উঠিল; তাহাঁর* চক্ষুদ্বয় আরক্তিম হইল দে ওষ্ঠাধর 
কম্পিত করত যুধিন্ঠির এবং তত্রুত যজ্ঞ ও কৃষ্ণকে ভুরি ভূরি 
নিন্দা ও অকথ্য বাঁক্য সকল প্রয়োগ করিতে লাগিল । 
সভাঁমধ্যে মনেই অবমানন।কর বাক্যসকল শ্রবণ করিয়াও 
কৃষ্ণ কতক্ষণ সহ্া করিলেন ) পরিশ্নেষে রোব প্রকাঁশ করিয়া, 
পৃথিবীরভার ও পাপস্ববূপ মেই শিশুপালের শিরস্ছেদন 
করিয়! ভূল নিপাত করিলেন । 

অনন্তর মেই সমার্ধ যজ্ঞ ক্রমশ সর্বক্ষে সম্পূর্ণ হইল | 
একদা যঙ্তীয় মভায় কোন কে।ন ভ্রামকন্থলে ছুট তব! ছুর্ষ্যৌ- 
ধন এবং কর্ণ. পতিত হইয়! ক্ষণকাল মতাস্থলোকের উপ- 
হাসাস্পদ হওয়াতে, তাহারা পুর্ব পেক্ষাও উহাদের বিদ্বেউ! 
ইইয়া, সাতিশয় ভ্রুরমতি ধূতরাষ্ট্র শ্যালক শকুনীর সহিত 
মন্ত্রণীকরত অপরিমিত তেজন্বী পার্থকে দ্যুতক্রীড়ীতু, 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন। সেই প্রতিজ্ঞাত দুযৃতেপাগুবজ্যে্ট 
যুধিষ্ঠির, ধৃতরা পুত্রের নিকটে পর।জিত হইলেন*। এইৰপে 
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 কোপবশে পুনঃ পুনঃ, জীন্বাশক হইলেও তাহারা নিরন্তর 
কেবল কপটতাবলে পরাজিত হইতে লাগিলেন । এইৰপ 
. ছলদ্বারা ছুষমতি ছুর্য্যোধন ক্রমে ক্রমে পাগুবদিগের 
সমুদায় সাজাজ্যই জয় করিয়া লইল। এত .করিয়াও ছুরাঁসা। 
সন্তোষ লাভ করিল না।. দে পুনর্ববার বনবান পণ করিয়। 
যুখিস্টিরকে করীড়ানুরক্ত করিল। ্ৃতরাং ক্ষত্রীয় সন্তানকে 
যুব স্তে প্রতিনিবৃত্ত হইতে নাই, এই ধর্্মভয়ে 
| ুখিষঠি অগত্যা তাহাতে সম্মত হইয়। পুনর্বার পরাজিত 
হইলেন । 

তদনন্তর পুনর্ববার কপট দ্ুতে প্রবর্ত করিয়া ধর্মর।জের 
প্রাথ সীমন্তিনী দ্রৌপন্দ্রীকেও জয় করিয়া লইল। ছূরাত্মা 
ভুর্ষে্যাধন, এ জয়লন্ধ রমণীরত্বকেও সামান্য ধনের ন্যায় 
ভাবিয়া ছুঃশাদন ছারা তাহার কেশাকর্ষণ সহকারে সভা- 
মধ্যে আনয়ন পুর্ব্বক অবমাননা করিতে লাগিল । পতি- 
পরাঁয়ণা পঞ্চালী, তখন ক্ুষ্ণকে স্মরণ করিয়া রোদন করিতে 
লাগিলেন । ছুরাচারের মেই দারুণ কর্ম দর্শন করিয়া! 
সভাস্থ ভীক্ম ভ্রোণ প্রভৃতি মহাত্মারা যপরোশনাস্তি ক্ুন্ষচিত্ত 
হইলেন। এবং মনে মনে চিত্ত করিতে লাগিলেন, ষে এই 
কুলাঙ্(র হইতেই ক্ষত্রকুল নির্মল হইবে। এই বিবেচনা 
করিয়া তৎক্ষণাৎ রোধ প্রকাশ করিয়! উঠিলেন, এবং কোঁন 
মতে দ্রৌপদীকে শত্রু হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়। পাগুব- 
'দিগকে দমপণ করিলেন ।. আর ছুরাত্মা ছুর্ষ্যোধন প্রভৃতিকে 
বারস্বার ভিরর্কার করিতে লাগিলেন । তদনন্তর পাগুবগণ 
_নকংল ভরউরাজ্য হইয়া প্রতিজ্ঞা নগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার 
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অভিলাষে স্বজনগণের. সহিত বনরামের নিমিজ্ত প্রস্থান 
করিলেন। মেই সময়ে শ্রীকষ্ণও মনে মনে "বিবেচনা 
করিলেন যে, ভূভাঁর হরণের ইহাই এক মহৎ কারণ হইল । 
তিনি এই নিশ্চয় করিয়া তখন দ্বারকা পুরী প্রস্থান করিলেন । 
ইতি জ্রীমহীভাগবত নাম মহা পুরাণে 
পঞ্চ পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ 
সমাপ্তঃ| 


----১০০--- 


বট্পঞ্ধশনমোধ্যায় 1 


 ২পপািসিশিপির 


পাগবদিগের বন ভ্রমণ । 


বেদব্যাস কহিলেন, বদ জৈমিনে! পাগুবদিগের 
বন ভ্রমণ বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর। 'হে' 
মুনিসত্তম ! সেই মহাত্মা পাঁগুবগণ বনে বনে কত কালই 
যাপন করিতে লাগিলেন। কত কত তীর্থস্থান, কত কত 
সুনিরাশ্রম ও কত শত দেবস্থান ভ্রমণ, দর্শন ও মেই মেই 
স্থানে অধিবেশন করিতে লাগিলেন। এই . প্রকারে 
বহু কাল অতিক্রান্ত হইলে, একদ]1.শিশিরাত্যয়ে যোনি- 
পীঠ স্থানে সকলে কামাখ্য। দেবীকে দর্শন করিস্ে উপস্থিত 
হইলেন। যিনি ভগবতী ভুর্গা, যিনি প্রত্যক্ষ কলগুীরেী, 


৪৯৪ মহা গবত্ত। 


পুর্ব, কালে দেবাধিদের : শত, অতি কঠোর তপস্তা করিয়া 
হাহাকে লাঁভ করিয়াছিলেন, পাগুবেরা' দেই স্থানে উপ- 
স্থিত-হুইয়| ভক্তি : সহকারে যথাবিধানে ভগবতীকে পুজা 
করিয়া প্রার্থনা! করিলেন, হে জননি !__হে বিশ্ব জননি ! 
তোম।র কৃপা কটাক্ষে আমরা হৃতরাজ্য প্রাপ্ত হুই। 
আমাদের পরম অরাঁতি পাপমতি কুরুদল সকল সংগ্রামে 
বত হউক । পাগুবগণ এই প্রকারে প্রার্থনা করিতেছেন, 
এমন সময়ে দেবী কাত্যায়ণী পাগুবগণের প্রত্যক্ষ হইয়া 
এই কথা বলিয়।ছিলেন | হে ধর্ণা ন্দন ! তুমি মহা প্রীজ্ঞ, 
ও কুরুকুলের কীর্তিবর্ঘক, তোমাদের সধুতা এবং ভক্তি- 
পরতা-দেখিয়া আমি এই বর দান করিতেছি যে, তোমরা 
প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইবে। ছুরাত্মা ধার্তরা ্রগ্রণকে 
তোমর। রণশায়ী করিয়া নিশ্চই স্বরাঁজ্য লাভ করিবে। 
তোমার (সহচর) এই যে বীরবর ভ্রাঁ চতৃষ্টয় ইহারা সক- 
_লেই ভূতলে দুর্জয় হইয়! সংগ্রাম ভূমিতে ধৃতরাষ্্র,পুনত্রগণকে 
সনৈন্যে নিপাত করিবে । তোমার সহায়্া করিবার 
নিমিত্তে আমি স্বয়ং পুং ৰূপ ধারণ পুর্ববক দেবকীর গর্তে ও 
বন্থুদেৰ শুরনে জন্ম লাভ করিয়াছি । দেবতাঁগণের প্রার্থিত 
হইয়। ছলক্রমে পৃথিবীর ভাঁর হরণ করিব । আর আঁমার 
আজ্ঞাক্রমে 'বিষুও ভূভার হরণের নিমিত্তে তোমার তৃতীয় 
ভ্রাতা অর্জুন ব্ূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সেই কৃষ্ণ ৰূপা 
আমি, বিশিষ্ট: পে তোমাদের মাহায্য করিব। আমি 
অঞ্ঞুনকে /থী করিয়া তাহার সারঘথী হওত. ভীক্ম .দ্রোণ 
গ্রভৃতি মহা'রঘীগণকে এবং অন্যান্য দেশীয় মহাবল পর।- 


৪৯৫. 


্রান্ত ক্ষত্রীয় বীর বপন? €তোগ্গাক মধ্যম 

ভ্রাতা পবননন্দূন ভীমসৈন অতিশয় শালী ; ইনি আফা 
কাই ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রকে সমরশ।ফ্ী করি . 
মহকারী রাঁজবর্গও সমধিক বল প্রাপ্ত হইয়া সহস্র 
দুর্দান্ত রাঁজবর্গকে কৃতান্ত কবলে নিক্ষেপ করিব । এবম্‌- 
প্রকারে ভূভারস্বৰপ ছুরন্ত ক্ষত্রীয় কুলের অন্ত হইলে, 
তুমি স্বকীয় হৃতরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে | . দুর্সিষগ" 
শান্ত ও ধর্মমপরায়ণ, সেইৰপ নিৰপ্্রব ও শাস্তি পুর্ণ পুথি- 
বীর অধিপতি হইবে। 

বেদব্যাঁম কহিলেন, হে মুর্নে' দেবীর নিকটে এই 
প্রকার বর প্রাপ্ত হইয়! রাজা যুধিষ্ঠির পরম সন্ত হইলেন, 
এবং প্রফুল্ল হৃদয় হইয়! দেবীকে পুনর্ধবার স্তব করিতে 
লাগিলেন । 








৯ 


যুধিিবকর্তক দেবীস্তব। 

নমস্তে পরমেশানি ব্রহ্গৰূপা নাতনী | 
সুরান্থুর জগদবন্দ্য কামৰূপ নিবা।পিনী। ১॥ 
মাতঃ প্রভাবং জ নন্তি ত্রহ্গাদ্যা স্িদশেশ্বর! 
প্রসীদ জগতামাদ্যে কামেশ্বরি নমোস্ততে ২ ॥ 
ত্বংবীজং সর্ববভূতান।ং স্বংবুদ্ধিশ্চেতনা ধৃতিঃ 
ত্বপ্রবোধশ্চ নিদ্র/চ কাঙেশ্বরি নমোস্ততে। ৩॥ 
ত্বামীরাধ্য মহেশে।পি কৃতরুত্যেতিমন্যতে 
আত্মানং পরমাত্ম(পি কামেশ্বরি নঙ্গোস্ততে 1৪8 1| 
হুর বৃত্তনংহত্রী পাপপুণ্য ফলপ্রদে 
লোকানাঁং পাপসংহত্রী কামেশ্বরি নমোস্ততে | €1। 


৪৯৬ 
রনী 
»51৬| 
জে 
'মাস্ততে | ৭॥ 
ন্েষতান্ততে 
শ্িশ্খরি নমোস্ততে | ৮ ॥ 
হ্কাতঃ স্থক্টিকারিণী 
স্বমেশ্বরি নমোস্ততে || ৯ || 
'র প্রার্থনা করিলেন, হে জননি! 
তোমার চরণাগ্রে নর্মক্কার। তুমি ব্রন 
নী, হে কামৰপ নিবাদিনি! তোমাকে 
নমন্কা : "মস্থুরানুর ও জগতের বন্দনীয়। হে মাতঃ ! 
তোমার প্রভাব আমরা কি জানিব? ব্রন্গাদি দেবতার! 
তোমায় কথঞ্িত জানিয়াছেন। হে ব্রক্গা্দি জগতের 
আদিৰপিনি1_হে কামেশরি জননি! তোমায় নমক্ষার 
.করি, তুমি প্রন্না হও। ১২। তুমি সর্ববভূতের বীজন্বৰূপ, 
তুমি রুদ্ধিৰূপ। ও টচতন্তময়ী, ধৃতিৰূপ1। তুমি নিদ্রা ও তুমি 
অববোধ বপিনী,হে কামেশ্বরি ! তোমীকে নয়স্ঈ'র করি ১৩. 
মহেশবর স্থয়ং পরমাত্মৰপীহইয়াও তোম।র আরাধনা দ্বারা 
আপনাকে ককতন্কত্য বলিয়া বিবেচনা! করেন, অতএব হে 
কাঁমেস্ীরি.জননি! তোমায় নমঙ্কার করি।১৪। তুমি 
বু জনের দৌরালসয নিবারণ কারিণী, প।পপুখ্োর যথো- 
- চিত্ত কলমামী, ন্ভাপিত শরণাগতের ত্রিতাপ হস্্রী, 'অতএব 
নহে কাচমন্থীযিউধননি! তায় নসস্কার করি।১৫| 














জননি! তুমি একাকী 
কর্তৃ, তুমিই কউ :. টি | 
মনোরমা, অতএব হে কামেশ্বরি 
করি। ও 

ছে জননি! তৃমি প্রপন জনের পীড়া বির 
শরণাগত প্রভৃতি সর্ধবজনেরপ্রতিই  স্ুপ্রসন্নবদ না, ০ 
হে পরমে ! এক্ষণে প্রমন্না হও | ছে' কামেশ্খরি ! +ছো মাসি 
নমস্কার করি।১৭। হে জননি! যে ব্যক্তি. ভক্তিপুর্ব্বৰ 
তোমার চরণারবিন্দকে আশ্রয় করে, সে ব্যক্তি অনেকেরই 
আশ্রয়স্বৰপ হয় [ তুমি জগজ্জীবের আধার. এই.ত্রিজগণ্- 
মণ্ডলীর ধাঁরণকর্ত। অতএব হে কামেশ্বরি ৮ 'তোসায় 
নমস্কার করি। ১৮। দেবি! তুমি বিশুদ্ধ ₹ 'নমন্ী, তুমি 
পুর্ণ, প্রক্কৃতি, তুমিই বিশ্বলংসারের ঈশ্বরী, হে কামেশ্বরি 
জননি! তোমায় নমস্কর করি। ১৯। 

ঘুধিিরের বদ প্রাণ্তি। 

অনন্তর *বেদব্যান কহিলেন, মেই কাঁমৰপ নিব।পিনী 
ভগবতী, মুখিষ্ঠিরের স্তবে সন্ত হইয়া কহিলেন, রাজন্‌! 
তুমি অভিমত বর প্রার্থনা কর। তখন ভগবতীর আজ্ঞা 
প্রপ্তে যুধিষ্ঠির ব্ৃতাঞ্জলি হুইয়া বলিতে লাগিলেন, হে 
মাতঃ! তোমার ' চরণপ্রসাদে -মহাছুঃখময় প্রতিজ্ঞাত এই 
দ্বাদশ বদর বনবাস পরীয় শেষ হইয়া আদিল । কিন্ত জননি ! 
এই দ্বাদশ বৎমর অতীত হইলে, ত্রয়োদশ বদর যাহা. 
অধনিতেছে, দেই বংনর আঁদাদিকে অজ্ঞাত বাল করিতে 
হইবে, দ্ুত জীড়াকালে তাহ! নির্ধারিত, হইয়াছে... ই, 





মটিটি'হংতে পারি, দেই 
গিলেন, মহারাজ !. ভয় পরি- 
দীতৃগণ ও পাঞ্চালীর সহিত অনাঁয়- 
পান করিতে পারিবে ৷ এ বত্মর তুমি মৎ্দ্য 
ট্বিরাট রাজার নগরে বাস করত প্রতিজ্ঞা হইতে 
'ীতীর্ণ হইয়া .পুনর্ধবার স্বরাজ্য লাভ করিবে । এই কথা 
বলিয়া মৌদামিনী যেমন পল্টখিতে দেখিতেই গণণমার্গে 
বিলুপ্ত হইয়া যায়, কামৰপ নিবাপিনী ভগবতীও তেমনি 
মহ।রাঁজ যুধিষ্ঠিরের নয়নপথ হইতে অন্তরহিতা হইলেন। 
পাগুবগণের অজ্ঞাত বাস । 
বেদব্যাদ কহিলেন, হে মুনিসত্বম জৈমিনে ! অতঃপর 
শ্রাবণ কর। পাগবাগ্রজ যুধিষ্ঠির খন দেখিলেন যে, ছাদশ 
বৎমর সমাপনের অত্যপ্পকাল মীত্র অবশিষ্ট আছে, তখনই 
তিনি অতি নিভৃত স্থানে ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে লইয়া মন্ত্রণা 
করিলেন যে, বিরাট নগরেই অজ্ঞাত বাম কর্তব্য। এই 
মন্ত্রণ। স্থির করত একদা যুধিষ্ঠির, অতি বিনীতভাবে সহ- 
চর খষিগণকে ও অমাত্য বন্ধুবর্গকে বলিলেন, হে গুরুগণ ! 
হে অমাভ্যগ্ণ! আপনার আমাদের প্রতি দয়ার হইয়। 
অনেক. একারেই ক্রেশ স্বীকার করিয়াছেন। শীতাতপ, 
বাতর্বর্ষ। প্রভৃতিতে বহুতর ক্লেশেও আমাঁদিকে পরিত্যাগ 
ক্রেন নাই। আমাদের সুখ হুঃ্খেতেই আপনারা, সুখ 
ধখ বোধ করেন) অতএব সর্বক্ষণ আপনারা আমাদিগের 
রাজ্যস্গশ্টের প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, এবং তদদর্শনে আম- 
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রাও একান্ত সাহস করিয়া%খাকি। আমরা দুষ্ট পহৃত 
রাজ্যকে অবশ্থই পুনর্লাভ করিতে পারিব। । " এক্ষণে নিবে- 
দন এই যে, বনবাঁসের দ্বাদশ বৎসর প্রণয় শেষ হইল, এবং 
অজ্ঞাত বানের বত্মর অদুরবর্তি। অতএর বনবাঁস প্জি- 
ত্যাগ করিয়া আপনারা এক্ষণে স্ব স্ব আবাসেগমন করুন। 
যুখিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণ করিয়া, পাগুবগনণের সহিত বিচ্ছেদ 
হইবে, এই বিবেচনায় তাঁহারা সকলেই একেবানে কাতর 
হইলেন। কিন্তু তদ্ব্যতিরেনে।' রাজ্যপ্রাপ্তির কোন অস্ত(বন। 
নাই দেখিয়া, সকলেই আবার সাহন অবলম্বনে প্রসন্ন 
বদন হইলেন। "কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, ধর্মরজ ! 
তোমাদের সঙ্গত্যাগ যদিও আমাদের ছুঃমহ ছুঃখকর বটে, 
তথাপি তোমাদের ছুঃখ দুর করণের প্রত্যাশ। করিয়। 
আমরা সন্ষ্ট হৃদয়েই নিজ মিজ বাসস্থানে চলিলাম। এই 
বলিয়া মকলেই প্রস্থান করিলেন |, তাহাদিকে যথামন্ম।নে 
বিদায় করিয়া পাগুবগ্নণও পার্চালীর সহিত গহন বনে 
প্রবেশ কন্পিলেন। নির্ভনগহনে কিয়ৎকাল বাস করিয়া, 
নিশ্চিত পরামর্ষানুসারে মকলে ছন্ববেশ ধরণ পুর্ব্বক 
বিরাটনগরে গমন করিতে লাগিলেন। নগরের অনতিদুরে 
উপস্থিত হইয়। ধনুর্বন ও তুণাদি অস্ত্রশ্্র মমু্দায় একত্রিত 
করিয়। কতকগুলি জীর্ণ ঝগ্র ও মলিন এবং ছিন্ন শয্যাদ্বার। 
বিলক্ষণৰপে পরিবেহ্ঠিত করিয়া প্রান্তর মধ্যে একটা উচ্চতর 
সমীর্ক্ষের শিরোদেশে দৃঢবদ্ধ করিয়া রাঁখিলেন, এন্ব্জ. 
প্রচার করিলেন যে, এই সমীর্ক্ষে আমাদের জননীর 
স্ৃতদেহ ' সংস্থাপন করিলাম; আমাদিগের কুলাচণররত, 
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সৎকারার্ধ দ্রব্য সমুদয় যতদ্দিন প্রাপ্ত না হইব, ততদিন 
এইৰূপে থাকিবে । ইতোমধ্যে অন্য কোন ব্যক্তি ইহাকে 
স্পর্শ করিলে যদ্যপি তাহার জীবনের উপর কোন অনিষ্ট 
ঘটে, তাহাঁতে আমরা প্রত্যকারী নহি। এই প্রকার 
ঘোধণ। করিয়! ছদ্মবেশধ রী রাজা যুখিষ্টির স্থবর্ণ চিত্রিত 
অক্ষ হুস্তে করিয়া! কামৰপ বাঁসিনী দেই ভগবৰতীকে প্রণণম 
করত মহান্ুভাব দ্বিজৰপে বিরাট নরপত্তির সভায় গমন 
করিলেন। রাজনভায় সমাগত সেই মহান্বভব ব্যক্তিকে 
দর্শনমাত্রে বিরাট নরপতি বলিতে লাগিলেন, হে মহাশয় ! 
আঁপনি কোন্স্থান হইতে ও কিহেতু গ্রস্থানে সম|গত 
হইলেন? মহাশয়কে যেন সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর বলিয়। 
বিবেচনা হইতেছে। তখন যুধিষ্ঠির বাললেন, মহারাজ ! 
আমি আপনার শরণাঁকাজিক্ষত,। আমার সর্বস্বই বিন 
হইয়াছে । রাজন্‌! সক্জ্রতি আমি ছুঃমহ ছুঃখে নিপতিত 
হইয়াছি। আমি দৃযুত ক্রীড়াতে প্রবীণ ও দ্বিজ জাতীয়, 
এই মাত্র জানিবেন। আমি ধর্মপুত্র রাজা যুখিষ্ঠিরের প্রতি- 
পালিত, আঁমাঁর নাম কন্ক। মতন্তাধি পতি, ধর্পুত্রের ব!ক্য 
অবণ করিয়। সমাদর পুর্ববক তাহাকে নিজ সভাতে নিযুক্ত 
করিলেন । হে জমিনে ! কামৰূপ বাঁসিনী ভগবতীর প্রসাদে 
তাঁহাকে রাজা যুধিষ্ঠির বলিয়া! কেহই জ।নিতে পারিল না। 
এই গ্রকাঁরে দেই ভীমদেনও বিরাট রাঁজের নিকটে 
উপ্রস্থিত হইয়া সমাদৃতভাবে মহারাজের পাকশালাতে 
লিযুক্ক হুইলেন। অর্জভুনও নপুংদক হইয়। বৃহন্নলা নাম 
ধারণ পুর্ববক তথায় উপস্থিত হইলে, মৎস্করাজ তাহাকে 
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কন্ঠ1র হৃত্যগীত শিক্ষকৰপে ৃত্যশীলাতে নিযুক্ত করিলেন । 
সর্বা্গন্ন্দরী যে দ্রৌপদী, তিনিও মহন্ত রাঁজপত্ী স্থদেকে, 
প্রাপ্ত হইয়। মৈরিম্ধী নাম ধারণ পুর্ববক অন্তঃপুরমধ্যে বান 
করিতে লাগ্িলেন। মীদ্রীতনয়দ্বয়ও অশ্বগবাদির চিকিৎ- 
সকভাবে মৎন্তরাজ কর্তৃক সন্মানিত হইয়া অশ্বশালীয় এবং 
গে! শালায় নিযুক্ত হইলেন। সেই ত্রয়ৌদশবর্ষে ভগবতী 
দেবীর প্রসাদে এ জগদিখ্য1ত সমুদয় রাজনম্বানিত পাঁগুব- 
গণকে মে সময়ে কেহই চিনিতে পারিল না। দেবানু- 
। গ্রহের কি আশ্চর্য্য মহিমা! পাগুবগণের অজ্ঞাতবাঁস ভঙ্গ 
করিবার নিমিত্ত ভুষমতি ছুর্ষ্যোধন গুপ্তচর মকল প্রেরণ 
করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাহার? জল, স্থল, গিরি, 
গুহ প্রভৃতি কৌন স্থানেই অন্বেষণের ভ্রুটা করিল ন1। কিন্ত 
কোথাও কোন সন্ধান প্রাপ্ত হইল না। 
হে জোমনে ! সেই ছুঃসংকট .সময়ে ভগবতীর অনু- 
গ্রহে পাঁগুবগণ কোন ক্লেশ ভাঁজন হইলেন না। সকলেই 
রাজপুত হুইয়া একস্থানে সুস্থিরভাবে কালযাঁপন করিতে 
লাগিলেন । এইনধপে একাদশ মাস উপস্থিত হইলে, একদা 
রাজমহিধী সুদেষ্টীর গৃহে তাহার ভ্রাতা! মহীবল কীচক 
সৈরিন্ধীকে দর্শন করিল। সেই কীচকই বৃদ্ধ মত্ম্তরাঁজের 
রাজ্যরক্ষা করেন, সুতরাং তাহার অনভ্ভিমতে মৎস্তরাঁজ। 
কোন কার্যতই করিতে পারিতেন না । এক্ষণে সেই কীচক 
দিব্যলক্ষণযুক্ত। চার্ববাঙ্গী সৈরিহ্কীকে দর্শন করিয়া ভগিনীকে, 
জিজ্ঞাসা করিল, গিনি ! এই সর্ববাঙ্ সুন্দরী নারী কে? 
ইনি কি ইন্দ্রের শচী, অথবা বিষু'র লক্ষী? আমিএতাদুশী 


৫০২ মহাভাগবত। 


সর্ধাক্ত সুন্দরী নারী কখনই দেখি নাই। এই কর্থা শুনিয়া 
সুদেষ্ট৷ বলিলেন, ভ্রাতঃ ! এই সৈরিন্ধণী অকস্ম(ৎ আমার 
নিকটে সমুপাগতা হুইয়াছেন। ইনি পুর্বে সর্ববাধীশ্বর 
যুধিনিরের অন্তঃপুরে ছিলেন। তখন কীচক বলিল, 
ভগিনি! এই ভুবনমোহিনী শীঘ্রই যাহাতে আমাকে 
ভজনা সরে, তাহাই করুন। নচেৎ আমি আপনার সবম্ুখে 
প্রাণত্যাগ করিব। 

অতঃপর কীচকের বাক্য শুনিয়। রাণী চমৎ্কৃত হইয়া 
বলিতে ল্লাগিলেন, ভ্রাতঃ ! এবিষয়ে কিঞ্চিৎ গুহৃকথ! 
আছে, তাহ! অমি তোমাকে কছিতেছি শ্রবণ কর। এই 
সৈরিন্ধী প্রথমে যখন আমার নিকটে আসিয়া আমর 
এই অন্তঃপুরে অবস্থানের বামন! প্রকাশ করিয় ছিল, 
তৎকাঁলে আমি বলিয়।ছিলাঁম, দৈরিন্ধী ! তুমি আমাঁ- 
হইতে শত গুণে সুন্দরী, অতএব মৎন্তারীজভবনৈ বাঁস করা 
তোমার উপযুক্ত নয়। কারণ, যদি তোমাকে মহাঁর।জ 
দর্শন করেন, তবে অর্বাঙ্গ শোভন। প্রফুল্ল কমলবদনা 
তোঁমাকে দেখিয়। তিনি সর্ধবস্ব বিনিময়ে তোমারই 
ভজন1 করিবেন । তোমার ৰপলাবন্যে বিমুগ্ধ হইয়া রাঁজা 
আমার প্রতি দৃক্পাতও করিবেন নাঁ। তদপেক্ষা অনৌ- 
ভাঁগ্য আমার আর কি আছে? অতএব দৈরিদ্ধি,! 'এস্থ(নে 
তোমার অবস্থান করা হুইবেনা, তুমি স্থানান্তরে গমনকর। 
এই কথাশুনিয়া সৈরিন্ধী আমাকে বলিয়।ছিল, কল্যানি! 
আমি তোমার মন্দিরে যতকা।ল বান করিব, ততকাঁল কোন 
পুরুষ আমার [ন্কটে গমন করিতে পারিবে না। পঞ্চজন 
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গন্ধর্্ব আমীর প্রত আছেন, তাহারা মহবল পরাক্রান্ত 
তাহাঁরাই আমাকে অহর্নিশি রক্ষা করিয়! থাকেন । মহী- 
তলে এমন কোন পুরুষ নাই যে, আমার পতিদিগকে বল- 
বীর্ষে পরাভৰ করিয়া আমাকে গ্রহণ করে। অতএব হে 
কল্যাণি ! রাজা হইতে আপনার কোন ভয়সস্তাবনা নাই। 
আপনি নির্ভয়চিত্তেই আমকে আশ্রয় প্রদান করুন। এই 
কথ শুনিয়া আমি তাঁহাকে নিজ মন্দিরে রাখিয়াছি । নচেৎ 
স্বকীয় সম্পদ নষ্ট করিবার জন্ত কেহ কি কাহাঁকে স্থাপন 
করে ? অতএব ভ্রাত৪! তুমি যদি মৈরিন্ধাী স্ন্দরীতে অনুরক্ত 
হও তবে, ইহী নিশ্চয়ই জানিবে যে, পঞ্চ গন্ধর্র্ব আদিয়! 
তোমাকে বিনাঁশ করিবে । এই কথা শুনিয়1 কীচক ভঙ্কাঁর 
করিয়া বলিল, আমি গন্ধবর্বহইতে ভয় করি নাঁ। আপনাকে 
সত্যই বলিতেছি, তাঁহারা সমাগত হইলে আমি নিজ 
বাুবলদ্বারা, তাহাদিগকে বিনষ্ট, করিব। অতএব তুমি 
সৈরিন্ধীকে মৃছুবাক্যে পরিভুষ্ট কর-_শীদ্রই চার্ববাঙ্গীকে 
আমার শষ্টাতে প্রেরণ কর, গন্ধর্ব হইতে কিছুমাত্র 
ভয় করিওন। তন্তর স্থুদেষ্ট৷ সেই স্মিতমুখী সৈরিদ্ধ,ীকে 
আহ্বান করিয়া বলিলেন, সৈরিন্ধি,! তুমি কীচকভবনে 
গমন কর | কল্যানি। তোমাকে সেই কীচক ইচ্ছা, করি- 
তেছে। অতএব মনোহর বেশধারী কীচককে তুমি ভজন। 
কর। 


অনস্থর তদ্বাক্য আকর্ণন করিয়া কোঁপকষাঁয়ীতনয়দে... 


সৈরিষ্কী বলিতে লাগিল, রাজি! আমি পঞ্চপতি ব্যতি- 
রেকে অন্যকোন পুরুষকে কখন মানমেও. ভজন।*করিনাঃ 
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এবং কখন তাহা -করিবওনা। সেই পাঁপমতি দুষ্টা্মা 
কীচক কদাচই আমাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে না। 
যদি আমাকে দর্শন করিয়া সেই মন্দমতি নিতান্ত কাঁম- 
পিড়ীত হইয়া, আমাকে বলাপকর্ষণ করিতে সমুদ্যত হয় তবে, 
আমার গন্ধবর্বপতিহস্তে নিশ্চয়ই তাহার মৃত্যু হইবে | 
রাঁণী, এই প্রকার দৈরিহ্ধটীর বাক্য শ্রবণ পুর্ববক পুনর্ধব।র 
কীচকনিকটে গমন করত তাহাঁকে.কহিলেন ভ্রাতও ! তৃমি 
আমার অনুজ, ও দেই জন্য অত্যন্ত স্নেহ ভাঁজন | তুমি চির- 
কালই জননীর নায় আমাকে বিবেচন। করিয়। থাক। এই 
নিমিত্ত আমি তোমার দ্বারা কথিত সৈই মহাঁলজ্জ।কর 
বাক্যও সৈরিম্ধীর নিকটে অঙ্গান বদনে প্রকাশ করিলাম । 
কিন্ত সে নিতান্ত পতিপরায়ণা, কদাচই তোমাকে ভজনা 
করিবে না। এ ভামিনীর সতীত্ব দর্শনে আমিও তোমাঁকে 
নিবারণ করিতেছি । তুমি এপ কু আশা পরিত্যাগ কর। 
ছুর্মতি কীচক মহারাণীর এপ বাঁক্যশ্রবণ করিয়। কিছুই 
প্রত্যুত্তর না দিয় বিষন্নভাবে স্থানান্তরে গমর্নকরিল, এবং 
সৈরিক্কীকে বলপুর্ববক সঙ্কর্ষণ করিতে সচেষ্ট হইল। দ্রেপদ- 
নন্দিনী, এ ছুউমতির ভুরভিসন্ি জানিতে পারিয়! অতিশয় 
ভীত হইলেন, এবং তথাকার্‌ এক নির্জন প্রদেশে উপবেশন 
করিয়া মনে মনে জগপ্ধাত্রী দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন । 
পতিত্রত! পাঁঞ্চালীর স্তবে সন্ত! হইয়। জগদ্ধাত্রী দেবী অন্ত" 
পরীক্ষ হইতে অলক্ষিত ভাঁবে বলিলেন, বনে পাথণলি ! 
ভূমি কিঞ্চিসবা্রও 'ভীতা হইওনা । আঁমি বর দান করিতেছি 
সে, তোমার পাতিত্রত্য (র্পা) গ্রভাঁবে অন্ত যে কৌন পুরুবই' 
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ক্কামাশক্ত হইরা তোমার সতীত্বধর্ম নাশের চেষ্টা করিবে, 
মে অদ্পকালমধ্যেই ক্ৃতাস্তের করালকবলে নিপতিত 
হুইবে, কিন্তু তোমার নতীত্ব ধর্ম কদাচই ব্যাহত হইবে না। 

এইৰপ আকাশবা ণীর দ্বারা পাঞ্চ।লী অভিলষিত বরলাভ 
করিয়। নির্ভয় হৃদয়েই মস্তরাজনিলয়ে কাঁলযাপন করিতে 
লাগিলেন । এক দিবস কার্ধযান্ুরোধে ব্যস্ত হইয়া! রুচিরা- 
পাঙ্গী দ্রৌপদী প্রয়োজনীয় দ্রব্যান্বেষণে কীচকের আঁবাঁস 
মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। কীচক পুর্বে প্রায় সে গুছে কখনই 
থাকিত না। কিন্ত দৈবযোঞ্ে সে দিবস সে তথায় বিশ্র।ম 
করিতেছিল। দেই সময়ে ভুষ্ট, পরমা সুন্দরী পাঞ্চালীকে 
নিকটে দর্শন করিয়। দ্রুতপদে গমন করত গ্রণয়াক জক্কা় 
মৃছুভাবে ভাহার হস্ত ধারণ করিল। তর্ছ্‌ষ্টে দ্রৌপদী 
কিঞ্চিৎ বল প্রকাঁশ করিয়া কীচকের হস্ত হইতে আপন 
হস্ত বিমুক্ত করত “স্বাপদতাঁড়িতা হরিণীর গায় বেগে 
পলায়ন করিতে লগিলেন। তখন কীচক কামভরে ও 
ক্রোধাবেশে উন্মত্ত হইয়া বিদ্বর্িতলেচনে পা্চালীর 
পশ্চাৎ, পশ্চাৎ ধাবমান হইল। সেই সময়ে দ্রৌপদী 
ছুর্ববার্ধ্য বিপদ সময় উপস্থিত দেখিয়া চিন্তা করিতে 
লাগিলেন, হায়! এক্ষণে আমি কি করি? কোথায়, 
বাই? এই ভাবিতে ভাঁবিতে অতি বিষঞ্জ বদনে যতল্ত 
রাজার সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন। তখন নেই সন্ভা- 
মধ্যে ভীমসেন উপস্থিত. ছিলেন, এবং ধর্দনন্দন যুগ্রি- 
স্থির পাঁশক্ীড়া করিতেছেন । দৌপদী দেই সময়ে; জেই, 
বিশিষ্-জন দমাকুল সভামধ্যে প্রবিষ্ট, হইলে... ছুরা্মা 
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প্রতিনিবৃর্ত হুইল নাঁ। বরং ক্রোধভরে মেই মহুম্থ 
নরপত্তির সক্মুখেই ভ্রৌপদ্ীর কেশাকর্ষণ করিয়া পদা- 
ঘা কারস। অনন্তর সেই মহামুর্খ কীচক নিঃশঙ্কচিত্তে 
নভাগৃহ হইতে বহির্গমন করিলে, তথায় অপমানিতা 
হইয়া দ্রৌপদী অনেক বিলাপ এবং ছুর্জনদমনে অক্ষম বলিয়া, 
মৎন্তাধিপতিকে নিন্দাকরত অশ্পপুর্ণ রক্তিমনয়নে ভীম 
সেনের প্রতি অবলোকনান্তে যুধিষ্ঠিরের প্রতি কাতর- 
নয়নে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া তৎক্ষণাৎ নয়নজল প্রো গুন 
করিতে করিতে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন | 

এদিকে ভীমদেন এ ঘটনা দেখিয়া পরো নাস্তি কোপা- 
স্বিত হইলেও যুধিষ্িরের অনুমতি ব্যতিরেকে কিছুই করিতে 
পারেন না। হ্থতরাং, কোপাঁনল যতই প্রজ্জ(লিত হইতে 
লাগিল, ততই আজ্ঞাপেক্ষী হইয়া বারম্বার অগ্রজের 
সখ নিরীক্ষণ করিতে লাঁগিলেন। কিন্ত গভাঁর স্বভাব 
যুধিষ্ঠির নয়ন অঙ্কেতে তৎকালে ভীমমেনকে (শান্ত) 
নিষেধ করিলেন। ভীমসেন তখন শান্ত হুইয়। মনে 
মনে কীচকের বধোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন । সভা! 
সর্দের পর সকলে স্ব স্ব স্থানে বিশ্রামার্থ গমন করিলে, 
স্টীমঘেন অতি বিরলে সৈরিম্কীকে বলিলেন, প্রিয়তমে ! 
ঘময়দোষে আমাদিগকে অনেক প্রকার ছুঃখই ভোগ 
করিতে হুইল। নতুবা আমার সাক্ষাতে কীচক তোম।কে 
পুত জরিরা এখনও জীবিত থাকিবে কেন? যাহা- 
২১৭১ খুন কাচককে অদ্য রজনীযোগে - বৃত্যশালাতে 
অঃনিবার.দষ্েত করিবে, তাহাতে কিছুমাঅ লঙ্জা।. বোধ 
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করিবে না। তুমি এ সঙ্কেত করিলেই, সেই পাপাত্ম।কে 
নৃত্যুশালার মধ্যে আমি বিনাঁশ করিয়া তোমার অভিলাষ 
পরিপুর্ণ করিব। কিন্ত আমি যে তাহাকে বিনাশ করি- 
লাম, ইহা যেন কেহই জানিতে না পারে। তুমি লোকে 
এই ৰূপ প্রকাশ করিবে যে, গন্ধবর্ব কর্তৃক সেই ছুরাত্মা 
নিহত হুইয়াছে। ভ্রৌপদী, 'ভীমসেনের এই প্রকার নিশ্চয় 
অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তীসের স্ুযুক্তি যতই 
ভুরাত্মা কীচককে অভিম;রের সঙ্কেত করিলেন। সেই 
সন্কেতানুমারে কীচক নিশার মময়ে অভি নির্জন ও অন্ধ- 
কারময়ী নৃত্যশীলা'র মধ্যে প্রবেশ করিয়া মৃছুস্থরে বলিল, 
মনোমোহিণী দৈরিন্ধী কি আগিয়াছ? এই বাক্য 
শুনিয়! যুদ্ধ সঙ্জ(য় সজ্জিত যে ভীমসেন তথায় দণ্ডায়মান 
ছিলেন তিনি, দ্রোপদীর স্বরান্ুকরণে যেন ক্রন্দন করিতে 
করিতে কহিলেন," বীরবর !. তুমি সভাঁমধ্যে আমাকে 
পদাঘাঁত করিয়াছ, মেই ব্যথা আমি এখনও অন্ুভৰ 
করিতেছি $ অতএব এখন তুমি আম।র অঙ্গ স্পর্শ করিলে 
মেই ছুঃখানল আরও প্রবল হইবে। এই নিমিত্ত তোমার 
নিকট গ্রমনে আমি সাহদী হুইতেছি ন।। অনন্তর কীচক 
এই কথা শুনিয়া কহিতে, লাগিল, সুন্দরি! মে কথা 
মিথ্যা নহে, আমি অতি গহিত কর্ম করিয়াছি? ইহাতে 
নিশ্চয় আমার অপরাধ হইয়াছে; মে জন্ত আমায় ক্ষমা 
কর। অথবা এই আমি তৎপরিবৃর্তে আমার মস্তক পাস্তা 
দিতেছি, ভুমি যত বার ইচ্ছা পদাঘাঁত কর। তাহাঁতেও, 
কি আমি- অপরাধ হইতে মুক্ত হৰ্‌ না?.কীচক এই বলিক্, 
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সামান্য আলোকদ্বারী অণ্প পরিমাণে হুশ্তমান যে তথা- 
কার এক দ্বার, সেই স্থলে নতশির হইয়া রহিল। তগ্দুফে' 
ভীম অমনি স্্ষে।গ বিবেচনায় লম্ফ্ প্রদান পূর্বক তাহার 
নিকটে উপস্থিত হইয়া, উপযুর্যপরি ছুই বার পদাঘাত 
করিলেন 1 প্রথম পদাঘাঁতে কামমোহিত কীচকের মনে 
কিছু দ্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্ত দ্বিতীয় পদাঘাতে 
তাহার সে সন্দেহ নিরাকরণ হওয়াতে সে নিশ্চয়ই জানিল 
যে, এ কোন মহাঁবলবান বীর পুরুষের পদাঘাত, তখন 
মে বীরবিক্রমে দণ্ডায়মান হইল | ভামও গভীর গর্জনে 
হুঙ্কার দিয়া বলিল, অরে পাপাত্সা! 'তুই শুনী পুত্র 
হইয়া যজ্জীয় হুবি ইচ্ছা করিস ? আমি এই দণ্ডেই তোকে 
শমনসদনে প্রেরণ করিব) এই বলিয়া নিকটস্থ হইলেন। 
কীচকও দন্ত কড় মঠ করিয়া ভীমের সহিত মল্ল যুদ্ধ আরম্ত 
করিছ।' মদ কুঞ্জরের স্কায় সেই বীরদ্ধয়ের ঘোরতর 
সংগ্রামে সেই নৃত্যশ।লা কম্পিত হইতে লাগিল। এই- 
ব্ূপে প্রহর্ৈক কাল যুদ্ধ করিয়া! ভীমসেন কর্তৃক কীচক 
নিহত জ্ঙলে, ভীমনেন নৃত্যশাল! হইতে বহির্গত হওত 
পঞর্ণীলীকে সংবাদ প্রদান পূর্বক বিশ্ামার্থ স্ব স্থানে গমন 
করিলেন। দৈরিক্ধীও পৌরজনগণকে জাগরিত করা- 
ইয়! মকলকে বলিলেন, তোমরা দেখ, আমার বোধ হই- 
তেছে যে, গন্ধর্বগণ নৃত্যশালার মধ্যে কীচক - বীরকে 
ভ্লিহত করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া পৌরজণ সকলে 
হু হাতোন্রি করিয়া! দেখিবার নিমিত্ত দ্রতপদে গ্রমন করিল। 
এবং দেখল যে, নে কুক্নাগাকারে নেই: হৃত্যশাপায় সত 
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পতিত আছে। তুষ্ট তাহার ভ্রাতা .উপকীচকগণ উচ্চৈ- 
স্বরে রোদন রিয়া গৃহের অভ্যন্তর হইতে রিক্ৃতাঁকার 
সেই মৃতদেহ বাহির করিল, এবং সেই রজনীমধ্যেই 
দাহ করিবার উদ্যোগ কারিতে থাকিল। এই সময়ে 
তাহারা ক্ষোভে ও রোষে সৈরিহ্কীকেও তাহার সহিত 
(সহ-মৃতা) দাহ করিতে বাসনা করিয়া, বলপুর্বক তাহাকে" 
ধারণ করত সেই পুণব সমভিব্যাহারে দাহ স্থলীতে লইয়! 
চলিল তখন প্রারসংশয় বিবেচনা করিয় সৈরিক্ধী 
প্রাণপনে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। এই 
সময়ে ভীমসেন *শয়নগৃহ হুইতে প্রাণবল্লভার রোদনশব্দ 
বুঝিতে পারিয়া লক্ষ প্রদানে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করত এক 
বৃক্ষোৎপাটন করিয়। রাঁজবাটার অনতিদুরগ্রণশমী উপকীচ- 
দিপ্নকে বিনাশ করিতে লাঁগিলেন। দেখিতে দেখিতেই 
ভীমদেন একোনশত কীচককে বিনু্ট করত দৈরিহ্কীর রহ্ধন 
মেচন করিয়া দিলেন । সৈরিন্াী বন্ধন বেদনান্ুভব করিতে 
করিতে রীজবাটী গমন করিতে লাগিলেন। এবং ভীম্ও 
অলক্ষিত ভাবে নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। এই ভয়ঙ্কর 
ঘটনাতে বিরাট নরপতি ভীত হইয়া অতি বিনীতভাঁবে 
সৈরিন্ধীকে বলিলেন, বসে! তুমি দেবী কি মানবী) 
তাহ। আমি কিছুই বুঝিতে পারি না? যাহাদের বাহুবলে 
সদতই আমার এই রাঁজ্য রক্ষা হইত, ভাহারা সকলেই 
তোমার নিমিত্ত নিহত হইল। অতএব এক্ষণে তুমি কপ! 
করিয়া স্থানান্তরে গমন কর। এই কথা শুনিয়া নৈরিহী, 
বলিলেন? মহারাজ! আপনি আর কিছু দিন, অপেক্ষা 
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করুন, আমি কিছুদিনান্তে আপন্ধোর অন্তঃপুর ত্যাগ 
করিয়া গমন করিব। আপনি মন্প্রারন নিশ্চিন্ত থাকুন, 
আমাছারা আপনার আর কোন প্রকার আতপুযষ্ট হইবে না। 
সৈরিন্ধীর এইপ্রকার স্থমধুর বাক্যে আশ্বস্ত্য [ হইয়া রাজা 
কার্য্যান্তরে গমন করিলেন | সৈরিষ্কণীও পুর্ববঃঘেৎ তথায় 
নির্ভয়ে অবস্থিতি করত সণ্পীবশিষ কাল যাপনাদ' করিতে 
লাগিলেন । . 

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই পাণুবগণের ত্র, ঘয়াঁদশ- 
বছমর সম্পূর্ণ হইল। এদিকে রাজা ছুর্ষেযা ধন পাগুগ্রাবগণের 
অনুমন্ধানে গুপ্ত চর সকল প্রেরণ করিয়া ৫. নম 
তাহাদের সন্ধান করিতে পারিল না। অনন্তর শ'তিচক বধ 
শ্রবণ করিয়া, ভীন্ম দ্রোণ প্রভৃতির সহিত পুনঃ পুন প্যল্রামর্শ 
দ্বার পাগুবগ্নণের বিরাট ভবনে থাঁকাই অনুমান্সা করি. 
লেন, এবং এ অনুমানই যে কদাচ মিথ্যা নহে, ঞাইৰপ 
বোঁধ করিয়া, সমুহ রথ রথা ও পদাতি প্রভৃতি চ তুরজ 
দলে সুমজ্জীভূত হওত মৎস্য রাঁজার দেশে উপস্থিত ঈী হই- 
লেন। দে সময়ে ছুর্য্যোধন জানিতেন যে, 
গণের গ্রতিজ্ঞাত বৎসর এখনও পরিপূর্ণ হয় নাই। 
বাস্তবিক তাঁহার অব্যবহিত পুর্ধেই পাগুবের। প্রষ্ট্রতি 
জ্ঞায় পার হইয়াছেন । অতএব ভুর্ষে্াঁধন স্বগনে মত; 
দেশে উপস্থিত হওত তদাধিপতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে; 
রহন্নল৷ বেশী মহারথ অর্ধ্দুন নিঃশঙ্কচিত্তেই কুরুদলের অঠ্রে 
প্রকাশিত হইলেন । এবং মতস্যরীজের প্রতিকুলাচা রী কুরু- 
দক্টের নূহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া, একাঁকীই তীন্স, দ্রোণ, কর্ণ 
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প্রভৃতি মকলকে পরাজিত ও দুরীকুত করিলেন। অনস্থর 
মম্যাধিপতি বিস্ময়াপন্ন হইয়! বৃহন্নলাকে পরিচয় জিজ্ঞাস! 
করাতে বৃহন্নলা, তখন আত্ম পরিচয় সকলই প্রদান করিলেন, 
তথ্শ্রবণে বিরাঁট নরপতি, সাঁপরাধীর স্তাঁয় সশঙ্কিত হইয়া 
তাহাদের সকলকেই রাজনগ্মানে পুজা করিতে লাগ্িলেন। 
এবং বারস্বার আপনার অপরাধ মার্জন! প্রার্থনা করিলেন। 
পাণ্ডব জোষ্ঠ ঘুধিষ্ঠির তাহাকে আশ্রয় দাতা .ও শপরোঁ- 
নান্তি উপকারক বলিয়া পরম সন্তোবকর বাক্যে পরিতুষ্ট 
কর পরস্পরেই পরমানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন । 
এইসময়ে বিরাট রাজা পরমানন্দে নিজ কন্যা উত্তরার সহিত 
অর্জুনপুজ্র অভিমুন্যের শুভ উদ্বাহ কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। 
এই শুভ ও কল্যানকর কার্য্যোপলক্ষে সকলেরই অত্তযুৎকর্ষ 
জনক হর্ষ প্রবাহ প্রবাহিত হইল । এই প্রকারে বৈবাহিক 
ও মাঁজল্য কর্ণ নির্বাহ হইলে, .পাণ্ডবগণ নেই স্থানে 
অবস্থান করিয়া ভাঁরত যুদ্ধের উদেঘাগ করিতে লাগিলেন। 
এ যুদ্ধে পাগুবদিগের সাহার্য্যার্থে পাঞ্চাল দেশীয় যোদ্ধ! 
সকল তথায় আগমন করিল, এবং কাঁশীর।জ প্রভৃতি প্রধান 
প্রধান হৃপগণও তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া! আগমন করিলেন। 
মেই সকল যোঁ্ধীর সহিত মৎম্ত দেশীয় যোগ্ধাগণে 
পরিৰৃত হইয়া তুমুল যুদ্ধের ইচ্ছা করত পাঁগুবগণ কুরুক্ষেত্র 
গমন করিলেন.। 
. ইতি মহাভাঁগবতে মহাপুরণে 
বট পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়। 
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বেদব্যান কহিলেন, জৈমিনে! অতঃপর শ্রবণ কর। 
শরীর ভূভার হরণের ইচ্ছা করিয়া! দ্বারকাঁপুরীতে বাদ 
করিতেছেন, এমন নময়ে যুধিহির এবং দুষ্যোধন উভ- 
য়েই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে সাহাধ্য প্রার্থনায় উপস্থিত হইলেন।, 
কৃষ্ণ তাহাদের উভয়কেই যথাষোগ্য সম্মান করত আসন 
প্রদান ও স্বাগত প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিয়া মহামানি 
ছুর্ষেযাধনের হস্তধারণ পুর্ববক মন্ত্রণাগৃহে গমন করিলেন 
তাহাতেই দুর্য্যোধন বিবেচনা করিলেন যে, কৃষ্ণ আমা- 
কেই অধিক সন্মান করিলেন। অনন্তর সেই নির্জন 
মৃক্ত্রণা্হে গমন করিয়। কৃষ্ণ ছুষ্যোধনকে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, মহারাজ! আপনারা উভয়েই আমার পরমাত্বীয়, 
অতএব আমি মনে মনে স্থির করিলাম যে, আমার 
এই নাঁরায়ণী সেনা সমস্ত এক ভাগ, আঁর কেবল একাকী 
আমি এক ভার্গ, এই ছুই ভাগের মধ্যে ষে ভাগ আপনার 
ইচ্ছা হয়, তাহাই অপনি গ্রইণ করুন। আপনি অত্যন্ত 
দুণ্তিমানী, এজগ্য আম্মি ভীত হইয়া অগ্রেই আপনাকে 
জিজ্ঞাসা করিতেছি, পরে আপনার যে পরিত্যাজ্য ভাগ 
তাহাই ঘুধিষ্ঠিরকে গ্রাথ কয়াইব। এই বলিয়া নিবৃত্ত 
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হইলেন। অনন্তর ছুর্ষেযাধন যনে .মনে চিন্তা করিল 
যে এই নারায়মী-সেনাগণের পরাক্রম আমি সবিশেষ 
অবগত আছি, তাহারা অতিশর বলবান্‌; তাহ।দিগকে 
গ্রহণ করিলে আমার বল বৃদ্ধি ও নিশ্চয়ই জয় লাভ 
হুইবে। কিন্তু একাকী কৃষ্ণকে লইয়। আমি কি করিব! 
সুতরাং কৃষ্তকে আঁঘার কোন প্রয়েেজন নাই। এই 
বিবেচনা করিয়া তিনি কৃষ্তকে কহিলেন যে,, আঁ্ম দেন! 
ভাগ গ্রহণ করিব। কৃষ্ণও তাহাতে অমনি তথাস্ত বলিয়া 
স্বীকার করিলেন, এবং সেনাপতিকে আনাইয়া কহিলেন, 
মেনাঁপতে ! তুমি অদ্যাবধি এই মহারাজ দুর্য্যোধনের 
সমস্ত আজ্ঞ। সম্পাদন করিবে | শ্রীকৃষ্ণ মেনাপতিকে এইৰপ 
আদেশ করিব! মাত্র, ভুয্যোধন পরমানন্দে নারায্বণী সেনা 
মমভিব্যা হারে লইয়া হস্তিনাভিমুখে যাঁজা করিলেন, এবং 
কৃষ্ণও তখন সাত্যকীকে লইয়। যুখিষ্ঠিরের অনুগ।মী হইয়া! 
কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন । মেই কুরুক্ষেত্রে নানাদেশ- 
নিবাসী ভূপথল সকল পাগুবদিগের এবং কুরুদিগের সাহায্য 
করিবার জন্য সমাগত হইয়াছেন, তাহাতে এমন জনতা! 
হইয়াছে যে, তাদশ জনতা। কখন কোথায় হয়ওনা হইবেও 
না। সেই কুরুক্ষেত্রভূমি দিগদিগম্যরগ মী অভিস্ুদীর্ঘ প্রান্তর; 
তয্ধ্যে কতকস্থানে স্িশ্বাজলা আতম্বতী প্রবাহিত হই. 
তেছে। সেই প্রবাঁহসকল প্রায়ই নি্বমুখ এবং গ্রশীস্ত। 
কতক স্থানে পুথ্য তীর্থনকল "পবিত্র ভাব ধারণ করিস! 
রহিয়(ছে। . সময়ে সময়ে সেখানে মহ্র্ষিসডা আঁহুত হইয়! ' 
বছবিধ প্রকার ধর্ম কথার আগে।চন। হয়। 


কি 


" ৬০৪ . মহাভাঁগৰত । 
অতএব ধর্মক্ষেত্রময় সেই কুরুক্ষেত্র অতি স্ুবিস্তীর্ঘ, 
হইলেও তগকালে উভয়পক্ষের হয়, হস্তী, রখ, রথী ও 
পদাতি প্রভৃতি চতুরঙ্গ দলে এৰপ পরিব্যাপ্ত হইল যে, 
তিল ধারণের স্থলও দুর্লভ হইল। সেই লে।কক্ষয়কর তুমুল 
সংগ্রামের নমুদ্যোগ দেখিয়া মহামতি ভীক্মত্রোণ প্রভৃতি 
বীরগণ স্থযোধনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন । সর্ববার্ঘদশী 
ভগবান্‌ ব্যাস স্বয়ং উপস্থিত হইয়। পুভ্রমহিত ফৃতরাষট্রকে 
নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজা কালপাশে আকৃষ্ট 
হইয়। সুহৃদ্গণের বাক্য হেলন করিলেন ; কেবল বলদর্পিত 
কর্ণদেনের পরামর্শীনুমারে যুদ্ধ করাই স্থির নিশ্চয় করি-. 
লেন। তদমন্তর শঙ্খ, ভেরী, ছুক্ধাভি প্রভৃতির এবং রথ- 
নেমির শবে পৃথিবীকে প্রকম্পিত করিয়া হৃতরা টরপুত্রগণ 
অমাত্যবর্গের নহিত রণ সঙ্জায় সমাগত হইলেন। তগ্ধর্শনে 
পাগুবদিগের মহাঁরথী সকলেও শঙ্খ-ধনি-মিশ্রিত সিংহ- 
নাঁদ করিতে. লাগিলেন। দেই বীরবরদিগের তুমুল দিংহ- 
নাদে ধরাঁতল ও নভো মণ্ডল পরিপূর্ণ হইতে থাকিল এবং 
সঙ্গে সঙ্গে ধৃতরা পুত্রগণের মন এবং তেজঃ-নমুদায়কে 
আকর্ষণ করিতে লাগিল। তদনম্তর ধর্ধনন্দন রাঁজা যুধিঠির 
ুদ্ধার্থে দমুপস্থিত ভীক্ম দ্রোণ গ্রনূভি গুরুগণকে দর্শন 
' করিয়া তাহাদিগকে পৃথক পৃথক প্রণাম করণীনন্তর অনু- 
মতি প্রার্থনায় কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাঁকিলে, তাহার! 
যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করিলেন। রাজ। যুধিষ্ঠির অবনত- 
. শরীরে ক্ৃতাঞ্জলিপুটে অনুমতি হণ করিয়া স্বকীয় রখে 
পুনর্ববার্‌ উদ্বিত হছইলেন। তদনন্তর পাগুবগণ। স্বকীয় ব্যুছের 


সপগ্ডপঞ্চাশতৃমোধ্যায়।, ৬১৫ 


অত্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সকলে রথ হইতে অবতরণ করিয়া 
উপস্থিত জংগ্রামে জয় লাভের নিমিত্ত | জগদীশ্রীর স্তব 
করিতে লাগিলেন । 


পাঁগুব কর্তৃক জগদশ্থিকার স্তব।' 

হে কাত্যায়নি! হে-দেব-রুন্দ-বন্দিত-চরণাঁরবিদ্দে ! 
হে বিশ্বজননি! হে বিশ্বপালনি! হে বিশ্ববিনাশকক্র” 
হে দেবি! হে প্রচণ্ডদলনি! হে ত্রিপুরারিপত্তি! হে 
পরমার্তিনাশিনি! হেছুর্গে! জননি! তুমি প্রসন্ন হও | 
মা, ভুমি ছু দৈত্য-দলের নিপাতকারিণী, শিষ্ট জনের 
পালনকতী? এবং দরিদ্রগণের ছুঃখহস্ত্রী। হে জননি! হে 
অচিস্ত্যকপিণি ! এই ভবস।গরে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে জন 
ভবদীয় চরণাঁরবিন্দ 'ভজনা করে, তাহাকে ভবযস্ত্রণা আর 
যক্ত্রিত কর্রিতে পারে নাঁ। হে বিশ্বজননি! তোমাকে 
প্রণিপাত করিয়। ব্রন্ধা বিশ্বনংসার সফি করেন, বিষ 
পালন করেন ও মহাদেব সংহাঁর করেন। তুমি নিজ-লীলা- 
ক্রমে সময় বিশেষে এ ব্রহ্মা বিষণ মহেশ্বরকে উৎ্পপন্ন, স্থুর- 
ক্ষিত এবং বিন কর ) কিন্তু তোমার উৎপত্তি নাই, বিনাশ 
নাই') অতএব হে জননি! তুমি প্রদন্ন হও। হে ছুঃখ- 
হত্ত্রি! সমরাঙ্গনে প্রবিষউ হইয়। যে তোমাকে স্মরণ "কর 
বিপক্ষশর কদীচই তাহার শর্্দভেদ করেনা, হে বন্জু-" 
জেন্্রধিলাশকর্তরি! যে জন তোঁমাঁকে.ম্মর৭ ক্করে, সেই 


৬৯৬ মহাঁতাগবউ। 


জন বর্তৃক নিক্ষিপ্ত সাঁয়ক বিপক্ষের উপর আ পুঙ্থনিমগ্ন 
হইয়া! প্রাণনাশক হয়। হে জননি। ঘ্বোরতর মমরে, বি 
কাস্ত'রে প্রবিউ জন যদ্যপি তোমার মন্রমুর্তি জপ করে, 
বিপক্ষগণ তাহাকে কাঁলান্তক যমে।পম দর্শন করে | জননি ! 
তুমি যাহার জয়কারিণী হও, তাহার বদনবিষ্ব হইতে 
বেদাক্ষর তুল্য মংস্কৃত বাণী স্ততিৰপ হইয়! নিঃহুত| হয়। 
হে পরমেশ্বরিণ যে জন ভয়ে ভীত হইয়! তোমার অভয়- 
পদের একান্তৰপে আশ্রিত হয়, মে ইহলোকে ও পরলোকে 
নির্ভয় হয়। ছুরাঁচার বিপক্ষমকল তাহার ভয়ে ভীত 
হইয়া নানাদিকে পলায়ন করে। হে জননি! পুর্ববকালে 
সুরাস্থৃর যুদ্ধে জুরপতি বাঁসৰ তোমার নিকটে বর প্রার্থনা 
করিয়া অস্থরবুন্দকে বিনষ করিয়াছেন । নিত্যা নন্দন্বৰূপ 
যেরামচন্দ্র তিনিও তোমার চরণ সেবা করিয়া রাক্ষম- 
কুল নিমূ'ল করিয়াছেন । জননি ! তোমার সেবা ব্যতিরেকে 
কোন জনই জয়শ্রী লাভ করিতে পারেন না। হে জগদেক- 
বন্দে! হে জয়দে! হেবিশ্বাশ্রয়ে! হে হরি-বিরিঞ্ি- 
হর-বন্দ্যে ! হে মাতঃ! গেই হেতু আমর সর্ধতোভাবে 
তোমার চরণারবিন্দ আশ্রয় করিলাম । তুমি আমাদিগকে 
জয়যুক্ত কর। তোমার অনুগ্রহে এই সমরাঙ্গনে আমরা! 
যেন শত্রসমূহ নিপাত করিয়া, জয়ঙ্তরী, লাভ.রুত্রিতে 
পারি। র 

» বেদব্যাঁস বলিতেছেন, হে জৈমিনে ! সেই মল প্রক্কৃতি 
“ভগবতী দেবা, মহাত্মা! পাগুবগণ কর্তৃক এই প্রকারে সম্ভুত! 
হইয়1 সুপ্রীসন্না হইলেন, এবং অন্তরীক্ষ-পথে অলক্ষিত- 


সপ্তপঞ্চশত্তমোধ্যায়। ২ ৬০৭ 


তাবে থাকিয়া! বরদানে উদ্মখী হইয়1 “বলিতে লাগিলেন । 
হে পাগুবগণ! তোমাদের স্তবে আমি পরিতুষ্ট। হইয়মছি। 
আমার প্রদাদে তোমরা শব্রগণকে সমরশায়ী করিয়া 
পুনর্ববার -এই নিষ্কপ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইবে। ভূমি-ভার 
হরণার্থ এবং তোমাদের জয় লাভের নিমিত্তই আমি বাস্থ- 
দেবকপে লীলাত্রমে জন্মগ্রহণ করিয়।ছি ) অর্জনের কপিধজ 
রখে সারথি হইয়া বাস্ছদেববপে তোমাদিগকে রক্ষা 
করিব, ইহাতে সংশয় নাই। তোমরা আমার যে স্তব 
করিলে যে ব্যক্তি আমকে এই ৰূপে স্তব করিবে নে 
অবশ্থই জয় লাভ'করিবে। 

বেদব্যাস বলিতেছেন, ক্হারথ পাঞ্ুগুত্রগণ এই 
প্রকার বর প্রাপ্ত হইয়! নিশ্চয় জানিলেন যে আমর! জয়ী 
হইব। তখন তাহাদের বদনারবিদ্দকল সবিশেষ স্ুপ্রসন্ন 
হইল। পুনর্ববার স্বীয় স্বীয় রখে উদ্খিত হুইয়। পৃথক পৃথক 
শঙ্বানিনীদ ও মিংহ নীদ করিতে লাগিলেন। মহাবলী বান্জু- 
দেবও অর্জনের রথে উপবিষ্ট হইয়া, বারম্বার তাহার 
পাঞ্চজন্য শঙ্থের ঘে(রতর রব করিতে লাগিলেন; এই 
নকল শব্দে পৃথিবী কম্পান্থিতা হইতে থাঁকিল ) এবং জগৎ 
সংসার ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ধুতরাষ্ট্পুত্রের লেনাগণ প্রায় 
সকলেই বিষঞ্মন1] হইল, তীক্ম মহাশয়, যিনি অদ্ধিতীয় 
রথী, তিনিই ভ্ুধেযোধনের সেনাপতি হইলেন । ভীমের 
উপর বিদ্বেষ বশতঃ মহামতি কর্ণ অস্ত্র শক্ত পরিত্যাগ 
করিগ্না: সঈর্ধাপরবশ হইলেন) অযুত হস্তীর বল” 
ধারী কাঁলান্তক যমমদৃশ ভীমসেন. পীগুসেন্মর... অধ্য- 
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ক্ষতা ভার গ্রহণ '.করিলেন। অনন্তর কুরুপাণডবের 
যুজ্জানল প্রবল হইয়। উঠিল | মহারথী ভীয় দশদিবন যুগ্ধ 
করিলেন। তিনি পাগুবদিগের এক অর্ব,্দ সেনা বিনাশ 
করিলেন। পাগুবেরা কুরুদিগের তিন অর্ব্দ সেন! 
নিপাত করিলেন। দশদিনের শেষ দিবসে অর্জুনের 
সহায়তায় শিখণ্ডী কর্তৃক ভীম্ম আহত হইলেন; কিন্ত 
গ্রাণত্যাগ করিলেন নাঁ। সেই ধর্্মাত্মা মহাবীর উত্তরায়ণ 
সময়ের অপেক্ষ। করিয়া পরিখাবেছটিত শরশয্যাঁতে শয়ন 
করিলেন। তদনস্তর কর্ণ প্রভৃতি যোদ্ধুগণ দ্রোণকে 
মহাঁরথ করিয়া পঞ্চদিন তুযুল যুদ্ধ করিলেন ; সেই যুদ্ধে 
অভিমন্ু নিপাতিত হইলেন। অধর্দ যুদ্ধে অভিমন্ত্ু 
বিন হইয়াছে এবং তাহার সবল কারণই জয়দ্রথ, ইহ! 
জ্ঞাত হইয়া অর্জন জয়দ্রখবধের প্রতিজ্ঞা  করিলেন। 
প্রতিজ্ঞাত দিনের সায়ান্ত-সময়ে শরনিকর ছার! জয়দ্রথকে 
বিনাশ করিলেন। এই প্রকারে উভয় সেনাদলেই অমংখ্য 
অসংখ্য হয়, হস্তী, রথ, রঘী ও পদাঁতি. বিনষ্ট হইল। 
রুধিররাহিনী নদীসকল প্রবাহিত হইতে থাকিল। পঞ্চম 
দিবদে পাঞ্চালরাজপুত্র কর্তৃক কুরুমেনাপতি দ্রোণমহা- 
শয় সমরাঙ্গনে ভগ্ন হইলেন। তদনন্তর কর্ণের সহিত 
দুই দিবস যুদ্ধ হইল) ভীমসেনের পুত্র মহাবল ঘটোৎ্কচ 
বীরবর কর্ণের হন্তে সংহার প্রাপ্ত হইলেন। তৃতীয়, 
পাশুব কপিহজ অর্জন বীর রণছুর্মদ কর্ণ বীরকে নিপাত 
'করিলেন। আর অন্যান্য মহীপাল, ধাঁহীরা উভয় পক্ষে 
আসিয়াছিলেন, পরস্পর যুদ্ধ করিয়াই প্রায় সকল: 


সগ্ুপঞ্চাশতমোধ্যায় | ৬০৯ 


বিন হইলেন। তদনন্তর শল্য রাজাকে মহারাজ যুখিঠির 
শরদমুহ দ্বারা বিনিপাতিত করিলেন । অর্ধবশেষে রাজ 
ছুর্য্যোধনের সহিত ভীমের গদাঁ যুদ্ধ হইল। সেই গদাযুদ্ধে 
দুর্য্যোধনের পরাজয় হুইল। ছুর্য্যোধনের অনুজ ও আর 
উনশত ভ্রাভাকে ভীমদেন পুর্ব্বেই- বিনাশ করিয়াছেন। 
এই প্রকার অষ্টাদশ দিবম ত।হাঁদের ভয়ঙ্কর দমরানল প্রত্ত- 
লিত হইয়া বনহুজক্ষৌহিণী সেনানিপাত হইল। সমরানল 
নির্বাপিত হইলে, অঙীদশ মুনিশ্রেষ্ঠ পাগুবগণ, আর 
বাসুদেব এই নকল মহাত্মা পরিমিলিত হইয়া রণনিহত 
রাজগণের তর্ঘদেহিক কার্যয-মকল সমাধা করিলেন । তদ- 
নস্তর পার্ধগণ নিষ্ষণ্টক সাম্রাজ্য ভোগ করিতে লাগি- 
লেন। মাঁঘমাসের শুল্পক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে শর- 
শষ্য (গত ভীম্ম দেহ ত্যাগ করিলেন। 
ইতি শ্ত্রীহীভাগবতে মহাপুরাঁণে সণ্ড পর্থাশত্তমোহ্ধ্যায়ঃ | 


অফ$গঞ্চাশতমোহধ্যায়। 
শা ্প683্ 
লীলাসম্বরণ | 

বেদব্যাস.বলিতেছেন, বস জৈমিনে ! শ্রবণ কর। কৃ" 
বূপিনী মেই পরমেশ্বরী এইপ্রকারে ভূভার হরণ করিয়া 
পুরর্ববার স্বস্থানে গমনের ইচ্ছা করিলেন। ইতিমধ্যে ব্রহ্মা 
ধরাঁতলে আগমন করিয়া ছারকাঁপুরী প্রর্বেশ করিলেন, এবং 
নির্জন মন্দিরে কৃষ্ণ দর্শন লাভ করিয়! সাঙটাঙ্কে প্রণিপাত 
করত চতুযুুখে কতই স্ততি পাঠ করিয়া বলিতে লাঁগি- 
লেন, হে জগদীশ্বরি ! তুমি আমাদের কর্তৃক ভূভার হরণের 
জন্ত প্রার্থিতা এবং মহাদেবের অভিলাষ পরিপুর্ণ করি- 
বার নিমিত্ত মায়া-পুরুষ-ৰূপে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছ। 
ভূমির ভারসমন্তই অবলারিত করিয়াছ, এবং মহাদেব যেৰপ 
অভিলাষ করিয়াছিলেন আঁমি কামিনীমগ্ডলীৰূপে বহ্থ্বঁর 
তোমার সহিত বিধাঁর করিৰ তাহাঁও পরিপুর্ণ করিয়াছ; 
এক্ষণে স্স্থানে সমাগত হইয়া স্বৰূপে আমাদিগকে প্রতিপ।- 
লন কর। জননি ! তুমি শ্বৰূপ ভাবে স্বস্থানে অবস্থান করিলে 
অখমরা যতদুয় সাহসিক থাঁকি, ৰপান্তর গ্রহণ করিলে 
মৃতৃহীন বালকের ন্যায় ততই কাতর হই ; এই বা শুনিয়। 
কৃষ্ণ বলিলেন, ব্রহ্মন্‌! তুমি যা বলিলে, তাহাই আমার 
উদ্সিত কার্ধ্য । অচিরকলমধ্যেই আঙি নবন্থানে প্রস্থান করিব 
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এই কথা বলিয়া ব্রদ্মাকে আশ্মামপ্রদানপুর্ধ্বক বিদায় 
করিলেন । .তদনন্তর শ্যামস্থু্রবূপিণী সেই জগদীশ্বরী 
দ্বারকাপুরী পরিত্যাগ পুর্ববক স্বধাম গমনের ইচ্ছায় মন্ত্রী 
 দিগ্গকে বলিলেন, মান্ত্রগণ ! ব্রদ্ষশাপে আমার যদ্ুবংশোন্তৰ 
বীরনিকর প্রায়ই লোকান্তরে গমন করিয়াছে । বৃদ্ধ শুর 
জন কএক মাত্র অবশিষ্ট আছে, অতএব আর এশ্বর্য্- 
ভোগেছ্ছা নাই, ধরাতলে অবস্থিতি করিতেও ইচ্ছা নাই, 
সত্বরেই স্বধাম প্রয়াণ করিব। এক্ষণে তোমরা হস্তিনা 
নগরে দূত প্রেরণ কর। মহারাঁজ। যুধিন্ঠিরকে, আমার 
প্রাণমখা অজ্ঞুনফে, মাননীয় মধ্যমকে, ম্সেহাধার নকুল 
সহদেবকে এই কথা জানাইয়া ভাহদিগকে এ স্থানে 
আনয়ন কর। 

বেদব্যাস বলিতেছেন, কৃষ্ণের এই প্রকার আজ্ঞ -ক্রমে 
মস্ত্রিগণ অত্যন্ত দীনম।নসে হস্তিন নগরে ত্বরান্বিত হইয়। 
দূত প্রেরণ করিলেন। সেই দত অতিশয় দ্রুতগামি রথে 
আঁৰঢ় ও * অনতিবিলম্বে হস্তিন।পুরী-মধ্যে - উপস্থিত 
হইয়া মহারাজ। যুধিষ্িরনিকটে যথাযোগ্য পাদাভিবন্দন 
করিয়া ক্কষ্চভাঁষিত স্বর্গারোহুণ সংবাদ নিবেদন করিল । 
পাগুপুত্রগণ সকলেই যুধিষ্টিরনিকটে উপস্থিত ছিলেন 
তাহারা এক কালে এ নিদ্দীরুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া 
হা ক্তোৎস্মি শব্দ করিয়। উঠিলেন। ক্ষণম(ত্রেই এ বংবাদ 
রাজপুরী পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইল। অন্তঃপুর মধ্যবর্ডিনী 
ত্রৌপদী প্রস্থৃতি রমণীগণ দাবদগ্ধা হরিণীর স্ভায় রোদন 
করিতে লাগিল। তখন ক্ষণ বিল না করিয়া! কৃষ্ণের 


স২৯৬ 
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অনুগমনের ইচ্ছায় গ্রাগুবগণ দ্বারকপুরীতে যাত্রা করিলেন। 
দ্রৌপনী প্রভৃতি নাঁরীগণ অনুগমন করিলেন, অন্যান্য বনু 
জনও কৃষ্ণাস্তিকে গমন করিলেন । হারা সকলে দ্রুতগামি 
রখে সমাৰঢ হইয়! ্বারকাঁপুরীতে উপস্থিত হইলে, মকলকে 
বথাযোগ্য সস্তাষণ করিয়া কৃষ্ণ সাঁশ্রুপুর্ণনয়নে ক্গিদ্ধ গশ্তীর 
ব।ক্যে বলিতে লাগিলেন, হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! হে মিত্র 
অর্জন! হেবৃকোদর! আপনার! আমার এই জনপদকে প্রতি- 
পালন করিবেন ও ইহার প্রতি সর্বদাই দৃষ্ঠি রাখিবেন। সম্প্রতি 
আমি পৃথিবীতল হইতে স্বর্গে গমন করিব। এই প্রকার ৰী 
ভাধিত শ্রবণ করিয়া সকলেই অক্রপূর্ণনয়ন'হইল। পাগুবে$, 
গৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রত্যেকেই বলিলেন, হে যাঁদবেন্দ্র! হে কৃষ্ণ! 
আমাদের মান, সন্মান, ধন ও জীবন সকলই তুমি । অতএব 
তোম! ব্যতিরেকে আমরা কদ।চই থাকিতে পারিব না| এই 
কথা বলিতে বলিতে তাঁহাদের মকলেরই নয়নযুগল হইতে 
অজজ্র অশ্রজল বিগলিত হইতে থাকিল। কৃষ্ণ তাহাদের 
নিশ্চিত অভিপ্রায় জানিলেন; পরে দ্রৌপদীকেনঈষৎ হাস্য 
কৃষ্ণ জিজ্ঞ।স। করিলেন, কৃষেে! তোমার মনোভিলাঁষ কি- 
প্রকার? তখন দ্রৌপদী অশ্রজল মার্জন করিতে করিতে 
বলিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি আদ্য। প্রক্কৃতি কালিকা দেবী, আমি 
তোমারই অংশমত্ততা। এক মহাঁজলের অন্তর্গত যে অংশ 
জল, তাহার আর স্বতন্ত্র ভাঁব কখনই নংগত হয় না| মহা- 
জলের যে ভাঁব, অংশজলেরও দেই ভাব সম়ুচিত হয়। 
,. বেদব্যাস বলিতেছেন, অনন্তর বলরাম সেই স্থানে সমাগত 
. হুইয়। দেখিলেন ; কৃষ্ণ লীলা সম্বরণ করিতে একান্ত উদ়ত 
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হইতেছেন, ভখন রোদন করিতে করিতে বলরাম বলিলেন, 
হে কৃষ্ণ! হে জগন্নাথ! তৃমি যদি এই পৃথিবীকে পরিত্যাগ 
করিয়া স্বকীয় সুক্ষাধাঁমে নিশ্চয়ই অবস্থান করিলে, তবে 
আমি এই রৃষ্টিকুলে।ৎপন্নদিগকে পশ্চৎ লইয়া যাইব, কাঁল- 
বিলম্ব করিব না । এই রৃষ্টিকিলোৎপন্ন ক্ষত্রিয়ণণ তদ্ধিরহিত 
হইয়া নিতান্ত শোকবিকলতায় পৃথিবীতে আর অবস্থান 
করিতে পারিৰে নী। বেদব্যাম বলিতেছেন, তদনন্তর 
কৌষেয়বাা সেই কমললোচন কুষ্ঃ বিপ্রগণকে বহুতর ধন্‌ 
বিতরণকরিয়। পুরী হইতে বিনির্গত হইলেন এবং তৎপশ্চা€ 
বলরামও বৃঞ্কিটণকে সঙ্গে লইয়া নির্গত হইলেন। পাগুবগণও 
অমাত্যবর্গ ও বনিতার মহিত তদনুগণমী হইইলেন। সকলে 
নমুদ্রতীরে সমুপস্থিত হইলেন । এ শোকাবহ সংবাদ শুনিয়া 
জনপদস্থ-যাবতীয় ব্যক্তিও তথায় উপস্থিত হইলেন । ইতি- 
মধ্যেই একখানি মিংহযোজিত ন্যানারত্ুবিভূষিত রথ লইয়া 
নন্দী অন্তরীক্ষ-দেশে উপস্থিত হইলেন। ব্রঙ্গাও দৈত্য 
গণের সহিত বহুসহত্র স্থমজ্জীকুত রথ লইয়া প্রস্তত ছিলেন 
কষ্ণকে জলধিতীরে উপস্থিত হইতে দেখিয়। স্থুরগণ নকলে 
প্রহ্নউচিত্তে স্থমহতী পুষ্পৰৃষ্টি করিতে লাগিলেন, শত শত 
শঙ্খ, ঘণ্টা! ও মৃদক্ষ বাদ্য করিতে লাগিলেন এবং অগ্দরোগণ 
নৃত্য করিতে লর্দগল। এই প্রকারে মহীন্‌ উৎদাহ উপস্থিত 
হইলে, কমলনয়ন কৃষ্ণ সহস!. স্বকীয় কালী মুর্তি ধারণ 
করিলেন । সেই অত্যাশ্র্যয ৰপ দর্শন করিয়৷ দেবগ্রেষ্ঠ 
মুনিশ্রেক্ঠ প্রভৃতি স্তব করিতে লাঁগিলেন। স্ততি গান 
শ্রবণ করিতে করিতে ততক্ষণমাত্রেই দেবতা দি]গর নয়ন 
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পথ অতীত হইয়1 কৈলাসপুরীতে গমন করিলেন। দ্রৌপদী 
স্ন্দরী সেই কালী মূর্ভিতেই লয়প্রাপ্তা হইলেন, তদনন্তর 
রাজ! যুখিষ্ঠির সমুদয় লৌকের স্াক্ষমতেই সমুদ্রের জল 
স্পর্ম করিয়া মেই শরীরেই বিচিত্র রথাঁরোহুণপুর্ববক স্বর্গ_ 
মার্গে গমন করিলেন; বলরাম এবং অর্জুন তাহারা সমুদ্র 
জলম্পর্শ করিয়া এ দেহঘয় পারত্যাগ করিলেন এবং 
দেখিতে দেখিতেই নবঘনস্থমবর্ণ চতুভুজ শঙ্থ-চক্র- 
গণ্া-পন্মধ।রী স্বকীয় নারায়ণমুর্তি ধারণ করিয়! গরুড় 
বাহনে সমাপীন হইয়া বৈকুণ্ঠাভিমুখে গমন করিতে থাকি- 
লেন। ভীম প্রভৃতি পাগুবগণ এবং রৃষ্টিগণ সকলে, সমুদ্র- 
জল স্পর্শ পুর্ববক দেহত্যাণ করিয়া দিব্য দেহে স্বর্গগামী 
হইলেন । এই প্রকারে তাহারা স্বর্গত হইলে, রুক্সিণী' গ্রভৃতি 
কষ্ের প্রধানা মহিষী অষজন স্বকীয় শিব মূর্তি ধারণ 
করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন । অপর মহিধীগণ মকলেই 
্ব স্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া ততক্ষণমাত্রেই পুর্ববমূর্তি ভৈরব 
দেহপ্রাপ্ত হইলেন। অনস্তর শ্রীদাম এবং সুদ।ম কষে স্বর্গ- 
গমন-বার্ত। শ্রবণ করিয়া ততক্ষণমীত্রেই এ এ দেহ পরি- 
ত্যাগ পুর্ববক জয়া এবং বিজয়! মুর্তিতে দেবীর নিকটে 
গমন করিলেন। এই প্রকারে পৃথিবীর ভারহরণের 
নিমিস্ত এবং শঙ্তুর বান! পুরণ করিবার ক্জন্ত মেই পরমা 
দেবী শ্থাঁম-হুন্দর-কলেবর পুংৰপ ধাঁরণ করিয়া নানা প্রকার 
ছল.অবলম্বনে পৃথিবীর ভার মকল হরণ ও বিবিধ প্রকার 
লীল। প্রকটনান্তে পুনর্ব্বার স্বৰ্প আশ্রয় করিয়া স্বস্থানে 
অবস্থান 'কাঁরলেন। কণ্পাস্তরে এ বিষ্ণই মহাঁদেবকে 
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বর দাঁন করিয়া লীলাক্রমে কষ্প ধারণ করিয়া ভূভার 
হরণ করিবেন । 
কষ্ঃ বতাঁরচরিতং জগদস্থিকায়াঃ শৃণুস্তি যে ভুবি পঠ: 
স্তিচ ভক্তিযুক্তাঃ। তে প্রাপ্য শৌর্য্যমতুলং পরতস্চ 
দেবা সংপ্রাপ্র,বস্তি পদবীমমরৈরলভ্যাঁং | 
জগদস্বিকাঁর ক্ষ্ণীবতাঁর চরিত্রকে যে ব্যক্তি ভক্তি- 
খুক্ত হইয়া পাঠ করে, কিন্বা শ্রবণ করে, সেই ইহ লোকে 
অতুল সুখৈশ্বর্ধ্য ভোগ করিয়া অন্তে দেবছুলভ দেবীর 
পদবী প্রাপ্ত হয়ু। 


ইতি মহাভাগবতে মহাপুরাঁণে অষ্টপঞ্চাঁশত্তমোহধ্যায়ঃ। 


উনষষ্িতমোহধ্যায় ! 





বেদব্যাম বলিতেছেন জৈমিনে ! অতঃপর শ্রবণ কর, 
মহর্ষি নারদ শিবমুখে এই সংবাদ শুনিয়। স্থধামিক্ত প্রায় 
পরিতৃপ্ত হইলেন এবং গদগদ ভাবে মহাঁদেবকে জিজ্ঞ।ম! 
করিলেন, হে দয়াময়! পরম। দেবীর ছুই মুর্তি-হুর্গা এবং 
কালী; তন্মধ্যে হুর্গীদেবীর- স্থুল সুক্ষৰপ এবং নিব্যষ 
ভূমির বৃত্তান্ত আপনকার বদনারবিন্দ হইতে শ্রবণ, করি, 
লাম, এক্ষণে কাঁলিকার স্থুলনুক্ষৰপ এবং বিলাবকুমির 
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বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে । নাঁরদের 
বাক্য শেষ হইলে, মহাঁদে ঈষৎ হান্য-মুখে বারছয় সম্মতি- 
নুচক গ্রীবা সঞ্চলন করিয়া বলিতে লাগিলেন, বস! 
শ্রবণ কর, আমি ছুর্গা দেবীর পরম স্থান তোমার নিকটে 
যাহ! কীর্তন করিয়াছি, সে স্থাঁন ষক্ষ,কিন্নর, অস্থুর কি অমর 
এমকলেরও ছুর্গম্য ; সামান্য জনেরত কথাই নাই | কিন্ত 
কালিক। দেবীর যে পরম স্থান, মে দেব, মানব, যক্ষ ও কিন্নর 
প্রভৃতির অগম্য; ব্রহ্মাদি দেবেশ্বরগণ কষ্টে স্থক্টে সেখ।নে 
গমন করিতে পারেন। সেই পুরী পরম রম্য ও. সুষুপ্ত 
অর্থাৎ জননকলের জাঁগ্রৎ অবস্থা অপেক্ষ। স্বপ্ন বস্থা যেমন 
অধিকতর গুপ্ত এবং অধিকতর আঁশ্চর্যযভূমি, সুযুণ্তি অবস্থা 
আবার তদপেক্ষা গুপ্ততম এবং অত্যাশ্চ্য্য দর্শনীয় ; 
আদ্যা দেবীর পুরীও তেমনি গুপ্ততম অত্যশ্চর্য্য দর্শনীয়। 
সেই পুরী চতুদ্দরণরযুস্ত) রত্বময় তোরণপ্র/ক/রমকল 
রত্বলাঞ্িত; চতুর্দিক_ মুক্তামাল।পরিস্থশোভিত ; বিচিত্র 
ধজপতাক (নকল অত্যন্তনীলঙ্কত ; আরক্তনেত্র ঈহঅ নহঅ 
ভৈরব বিচিত্র খষ্রাঙ্গ ধারণ করিয়া দ্বারদেশ দৃঢ়বূপে 
রক্ষা করিতেছেন। দেবীর আজ্ঞা ব্যতিরেকে ব্রন্ধা, বি, 
এবং মহেশ্বরও মে ছার সমুল্পঙ্ঘন করিতে পারেন না। 
পুরীর সমমধ্যস্থদে বাসগৃহ সুরম্য নানারতে ধিনির্শিত 
ও সুবর্ণবেষ্টিত মণিময় একশত ত্ততযুক্ত ) দেই মণি-মন্দিরের 
অভ্যন্তরে এক স্থুবিস্তীর্ণ রত্ুমিংহাসন অধুতসিংহের মস্তকে 
“দেদীপ্যমান রহিয়।ছে। মেই দিংহীসনের উপরি একটি 
সুদীর্ঘ শৰ্‌ শয়ান, রহিয়াছেন; সেই শবোপরি পরমেশ্বরী 
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মহাকালী সমবস্থিতা আছেন, মেই ব্রহ্গৰপিণী স্বেচ্ছা- 
ক্রমে কোটি কোটি ব্রহ্মণ্ডের স্থন্ডি, স্থিতি এবং প্রলয় 
সম্পাদন করেন। বিজয়। গ্রভৃতি চতুঃষ্ঠি যোগিনী তাহার 
পরিচরিক! | তাহারা সর্ধবদ! সাবহিত হইয়া সেই দেবীর 
পরিচর্যা করিতেছে । এই দেবীর দক্ষিণভাগে অদাশিব 
মহাকাল রহিয়াছেন, মহাকালের সহিত মহাঁকালী হৃষউ- 
চিত্ত হুইয়! সর্ধক্ষণই বিহীর করেন। বগম ! উৈরবগণ কর্তৃক 
অভিবন্দিত এই প্রকার তাহার পুরী অতিশয় প্রিয়দর্শন 
ও অত্যাশ্চর্য্যময় ৷ সেইপুরী ব্রদ্মাদি দেবতারও স্ুছুল্ভ। 
ইন্দ্র ব্রহ্মা বিষণ," মহেশ্বরের অনু গীমী হইয়া মেই পুরীতে 
প্রবেশমণত্রে ব্রদ্মহত্যাজনিত ঘোরতর পাপ রাশি হইতে 
নির্ম,ক্ত হইয়া! দেবেন্দ্র পদ প্রাপ্ত হইয়।ছেন। দেবদেবের 
প্রদাদে সেই পরম দেবতা কালীকে ব্রদ্ধা, বিষু, মহেশ্বর 
ও ইন্দ্র ইহারা স্বচ্ছন্দে দর্শন কুরুয়াছেন। হে সুনে! 
অন্তঃপুর বর্ণনা করিলাম। অতঃপর বহিঃপুর বর্ণনা করি- 
তেছি, মাবধানে শ্রবণ কর। সেই অন্তঃপুরীর বহির্দেশে 
বিস্তীর্ণ চত্বরমধ্যে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া কম্পপাঁদপনকল 
ফলপুষ্পভাঁরে নতশাখ হইয়া রহিয়াছে । রত্ুলাপ্রিতি 
প্রাচীরবেষ্টিত রত্বময় তোরণাদিযুক্ত চতুর্দিদ্গে চতুর্ঘার। 
প্রতিদঘধারে শত শত গণ নায়ক দ্বার রক্ষা করিতেছেন। মেই 
কন্ষান্তরে কামাখ্য। প্রভৃতি শত শত যোগিনী পরিচর্য্যাতে 
প্রস্তুত রহিয়াছে। তদবহিঃকক্ষে তদধিকবিস্তীর্ণ ভূমি, 
'রত্ুশোভিত প্রীকারযুক্ত ৰৃহদাকার চতুর্দরযুক্ত ), 
স্থানে স্থানে বিবিধ উপবন পুষ্পকানন .শোভা রুরিতেছে 
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সেই পরমাঁদেবীর দর্শনাভিলাষে কোটি কোটি ব্রন্ধাণ্ডের 
কোটি কোটি ত্রক্মা এ কক্ষমধ্যে ধ্যানাশক্ত হইয়া রহিয়া- 
ছেন, নেই কক্ষের বহির্দেশও এপ্রকার চতুর্দরযুক্ত ) 
কক্ষে কৌন ব্যক্তি নাই, কেবল গণদেবতারা ঘ্ারদেশ 
রক্ষা করিতেছেন । তদ্বহিঃপ্রদেশে এ চতুত্বণরের অতিদ্ুরে 
কোটি কোটি ব্রন্মাণ্ডের কোটি কোটি ইন্দ্র, কোটি কোটি 
চন্দ্র, কোটি কোটি বরুণ, কোটি কোটি শমন, প্রভৃতি দেব- 
রাজগণ একবার শ্রীচরণদর্শনাভিলাঁষে নিরন্তর ধ্যানাব- 
লম্বী আছেন। এই প্রকার বহুবিধ দ্বারযুক্ত অতুল্য 
অসুল্য রত্ত্জালে জাজ্জল্যমান সেই দেবীপুরকে দেবে- 
স্বরগণ প্রযত্ুমানসে রক্ষা করিতেছেন । সেই স্থবিস্তীর্ণ 
পুরীর উত্তর প্রদেশে অত্বির্হ পারিজঁত বন; দেই বন 
সর্বদাই প্রকুল কুস্গমে সমাকীর্ণ; বিচিত্র ভ্রমরমালা এক 
পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উজ্জল হইয়া বমিতেছে ; বমন্ত 
ধাতু সর্বদা বিরাজমান ও মন্দ মন্দ বায়ু সর্ব বহমান; 
্রন্মাদি দেবতাগণ নানাবিধ পক্ষিৰপ ধারণ করিয়া! মধুর- 
শব্দে কালীগুণ গাঁনে কালযাগন করিতেছেন । কালী- 
পুরীর পুর্ববদিকে চশরুতর এক সরোব'র- তাহার চতুষ্পার্্ 
্্মময়.. কমল-কহলার কুমুদ-রাজিবিরাজিত ; বিচিত্রিত 
মধুপশ্রেণীযুক্ক বায়ু সঞ্চালনে মন্দ-মন্দ-সর্ধশলিত পুলিনদেশ 
বিবিধ পুঙ্পে মনোহ্রশোভাম্বিত ; চতুর্দিকে মণিময় 
মবোপানযুক্ষ তীর্ঘচতুইয়ে স্থশোতিত | বৎস নারদ! আমার 
'ষে পর্য্যন্ত বাঁক্শক্তি তদনুৰূপ সেই পুরী বর্ণনা করি- 
লাম; ফলতঃ সে রমণীয়তা' বাক্যাতীত। এই আঁদ্যা শক্তি 
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মহাবিদ্যার পুরীর যেৰপ পরিচয় দিলাম; তারা প্রভৃতি 
অপর নয় মহাবিদ্যারও এই মত পৃথক পৃথক পরমরমণীয় 
পুরী আছে মেই নকল পুরবামিনী মহাবিদ্যা দিগের 
নিজ নিজ দক্ষিণপার্থ্স্থ বিবিধাকাঁর সদাশিব আছেন, মেই 
সেই সদাশিবের সহিত সেই দেই মহাবিদ্য। স্বেচ্ছা নুব্ধপ 
বিহার করিয়া থাকেন | 

ইতি মহভাগবৰতে মহা পুর।ণে উনষষ্টিতমো হ্ধ্যায়। 


ষ্টিতমোহধ্যায় । 





বেদব্যান বলিতেছেনঃ জৈমিনে ! অতঃপর শ্রৰণ কর, 
মহর্ষি নারটী ক্ৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে ল।গিলেন, হে দেবদেৰ 
হে মহেশান! ইন্দ্রের ত্রহ্হত্যা কিপ্রকারে ঘটিল এবং 
মেই মহামতি ইন্দ্র কিৰপে মহাঁকালী দর্শনের ইচ্ছাতে 
ত্রক্মাদ্ির নিকটে গমন করিলেন, আর দেবদেবের প্রসাদে 
ব্রঙ্ধাদি দেবতাও বা কি প্রকারে সর্বলে।ক অতিক্রম করিয়! 
কালীপুর গমন করিলেন, এবং ভীষণাঁকার ভৈরবগণ- 
স্থুরক্ষিত ছার অতিক্রম করিয়াই বা! কিৰপেই মহাকাঁলীর 
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং যেপ্রকারে সেই দেবীকে" 
দর্শন করিলেন, সম্প্রতি সেই সকল বথা বিস্ত/র করিয়। 
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বলুন। তখন মহাদেব বলিলেন, বন্ম! অবণ কর, 
পুর্বব কালে বৃত্র নামে এক মহাবলপরা্রণন্ত অস্থর ব্রন্মার 
প্রদত্ত বরে উদ্রিক্ত হইয়া দেবতাগণকে পরাজয় করত 
স্বয়ং ইন্দ্র হইল, এবং চন্্র, সুর্য, অগ্নি, বায়ু* কুবের, যম, 
ও বরুণ এই নকলের অধিকার গ্রহণ করিয়া স্বর্গ, মর্ত 
পাতাল এই ত্রিলোকমধ্যে একাধিপত্য স্থাপন করিল, 
অমরেন্্রমকল স্বীয় স্বীয় পদচ্যুত হইয়1 হুর্দশা-মাগরে 
নিমগ্ন হইলেন। এই সময়ে দেবগুরু বৃহস্পতি অত্যন্ত 
গুপ্তভাঁবে ইন্দ্রকে বলিলেন, দেবরাজ! তুমি গুপগ্তভাবে 
ব্রহ্মঘলাকে গমন কর ; তিনি অস্ুরদিগকে কদণচই অমর 
বর প্রদান করিবেন নী, অবশ্থই বধোঁপায় নির্ধারিত করিয়া 
থাকিবেন। পুরন্দর এই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সংগৌপনে 
্রক্মার শরণাপন্ন হইয়া জাঁনিলেন যে, দধীচি স্বানির অস্থি 
দ্বারা যদি বজ নির্মাণ, হনয়, আর সেই বজ লইয়া ইন্দ্র যদি 
বৃত্রান্তরের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিতে পারেন, তবেই বৃত্রাঙ্থর 
বিনষ্ট হইবে; নতুবা তাঁহার মরণ নাই। এই সুদারুণ 
গুস্ সংবাঁদ বিধাতার নিকট প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্র অতিভয়ে 
কাতরভাবে দধীচি মুনির নিকটে যাত্রা করিলেন। 
ত্রিলৌোকের পরিত্রাণ হেতুক হার অস্থি ভিক্ষা করিবেন, 
অভিলাষ করিয়া, দধীচি মুনির অগ্রে উপস্থিত হইয়! 
সাফীণঙ্ষ প্রণাম পুর্ধাক ক্ৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাঁনা করিলেন, 
মূনে ! আপনকাঁর আশ্রমের কুশল? দীচি মুনি ইন্ছুকে 
'দেখিয়। সসস্তুমে গীতোখান করত আমন প্রদান করিলেন 
এবং সমাদর পূর্বক স্বাগত জিগ্জাসা! করিয়া কহিলেন, 
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দেবরাজ! তবে কিজন্ত এই দীনভবনে আগগন, 
জ্ব।পন করুন। তখন ইন্দ্র বলিলেন, মহষে ! আমাদের 
অবস্থা আপনার অগোঁচর কিছুই নাই, সম্প্রতি বৃত্র নামক 
একজন মহানগর তপোবলে ব্রঙ্গার বর প্রাণ হইয়া 
অত্যন্ত উদ্রিক্ত হইরাছে। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বর্ণ প্রভৃতি 
স্বগঁয়ি লৌকপালগণকে পরাজয় করিয়া স্বয়ং ইন্দ্র হই- 
য়াছে। তাহার ভয়ে আমরা সমন্ত অমরগণ স্ব পরি- 
ত্যাথ করিয়া মনুব্যমূর্তি ধারণ পূর্বক মর্ত্যলোকে প'র- 
ভ্রমণ করিতেছি । ম্বুনিবর অগ্ কথ! আর কি বলিব, আমর 
এতাদৃশ ছুর্দশাগ্রস্ত হইয়।ছি যে, আমাদিকে কেহ যজ্ঞ- 
ভ।গও দেয় না, আর পুজাও করিতে পারে না। মহর্ষে! 
আপনি যদি কুপা করিয়া এই দেবতাগণকে নিষ্ত।র করেন 
তবেই দেবর্ন্দের মঙ্গল, এই ছুঃখার্ণবনিমগ্রদিগের পক্ষে 
আপনি ব্যতীত আর নিষ্ধূতির উপৃ!ুয় কিছুই নাই। তখন 
দরধীচি বলিতে লাগিলেন, দেবরাজ ! যাহা ঘটিরাছে এবং 
ঘটিবে মে সমস্তই আমি বিজ্ঞান চক্ষর্ঘারা জানিতেছি, 
এক্ষণে অ'মি কি করিলে তোমাদের উপকার হয় বল? 
তখন ইন্দ্র বলিতে লাগিলেন, ব্রন্মন! আমি কি প্রকারেই 
বা বলিব, বলিতে অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হইতেছে। 
আপনি যদ্দি আজ্ঞ। করিলেন তবে যেজত আপনকার 
নিকট উপস্থিত হইল।ম, বলি। হে মহর্ষে! বিধাতা নেই 
ছুরাত্মার মৃত্যুবিধান আর কিছুতেই করেন ন্ঃই, ' 
কেবল আপনকাঁর অস্থিনির্শিত বজ্র ঘরা আমার, 
হস্তেই তাহার মৃত্যু হইবে . এই. গুস্থ, কথা তুর্দ,খের 
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মুখ হইতেই শুনিয়াছি। এক্ষণে আপনার বিবেচনানু- 
সারে যাহা যোগ্য হয়, তাহাই বিধান করুন। এই 
কথা বলিয়! ইন্দ্র নতশিরা হইলে দধীচি মুন্নি ভাঁবিতে 
ল।/গিলেন যে, ইহাকে বিষুখ করা কর্তব্য, কি দেহত্যগ 
কর। কর্তব্য । পরে দ্বৈধমনা হইয়া কিঞ্চিৎকাল চিন্তা 
করিয়। দেহত্যাঁগ 'করাই কর্তব্য, এই নিশ্চয় করিয়া 
ইন্্রকে বলিলেন দেবরাজ! আমার অস্থির দ্বারা যদি 
লোকপালগণ স্বাধিকার প্রাপ্ত হন, এবং অমররৃন্দও যদি সেই 
অস্থরেন্দ্র হইতে নিস্তার লাঁভ করেন, তবে দেহত্যাগ করাই 
কর্তব্য, আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে যৌগাবলম্বন করিয়া 
এই দেহকে পরিত্যাগ করিব । কারণ, যে দেহধারার দেহ 
দারা পরের সুখ বা পরের উপকার হয়, তাঁহার দেহই 
ধন্য ও সফল, যে হেতুক দেহ অনিত্য-_অবশ্ই এক 
দিন না এক দিন বিনষ্ট, হইবে। কিন্তু ধর্ম নিত্য, সেই 
হেতুক এই দেহকে অবশ্তই আমি পরিত্যাগ করিব। এই 
কথা বলিয়! হুর্য্যতুল্য তেজস্বী মহাতপা সেই মুনিবর 
যোগাঁবলঙ্বন করিয়! ইন্দ্রের সম্মুখে দ্রেহ ত্যাগ করিলেন । 
তথ্র্শনে ইন্দ্র বিস্ময় হইলেন, এবং বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ করত বলিতে লাগিলেন, ধিক! ধিকৃ! বিষয় ভি- 
লাঁবী ব্যক্তিদিগকে শত শত ধিক! এইবধপ আক্ষেপ করিয়। 
বিষপ্নমানসে ইন্দ্র কিছুকাল সেই স্থানে থাকিলেন। অন- 
স্তর,সেই মুনিবরের অস্থিপুঞ্জ যন্বপুর্ববক গ্রহণ করিয়া! অতি 
নির্জন স্থানে সেই অস্থি ছ্বার1 বিবিধ প্রকার অস্ত্র নির্মাণ 
করিতে লখূগিলেন। অস্ত্র সকল জুনির্শিত হইলে, অমর; 
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রাঁজ স্বটৈন্পরিরৃত হইয়া অমোঘ ধন্ুর্বাণ সংগ্রহ করত 
দুর্জয় দেবারি সেই বৃত্রানুরকে যুদ্ধস্থলে আহ্বান করিলেন। 
তদনন্তর সুরার দলে ঘে।র সংগ্রাম উপস্থিত হইল। শত 
শত হয়,হস্তী, রথ, পদাতিসকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া! রুধিরবাহিণী 
জ্োতস্বতী বহিতে লাগিল। তখন অন্য অস্ত্রের অবধ্য নিশ্চয় 
করিয়া, ইন্দ্র প্রথমতঃ রৃত্রাস্থুরকে সেই অস্থিময় বাণ 
প্রহার করিলেন। অনন্তর সে ই অস্থিময় বজ প্রহার করিলে 
তাহ!তেই মহাস্গর হৃতকণ্প হইল। তদন্তর অস্থিময় 
চক্রঘ।ত দ্বারা দেবছেষী ছুরাত্সা মহাস্ুর প্রাণ ত্যাগ 
করিল। হে মহামুনে ! এই প্রকারে সেই রৃত্রান্থুরের প্রাণ 
সংহারের নিমিত্ত ইন্দ্রের ব্রন্মহত্যা মহীপাঁপ ঘটিয়াছিল। 
ইন্দ্র জগন্মাতা কালীকে যে প্রকারে দর্শন করিয়া ছিলেন, 
মন্প্রতি বলিব শ্রবণ কর। 
ইও নহাভাীগবতে মহাপুরাপ্রেয়্রিতমোহধ্যায়ঃ। 
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শিট ০্ শি 
_ বেদব্যাঁন বলিতেছেন, সেই সমরছুর্জর্র মহাঁবলপর- 
ত্রান্ত বৃত্রাস্থুরকে ইন্দ্র সন্মুখ সংগ্রামে বিন করিয়। একা - 
বতগৃষ্ঠে স্থখোপবিষউ হইয়া! ব্রন্ধশ্বিগণের স্ততি পাঠ' 
এবণ করিতে করিতে মহে।ৎমবে সূমুত্সুফ হইয়। এদবগণের 
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সহিত স্বকীয় পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন । অনন্তর লেক- 
পালগণ নিজ নিজ অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া পুর্ব্বের ন্তাঁয় 
স্ুস্থভাবাঁপন্ন হইলে একদা সুরপতি ইন্দ্র রাজনভামধ্যে 
সভাস্থিত দেব প্রধান ও দেবর্ষিপ্রধান সকলকে ক্গিগ্ধ 
গস্তীর বাক্যে অবনতভাবে বলিতে লাগিলেন, নভ্যগণ ! 
আপনারা মনোনিবেশ পূর্বক শ্রবণ বরুন, মহা- 
মুনি দধীচি আমার বাক্যানুনারে তাহার অস্তি প্রদান 
করিবার নিমিত্ত যোগাবলম্বনে দেহ ত্যাগ করিয়া মুক্তি 
মার্গে গমন করিয়াছেন । মেই হেতুক আমার ব্র্গ- 
হত্য। পাপ উপস্থিত হহয়া্পু্গএ্ক্ষণে আমি কি প্রকারে 
তাহ! হইতে মুক্ত হই; সম্প্রতি কি উপায় করি, আপ- 
নারা বলুন। তখন খষিরা বলিতে লাগিলেন, হে বৃত্র- 
স্থাদন ! সেই মুনিশ্রেষ্ঠ জীবন্ম,ক্ত ছিলেন । তিনি স্বেচ্ছাক্রমে 
মংসার ত্যাগ করিয়া পরশ পদ প্রাপ্ত হুইয়াছেন। অতএব 
সম্পূর্ণ ব্রহ্মহত্য। আঁপনার ঘটে না । তবে হৃদয় শৰ্াকল- 
ক্কিত হইবার সম্তাবনী। বটে। তাহাতে মহাঁপ।পন।শক 
অশ্বমেধ যজ্জের অনুষ্ঠান করুন, তাহা হইলেই আপনি 
সেই পাপ হইতে বিসুক্ত হইবেন। খবিদিগের বাক্য 
শুনিয়া মহামতি বৃহস্পতি তথাস্ত বলিয়া মত প্রদ্ধান করি 
লেন, দেবতা মকলেও তথাস্ত বলিয়া! মত প্রকাশ করিলেন, 
তাহাতেই' দেবেন্দ্র অনেক শান্তমনী 'হইয়া মে দিন সভা ভঙ্গ 
করিয়! অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেবতারাঁও স্ব স্ব 
“স্থানে গমন করিলেন । তদনস্তর সুরপতি যথাবিধিবিধানে 
বু সদায় পুর্ববক অশ্বমেধ সম্পন্ন করিলেন । তদনন্তর মহষি 
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ন[রদ যদৃচ্ছাক্রমে ইন্দ্রঘভাঁয় উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্র 
তাহাকে যথাযোগ্য সম্মান পুর্ববক রত্ব সিংহীসন প্রদান 
করিয়া বাই লে,নারদ সেই দেব সভার মধ্যস্থিত দেবেন্দ্রকে 
বলিতে ল।গিলেন, হে দেবরাজ ! তুমি ব্রহ্মহত্যা অপনো- 
দনার্থে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছ? কিন্তু তোমণর ব্রহ্ম হত্যা 
জনিত পাঁপক্ষয় হয় না। তখন ইন্দ্র বলিলেন দেবর্ষে! 
আমি এই পাঁপ বিনাঁশের নিমিত্তেই মহাধজ্ব অশ্বমেধ করি- 
লাম। তথাপি যদি পাঁপ ক্ষয় না হয় তবে এখন কি উপর 
করি বলুন। ইন্দ্রকে কাতর দেখিয়া নারদ বলিলেন, 
দেবরাজ! তোমার গুরু মহীমনা গৌতমের নিকটে,গমন 
করিয়া স্বকীয় ভুখ আবেদন করিবে, তিনি উপায় কহিয়।, 
দিবেন। মেই গৌতম সর্ধবার্থবেতা | দেবরাঁজ ! সাঁরসংগ্র্থ 
তোমার ম্বাক্ষাতে কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। গুরুবাক্যই 
পরম শীক্ত্র এবং গুরুই পরম তপঙ্যা। গুরু সন্ভষ্ট হইয়া 
যাহা আজ্ঞ! করিবেন তাহা অবশ্ঠই হইবে, কদাঁচই অন্যথা ' 
হইবে না |গুরুর অপজ্ঞাই যে প্রায়শ্চিত্ত তাহা নর্ধব শাস্ত্েই 
কহিয়াছেন। অতএব তাহার আজ্ঞানুমারে কর্ম করিয়া 
অবশ্থাই তুমি পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে । 

বেদব্যাম কহিলেন, এই কথা বলিয় মেই যা'দৃচ্ছিক সনি 
পস্থানকরিলেন। তদনস্তর ইন্দ্র ত্বরান্থিত হইয়া গৌতম মুনির 
আশ্রমে গমন করিলেন। তাহার আশ্রমনিকটে উপস্থিত 
হইয়া সেই মহাত্সা গৌজ্সকে দর্শন করিলেন, তেন 
মধ্যাহ্ন কালের হুর্য্যের গ্তায় প্রভাযুক্ঞ। মন্তকে পিঙ্গলবণ' 
জটা, দেদীপ্যমীন। ব্রদ্ষতত্বে মমোলিধান করিয়া 
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ধ্যানস্থিত আছেন ॥ এই প্রকার গুরুকে দর্শন করিয়। 
স্থুরপতি যেন সাক্ষাৎ্থ মহাদেবকেই দর্শন করিলেন। 
তদনম্তর প্রদক্ষিণ করিয়। দণ্ডের ন্াঁয় পতিত হইয়! প্রণাম 
করিলেন। গাত্রোান করিয়। মমাধিভঙ্গের সময় 
গ্রতীক্ষা করিতে থাকিলেন। কিছুকাল পরে সমাধি ভঙ্গ 
হইলে পর গৌতম দেখিলেন যে, দেবরাজ পার্শেদপ্ডায়- 
মান আছেন তখন গৌতম জিজ্ঞাসা করিলেন, বদ! 
কুশল বল। ইন্দ্র বলিলেন গ্রাভো! আপনার দর্শনেই আমার ' 
সমস্ত মঙ্গল। আপনি যাহার গুরু তাহার কোন স্বানেই 
অমঙ্গল হয় না ।কিন্ত একটি পাপ করিয়াছি । কোন প্রকারে 
সে পাপ বিনষ্ট হয় না। অতএব নিস্তার করুন। আপনি গুরু 
আপনাকে প্রাপ্ত হইলাম। কৃত্রান্ভরবধার্থে দধীচি মুনির 
অস্থিমংগ্রাহিক1 চেষ্টাতেই আম।র পক্ষে ব্রন্মহত্য! ঘটি- 
যাছে। তাঁহার শাস্তির নিমিত্ত মহাঁজ্ঞ অশ্বমেধ করি- 
য়াছি, তথাপি ব্রহ্মহত্য! নিরৃত্তি হয় না; সেই হেতুক আমি 
অত্যন্ত দীনমন! হইয়া] আপনকার চরণোপান্তে নিপতিত 
হইলাম। হে গুরো! হে নিস্তারকারক! উপায় বলুন, 
যাহাতে ব্রঙ্গহত্যখজনিত পাপের বিনাশ হয়) পরম ধর্ম 
বিৎ আপনি যাহার ত্রাণকর্তা গুরু তাহার সন্বন্ধে পাপ স্থির- 
তর. হইবে, এ আমার দর্ববাপেক্ষায় ছুঃখজনক। গৌতম 
বলিতে লাগিলেন, বন! তুমি খেদ পরিত্যাগ কর। তোমার 
পাঁপ চিরস্থারী কদাচই, হইন্রে না। পাপ শান্তির উপায় 
'বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই বিষয়ে যত্তুবান্‌ হও। বদ! যে 
কোন ব্রাজ্ষণ নহে;ইনি মহামতি দখীচি মুনি) ইনি জীবন্ত; 
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দ্বিতীয় শিবতুল্য । ইহার বধে যৎকিপ্ধি€ গ্রয়োজক হইয়।ও 
তোমার যে পাপ হইয়াচছ নেও ঘোরতর পাপজানিবে। 
বন্থুশত অশ্বমেধেও নে পাপ বিনাশ করিতে পারিবে না। 
কোন প্রকারে যদি মহাকালী দর্শন করিতে পার তবেই এ 
পাঁপবিনাশ হইতে পারিবে । তখন ইন্দ্র বলিলেন, গুঢর! 
সেই মহাকালী কিদুশী, তিনি কোথায় বা আছেন, বিস্ত/র 
করিয়া বলুন। মনেই পাপনশিনী পরমেশ্বরীকে দর্শন 
করিয়া অমি কৃতার্থ হইব। গৌতম বলিলেন, বুদ! 
সেই পরাৎপরা মহাকলী যে কোথায় আছেন তাহ! 
আমি জ্ঞাত নহি। সকল শ্রতিতে কহিয়ছেন যে মহা- 
কালীর দর্শনে ব্রহ্মহত্যাদি পাপের বিনাশ হয়! এই কথা 
শুনিয়া ইন্দ্র বিষপ্নবদনে বলিতে লাগিলেন, এই পাপ হইতে 
নিষ্কৃতি দেখিতেছি না, যে হেতুক তিনি কোথায় ইহাই 
আমি জানিতে পারিব না । গৌতম রলিলেন, দেই যোঁগ- 
গম্যা মহাকবালীর দর্শন অতীব ছুর্লভ | তত্তুদর্শী যোগিগণ্‌ 
যুগযুগান্তকাল মহোগ্র তপন্তার অনুষ্ঠ।ন করিলে তবে তাহরে 
দর্শন লাঁভ করিতে সমর্থ হন। তুমি র।জ্যপাঁলক ও বিষয়া- 
সক্ত, তাদৃশ তপন্তার যোগ্যপাত্রই নহ, তবে উপায়ান্তর বলি 
যদি কোন প্রকারে অনুসন্ধানে সমর্থ হও, তাহা হইলে সেই _ 
পরমেশ্বরীর বিরাজধামে গমন করিয়া! দর্শন করিতে পার । 
তাহার পুরী অন্ুমন্ধানের নিমিত্ত বিশুদ্ধাতসা ব্রদ্মার 
নিকটে অগ্রেই গ্রমন কর! তিনিও যদি অন্ঞ(ত থাকেন, 
তথাপি তুমি ভাহারই শরণাগত থ।কিবে ও তাহাকেই" 
অনুসন্ধ।ন করিতে প্রাঞ্পণে অণুরোধ করিবে ।* নিখাতা 


৬২৮ , মহাঁভাগবত। 


স্বয়ং অনুসন্ধান করিলে অবশ্ঠই কালীধামের অনুসন্ধান 
হইবে) তোঁমাকে সত্যই বলিতেছি। তখন ইন্দ্র বলিলেন, 
গুরো ! আপনকাঁর আজ্ঞা! কদাচই ব্যর্থ হইবে না। আমি 
আপনকার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অবিলম্বেই চলিলাঁম ; 
বিধাতার নিকটেই আমার উপায় হইবে। 

বেদব্যাঁন বলিতেছেন, ইন্দ্র তখন মহর্ষি গৌতমকে 
শ্তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম পুর্ববক ব্রহ্মলোকে 
গমন করিলেন। স্বকীয় পুখ্পক রথে আরোহণ করিয়? 
মস্ত্রিগর্ণের সহিত ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইয়া বিধাতাঁকে 
প্রণতি স্তরতি করিয়া মহর্ষি গৌতমের অভিভাঁষিত সমস্ত 
কথাই বলিলেন । নেই কথা শুনিয়া ভগবান ব্রহ্মা দেব- 
রাজকে বলিতে লাগিলেন, অমরনাথ ! মহাঁকালীর পুরী 
কোথায় তাহা আমি বিদিত নহি, তবে তিনি দেরকার্য্যার্থে 
কপা করিয়া স্বয়ং যখন ক্নাবিউূতা হন, তখনই মেই ক্রক্ষ- 
ৰূপা সনাতনীকে দর্শন করিতে পাই, পুনর্ব্ার দেখিতে 
দেখিতেই অন্তহ্হিতা হন। দেবরাজ ! এই পর্য্যন্তই জানি; 
ইহার পর তিনি কোথায়, কোথায় বা থাকেন, তাহা কিছুই 
জানি না'। ইন্দ্র বলিলেন, বন্ধন! তাহার পুর যদি আপ- 
নিও না জানেন, তবে কি প্রকারেই বা আমার জ্ঞাতব্য । 
আর কি প্রকারেই বা আমি পাঁপসঞ্চয় হইতে বিমুক্ত হইব? 
রক্ষা বলিলেন, ইন্দ্র! তুমি দেবতাঁদিগের রাজ। ; তোমাতে 
যদ্দি পাপসঞ্চয় থাকে, তাহা হইলে নর্ধদাই স্থুরলোকে 
' বছবিধ উৎ্পাঁত ঘটনা হইবে, অতএব তোমার পাপশান্তির, 
নিমিত্ত নিশ্চই বত্ববান্‌ হইলাষখ তাহার স্বগু পুরীর 
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অনুমন্ধ।নে সর্ব্থ।ই প্রবৃত্ত হইল্যুম । তোমার কার্ষ্যা- 
ন্বুরোধে চেষ্টা করিয়া আমি যদি তাহাকে দেখিতে.পাঁই, 
তাহা হইলে ত আমি ধন্য, কৃতার্থন্মন্য হইব, অতএব ইহার 
অধিক কাধ্য আর কি আছে। 

বেদব্যান বলিতেছেন, বিধাতা ইন্দ্রকে এইপ্রকাঁর 
আশ্বীদ করিয়া দিব্য রখে আরোহুণ করত বৈকুণ। ধাম 
চলিলেন। ইন্দ্রও পুষ্পক রখে আঁরোহ্ণ করিয়া ব্রহ্মার 
পশ্চ।ৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বৈকুণ্ঠ ধাগে উপাস্থত হইয়। 
বিষুণর অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইবার সময় ইন্দ্রকে বলিলেন, 
বদ !তুমি এই স্থানেই সম্প্রতি অবস্থান কর ; আমিই অস্ত৪- 
পুরমধ্যে প্রবেশ করি ; পশ্চাৎ বিঞ্ণুর অনুমত হইয়। গ্রমনন 
করিবে। ব্রক্মার বাক্য শুনিয়| ইন্দ্র সেই প্রকারই করিলেন । 
ব্রহ্মা গমন করিলেন, যে স্থানে ভগবান্‌ কৌঁস্তভ মণিতে 
বিভূষিন্চ হইয়া লক্ষনীমরন্বতীযুক্ত হইয়া! কাল য।পন করি- 
তেছেন। যিনি নবীনজলদশ্ঠ।মবর্ণ, শঙ্থ-চক্র-গদা-পদ্-ধারী, 
ব্রহ্মা উহার নিকটে উপস্থিত হইলে ব্রঙ্গ(কে দেখিয়া বিষুঃ 
জিজ্ঞাঁন! করিলেন, বিভে1! স্ব।গত? ব্রহ্মা বলিলেন/জগস্নীথ ! 
আপন।র প্রপাদে আমার স্বাগত। দেবরাজ ইন্দ্র আপনকার 
দর্শনভিলাষে পুরদ্ধারে দণ্ডায়মান থাকিয়া আঁজ্ঞ। প্রতীক্ষা 
করিতেছেন । সেই কথা শুনিয়া বিষু' ততক্ষণমত্রেই গরু- 
ডুকে আজ্ঞা! করিলেন স্ুরেশ্বরকে মত্বরেই পুরগ্রবেশ করা ও। 
গরুড় প্রভুর আজ্ঞাঁম|ত্রে দ্বারদেশে উপস্থিত স্থরপতিকে 
সমাদ্রবাক্যে পুরগ্রাবেশ করাইলেন। ইন্তর বিষুর নিকটে 
উপস্থিত হইয়া ভূমিতলে দণ্ডের ম্ভ।য় পতিত হইয়া জগ 


৬৩ মহাঁভাঁগবত। 


পিকে প্রণাম করিয়া কতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, হে প্রভে।! 
আপনার দর্শনে আমি ধন্য হইলাম | হে প্রভো ! আপন-. 
কার চরণকমলজ তা গঙ্গ। স্গরাস্থুরের বন্দিতা; সকল জগৎকে 
পবিত্রিত করিতেছেন। নেই জগম্নাথকে আমি সাক্ষাৎ 
প্রত্যক্ষ করিলাম । ইহার তুল্য ভাগ্য.আর কি আছে। 
ইন্জ্র এই প্রকার স্তব "করিয়া গৌতমের . আদেশ বাক্য 
আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন ; দেই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
বিষু, বিস্ময়পন্ন হইয়! ব্রহ্মার সম্মুখে মৌনাঁবলম্বনে 
থাকিলেন। 
ইতি মহাঁভাগবতে মহাপুরাঁণে কালী দর্শন প্রসঙ্গে বৈকুষ্ঠ 
প্রবেশ নামক এক ষষ্টিতমোহধ্যায় | 
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“বৈদব্যাস বলিতেছেন, কমললোচন কৃষ্ণ মৌন।বলম্বনে 
কিঞ্চিৎক।ল থাঁকিয়।, মৃদু ম্বছু স্বরে দেবরাজকে বলিলেন, 
দেবেন্দ্র! সেই চিৎস্বৰূপ! ব্রহ্মদনাঁতনী মহাকালী যে কৌন 
স্থানে নির্জনে বিরাজমানা, তাহা আমি জানি না। দে 
কেবল দেবদেব মহেশ্বর অবগত আছেন । অতএব মহেশ্বরের 
শরণাপন্ন হও, তাহাকে এই বৃত্তান্ত সমুদয় নিবেদন কর। 
সেই দেবীর পুরদর্শনার্থে শমিও গমন করিব, সেই দেবীকে 
নয়নে দর্শন করিব, ইহার অধিক কার্ধ্য আর কি আছে। এই 








দ্বিষ্িতমোধ্যায় । ৩১ 


কথা বলিয়া জগন্নাথ মহমাই গরুডূাহনে সমাকঢ় হইয়। 
ব্রহ্মার সহিত শিবসন্নিধানে চলিলেন |. ইন্দ্রও তাহাদের 
উভয়ের পশ্চাৎ রথারোহুণ করিয়া গমন করিতে থাকিলেন। 
তাহাদিগকে সমাগত দেখির। বুদ্ধিমানের শ্রেষ্ঠ নন্দী মহে- 
শ্বরের সনিধাঁনে গমন করিয়া তথুক্ষণমাত্রেই কহিলেন, হে 
মহেশীন ! হে দেবদেব ! স্বয়ং বিষু” নারায়ণ ত্রচ্মার সহিত 
দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন; ইন্দ্রও উহাদের অনুবর্ত- 
মান। এই কথা শ্রবণ মাত্রেই শঙ্গু কহিলেন, শীঘ্রই পুর 
প্রবেশ করাও | মেই কথ শুনিয়! নন্দী দ্বারদেশে প্রত্যা গত 
হইয়া তাহীদ্রিগকে পুরপ্রবেশ করাইলেন। তাহারা! শিব 
সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া প্রণিপ।ত পুর্ববক পার্বতী সহিত 
পার্ববতীনাথকে প্রণ[ম করিলেন । তদনন্তর মহাদেব তাহা- 
দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি জন্য এস্কানে সমাগত 
হইলেন, আপনাদের কি কার্ধ্য সমুপস্থিত হইয়ছে 2 
তখন নারায়ণ কহিলেন, এই মহামতি ইন্দ্র মুনিশার্দংল 
গৌতমকে ব্রন্দহত্য।র প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
তিনি কহিয়াছিলেন, কাঁলীপুর গ্রমন করিয়া মহ।কালীকে 
দর্শন কর। সেই কাঁলীপুর কোথায়, সুরপতি কিছুই জানেন 
না। মুনিশর্দংলের বাক্য শ্রবণ করিয়া ইক্ত্র ব্রহ্মার 
নিকটে উপস্থিত হইয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রো ! 
দেবীর পুর কোথায় আমাকে বলুন। তদন্তর ব্রন্ধা 
বলিলেন, আমি জানি না । কোথায় দেবীর পুর এই কথ, 
বলিয়া ইন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া আমার নিকটে আলিল্নে। 
রদ্মার প্রেরিত হইয়। ইন্দ্র আমাকে জিজ্ঞানা করিলেন ॥ 


৬৩২ মহাঁভাঁগবত । 


আমি সেই অপূর্বব শুনিয়া বিশ্গয়াবিশিউ হইয়। ত'হাদের 
মহিত এই স্থানে নিলাম । হে বিভো ! টি 
তাহার পুর, শি, মেই হেতুক আপনি আমাদিগকে 
সঙ্গে লইয়া দেবীপুর দর্শন করান। এই মহাবাছ ইন্দ্র 
এতিলোকের ঈশ্বর') ইনি যদি মহাপাতকযুক্ত হন, তবে কি 
প্রকারে জগত্রয় রক্ষা করিবেন । এই কথা শুনিয়! মহাদেব 
বলিলেন, হে মধুজ্দন ! তোমরা মেই স্থানে আগমন কর, 
আমি সেই পুর দর্শন করাইব ; এবং দেই দেবীকেও দেখা- 
ইব। এই বলিয়! ততক্ষণমাত্রেই নন্দীকে বলিলেন, নন্দিন্‌! 

শীঘ্র বষনজ্জ! করিয়! দাও, আমি মেই রত্বপরিষ্কৃত কালীপুর 
গমন করিব। প্রভুর আজ্ঞ প্রাপ্ত হইয়া! নন্দী তৎুক্ষণেই 
তাহা করিলেন। স্থুরোত্তম মহাদেব নিজবাহন বৃষর।জের 
পৃষ্ঠে ; বিষণ পতগরাজ গৃষ্ঠে ; ইন্দ্র বায়ুবেগগামিবিমানে।- 
পরি; ব্রহ্মা মণিরঞ্জিত পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়। 'প্গণ- 
পথে চলিলেন; আর তীহার! পরস্পর এই কথা কহিতে 
লাগিলেন, যে সেই মহামহেশ্বরীই পরাৎপর। ; .তিনিই 
মহাঁকাল দেই মহ।কালীর পরতর আর কিছুই নাই। মেই 
মহেশ্বরীই জগৎ সথষ্টি করেন, সকল বিপদ হইতে জগণুকে 
রক্ষা করেন ; আবার অন্তে বিশ্বনংসারকে সংহারও করেন। 
আমরা তিন নিমিত্ত মাত্র। তাহার! এই প্রকার কথা 
কহিতে কছিতে স্ুরলোক সকল অতিক্রম করিয়৷ ব্রহ্গকটাহ 
বিভেদ করিয়া ত্রন্মাগুগে।লকের বর্হিদেশে গমন করিলেন। 
শঙ্কু অগ্রে অগ্রে চলিলেন; তাহার পশ্চা পশ্চাৎ বিষুঃ 
প্রভৃতি তিন | বহুকাল গমন করিয়া মহাকালীর নগরী- 
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পাঁশ্খে উপস্থিত হইলেন । দেখিলেন সেই নগরীর প্রান্ত? 
ভাগ বছুবিধ সুবর্ণমণিরত্বাদি দ্বার! চিত্রবিচি্রিত 7 প্রাচীর 
যুক্ত যাবদীয় আশ্চর্ষ্যের লমধিক আশ্পরধ্য সেই নগরীর 
প্রান্ভাগ দর্শন করিয়ণই, ব্রহ্মা, বিষণ এবং ইন্দ্র বিদ্ময়াপন্ন 
হইয়। পরস্পর বলিতে লাগিলেন, আমার পুরীতে খিকু) 
তাদৃশ যত্ব সহকারে নির্মাণ করিয়াছি বটে, তথাপি ধিক! 
এই কথা বলিতে বলিতে ভ্রমণ করিতে থাকিলেন। সেইপুর- 
প্রান্তভাগে বন, উপবন, পুষ্পকানন, এবং রত্বুমোপানযুক্ত 
পরিখা সকল ফলপুঙ্পভারনত হইয়াছে; বিবিধ বর্ণের 
পতঙ্গ কল সুমধুর শব্দ করিতেছে; দেই শোৌভার কথ! 
আর কি বলিব ব্রহ্মা, বিষণ, মহেশ্বর এবং ইন্দ্র সেই 
অপুর্ব শোভা দর্শন করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন ; কি 
জন্য আমরা এন্থানে আমিয়াছি, এ কথা কীহারই কিনতু 
মনে থাকিল না; যিনি যে দিকে দৃকপাঁত করেন, তিনি 
মেই দিকেই অবলোকন করিয়া চিত্রপুত্তলিকার গ্ায় 
নির্ববাক. 'হুইয়া থাকেন । | 
ইতি মহাঁভাগবতে মহাপুরাণে মহাকালীদর্শনোপাখ্যানে 
দ্বিষ্টিতমোহ্ধ্যায়। 


ব্রিষফিতমোহ্ধ্যায় ! 


বেদব্যাঁদ বলিতেছেন, দেবচতুষয় এগ্রকারে বহুকাল 
যাঁপন করেন, একদা পুষ্পহরণের নিমিত্ত কতকগুলি যোগিনী 
সেইস্থানে আগমন করিল; দেই যোগিনীগণ এ মহাতা- 
গণকে দেখিয়। জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কি জন্য 
এই স্থানে আমিয়াছেন? তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া 
আগমনকাঁরণ ম্মরণ হইল। তখন তাহারা চমত্কৃত হইয়া 
সকলেই বলিলেন আমরা মহাকাঁলী দর্শন করিতে আসি- 
ফ্লাছি। ভখন যোগিনীগণ বলিতে লাগিল, যদি দেবীকে 
দর্শন করিতে আমিয়াছেন তৰে এস্থানে চিরকাল বাস 
করিয়া সাদর পুর্ববক কি নিরীক্ষণ করিতেছেন 2 হায় হায় ! 
মহাঁমায়ার মায়া কি আশ্র্যযৰূপিণী, যাহ।র দ্বারা এই জগৎ 
স্যার মুগ্ধ রহিয়াছে! দেই মায়াকর্তৃক তোঁমির।ও মুগ্ধ 
হইয়া প্রাকৃত মনুষ্যের গ্ভায় হইয়াছ! দেখিতেছি তোমরা 
সকলেই স্থুরসত্তম। এই কথ বলিয়া সেই যোগিনীরা গমন 
করিল। ত্রহ্মাদি সথরেন্দ্রগণও তখন পরস্পর কহিতে লাগি- 
লেন, কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য ! আমরা স্থচিরকাল এস্থানে 
আনিয়াছি কিন্ত এতকাল এস্(ন্নে থাকিয়! যে কি করিলাম, 
তাহার কিছুই-সুস্থির নাই | বিষুঃ তখন মহ্াদেবতক বলি- 
লেন, হেদেবদেব! আপনিও কি এতছুর বিমুদ্ধাচেতা 
হইলেন ? ' পরমেশ্খরী. কাঁলীকে দর্শন করিবার নিমি 
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কাল আধিয়াছি, কিন্ত অদ্যাপি তাহার আ্রীচরণ দর্শন 
হইল না। তখন মহ।দেব কিঞ্ৎ লঙ্জিত হইয়া বলিতে 
লাগিলেন, 'অদ্যই গমন করিয়া! ভুৰনজননী দেবীকে দর্শন 
করিব ; চলুন যাই, যে স্থানে সেই বিশুদ্ধরতুময়ী পুরী 
বিরাজ করিতেছে । এই কথ। বলিয়] ভাহখরা মকলেই হ্দত্ধ- 
মধ্যে মহাদেবীর ধ্যানপরায়ণ নে করিতে লাগি- 
লেন। অন্থঃপুরের নিকটে উপস্থিষ্জ হইয়া মঙ্গ'দেৰ 
হযেরৎফুল নয়নে বিষণ প্রভৃতিকে " বলিতে লাগিলেন, 
সুরোত্মগণ! এ দৃশ্ হইতেছে, সকলে উর্দমুখ হইয়া দেখুন, 
স্বর্ণ রত্রাদিদ্বারা* বিচিত্র চিত্রময়। স্থির সৌদামিনীর 
শৌভাতিশায়ী দিংহধজযুক্র প্রাসাদশীর্ষদেশ পবন দ্বারা 
দোধুয়মান হইতেছে । তখন তাহারা সকলেই ধান পরি- 
ত্যাগ পূর্বক ক্ষিতিতলে অবরোহণ করত পুরপ্রবেশের 
শত শত প্রকার বিশ্বের শান্তি করিবার জন্য দ০ওর ্তায়্‌ 
পতিত হইয়া সেই ত্রিজগ্বন্দিতা জগদস্বিকার চরণে 
প্রণাম করিতে লাগিলেন ] | 
তদনন্তর শস্তুকে অগ্রগামী করিয়। ব্রদ্ধা, বিষ্ণু এবং 
পুরন্দর মহাকালীর অন্তর্নগরীতে প্রবেশ করিলেন । ভৈরবী- 
গণ স্থানে স্থানে ত্রিশুল ধারণ পুর্ধক পুরী রক্ষা. করিতে- 
ছেন। সেই ভৈরবীগণ পুরপ্রবেশ করিতে কাহাকেও 
নিষেধ করেন না, কেবল যে সকল রমণীয় দ্রব্য স্থানে স্থানে 
আশ্চর্য্য শোভা প্রকাশ করিতেছে দেই মকল বিতথ*ন! 
হয়, এই জন্য সংযতমনা হইয়া রক্ষা করিতেছেন । দেবীর" 
অন্তনগরী দর্শন করিয়। বৈকুষ্ঠের ঈশ্বর যে বিষ তিনিও 
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বিন্ময়ান্িত হইয়া মনে মনে আত্মপুরীর নিন্দা করিতে 
থাকিলেন। তপরে অন্তঃপুরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়! 
দেখিলেন, এক জন মহাকায় গণনায়ক। তিনি চতুর্ভ,জ, 
মহাবাচ্ছ, গজানন। তীহাকে দর্শন করিয়া পরমপ্রী তিযুক্ত 
হইয়া ভগবান্‌ রুদ্র বলিলেন, বম ! ভুমি শীঘ্রই পুরপ্রবেশ 
করিয়া মহাকালীকে আমার এই বাক্যটি বলিবে, যে বিষুঃ, 
্রন্মা এবং ইনু তোমার দর্শন[ভিলাষে রুদ্রকে সহায় প্রাপ্ত 
হইয়া আমিয়াছেন, তাহাদের সহিত রুদ্রও পুরবহির্দেশে 
অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব পুর প্রবেশ করিতে শম্ত,র 
প্রতি আজ্ঞ| করুন| এই কথা শুনিয়া মেই গণনায়ক ত্বরা- 
স্থিত হইয়া! ঈশ্বরীর অন্থঃপুরে প্রবেশ করিলেন । এ শিব- 
ভাষিত নিবেদন করিবার নিমিত্ত অগ্রে উপস্থিত হইয়! 
প্রথাম পুর্র্বক কৃতাঞ্জলিপুটে শিবোক্তি সকল অবিকল 
নিবেদন করিলেন । জগন্সাতা মেই কথা শুনিয়া গণন।- 
য়ককে বলিলেন শীঘ্রই স্বয়ন্ভুকে পুর প্রবেশ করাঁও। 
গণনীয়ক মহেশ্বরীর আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়। বদ্রক্ষে পুরঃদর 
করিয়া বিফুকে আর এজাপতিকে পুরঃপ্রবেশ করাই- 
লেন; ইন্দ্র বহির্দেশে দুঃখিত মনে রহিলেন। মহে- 
শাদি দেবত্রর মেই দেবীর মন্দির প্রাপ্ত হইয়া নেই 
পরম দেবীকে দেখিলেন,_রত্বুমিংহাসনের উপরিভাগে 
শবাননা) মুক্তকেশী; উজ্জল বিশাল নয়ন ত্রয়; চত্ু- 
ভূজা; মহাঘোর1; কোটিন্ুর্যসমপ্রভা ; উত্তম রত্ব- 
-সমুহে জাত্বল্যমীন মুকুট মন্তকে; অমূল্য রত্ব মাঁলাতে 
বিভুষিতা) নিবীড়জলদকান্তি; দিগস্বরী ; .ভীষণদর্শন| ; 
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আজা নুলস্বিত মুগ্তমালাতে বিভূষিতা । বিজয়া প্রভৃতি সখী: 
গণ চামর ব্যজন করিতেছে। তেজঃপুঞ্জে অতীব ছুর্ণীরীক্ষ 
কালান্তক অনলের ন্ায় ভয়ঙ্কর প্রাভাযুক্তা মেই দেবীর 
দক্ষিণ পাঁশ্খে মহাকাল নামক সদাশিবকে দেখিলেন | 
ন্িশালনেত্র এবং বিশাল বন্ধ, ; জটা মুকুটে মগ্ডিত ; পানীয় 
কপাল পাত্র ; খষ্টাঙ্গধারী ; মদভরে বিধুর্ণিতনয়ন ; মস্তকে 
অর্ধচন্্র ; ভিন্নাঞ্জনমমপ্রভ; অনাদি পরমপুরুব ; সম্পূর্ণ 
পরম।নন্দ ; কোটিনুর্যযমম[ভাঁষ; মহাব্যালভুবাঁয় ভূষিত 3 
চিত্তাভন্ষে বিলিপ্তগাত্র | এই প্রকার মহাকাল ও মহা_ 
কালীকে দর্শন করিয়া তাহার দণ্ডের ম্যায় পতিত হইয়া 
মহাকালীকে এবং মহুাণীকালকে প্রণাম করিলেন । অনন্তর 
বিধি বিকট উভয়ে নেদবেদান্তমস্তব স্তবের দ্বারা পরমে- 
শ্বরীর স্ব রিতে লাগিলেন । ইত্যবসরে মহাদেব মহা 
কালের সহিত মিলিত হইয়া একদেহ হইলেন | তদনন্তর 
ব্রহ্মা এবং বিষণ্ণ মহাদেবকে না দেখিয়া অতিশয় চিন্তাযুক্ত 
হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চলন করিতে করিতে দেখিলেন, 
মহাকালের হৃদয়োঁপর্রি মহত্রদল পদ্ম প্রফুল্ল হইয়াছে, 
তছুপরি মহ।কালীর দক্ষিণ চরণ রহিয়াছে, তাহাতে বোধ 
হইতেছে যে, ধ্যান ধারণার দ্বারা যে দেবীর পাদপন্ন হৃদ- 
পদ্দে স্থাপনা করিতে হয়, দেই দেব'র চরণ-পদ্ম মহাকালের 
হদয়োপরি সংলগ্ন হওয়ায়, হৃদৃপদ্ম চরণ স্পর্শ ভিলাষে 
বক্ষ বিদীর্ণ করিনা বহির্ভূত হইয়াছে । বহির্বিরাজমণন 
পদ্মের এক এক দলে ছুই তিন চারি অতি বাষিকা কুনারী 
বালা ক্রীডা করিতেছেন। তাহাদের এক একটার হস্তে, 
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পচ ছয়টা করিয়া সামান্য মৃত্তিকণার ভাগ রহিয়াছে; এ 
ভাণ্ড লইয়া তাহারা খেলা করিতে করিতে এক কঙ্গার 
হস্তের একটী ভাণ্ড ভঙ্গ হইয়া গেল, তাহাতে মেই কটা 
অত্যন্ত ব্যাকুলহৃদয়া হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন | 
তাহ দেখিয়া ব্রক্মা'কহিলেন, মা তুমি রোদন করিও ন।, 
একটী সামান্য ভাঁও ভক্ত হইয়াছে তজ্জন্ত চিন্তাকি? আমি 
অনতিবিলস্বেই একটা ভাগ আনিয়া! তোম।কে দিতেছি। 
এই কথা শুনিয়া সেই কন্যা রোদন পরিত্যাগ করিয়া উপ- 
হাসের ন্যায় হাস্য করত বলিলেন, ওরে নির্বেবোধ ৰ।লক ! 
আমার যে কিভাণ্ড ভঙ্গ হইল তুমি তাহার কিজানিতে 
পারিবে | এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা, খিষু বলিলেন, মা তুনি 
আশমদিগকে না চিনিয়া বালক বলিলে; আশমরা ব্রহ্মাণ্ডের 
স্বজন ও পালন কর্তা | যাহ! হউক তোঁার যে “ক ভাগ 
ভঙ্গ হইয়াছে বিশেষৰপে বর্ণনা কর, শুনিতে ইচ্ছা করি। 
তখন কুমারী হান্য বদনে কহিতে লাগিলেন,* তোমরা 
যেমন একটা দ্বক্ষাণ্ডের কর্তা, আমাদের হস্তে যে মকল 
ভাও্ড দেখিতেছ, এ গুলিও এক একটা ব্রঙ্মাগ্ড জাঁনিবে। 
এই পুর্ণব্রহ্ম মেনীতনীর ইচ্ছাত্রসে প্রথমে জলের সৃষ্টি হ। 
তৎপরে উহারই গর্ত হইতে কোটি ক্রোটি ভিম্ব প্রন্থৃত হয় 
এ নকল ভিস্ব জলোপরি ভাষমান হইতেছে । তন্মধ্যে 
আম]দিগের কুমারীগণের প্রতি কাহারে পাচ কাহারেও 
ছয় কাহারেও দশটার রক্ষণের ভার দিয়াছেন, তাহাঁরই 
একটার প্রলয় হইল । তোমরা কোন্‌ ব্রন্মাণ্ডের করা? ত্রদ্মা, 
বি কহিলেন আঁমব1 জানি একটা ব্রন্গাণ্ড ; তাহারই কর্তৃত্ব 
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আঁমরা করিয়া খকি। আর যে ত্রহ্গা গড আছে তাহা জ্ঞাত 
নহি-; অতএব আমাদের যে কোন ত্রন্মাগ্ড তাহ! কিৰপে 
বলিব । তন কুমারী কহিলেন্‌ তোমাদের ত্রদ্ধাণ্ডে কাশী- 
ধাম আছে? তখন ব্রহ্মা, বিষু: কহিলেন ; ব্রন্মাণ্ডের মর্ত- 
ভূমিতে কাশীধাম আছে এবন্তুত্ত কথোপকথনের পর, শিব- 
আদর্শনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, মহাদেব 
কোথায় গমন করিলেন এবং ইন্দ্রের সম্বন্ধে পরমেশ্থ্রী 
দর্শনদানে প্রদন্না হইবেন কি না| এইপ্রকার চিন্তা! করি- 
ছেন, এমন সঙ্গয়ে মহাকালীও মহাকালের মহিত অন্থর্ধান 
করিয়া অদৃশ্ঠ। হইলেন । ফলতঃ তাহারা মেই স্থানেই থাকি. 
লেন, কিন্ত মহাকালীর মায়াতে বিষুদ্ধ হইয়া ব্রক্ষা এবং 
বিষ দেখিতে পাইলেন না । তখন দর্শনীভ[বে চিন্তাধুক্ত 
্রদ্ধা এবং বিঝু। উভয়ে স্তব করিতে লাগিলেন । ত্রহ্গ 
বিষণ বলিলেন, জননি ! তোমায় নমস্কার করি; তুমি বিশ্ব 
কর্তী; তু্সি পরমেশ্বরী ; তুমি নিত্য; আদ্যা; সভ্যবিজ্ঞান 
ৰূপা। তুমি বাচাতীতা ) নিগুন।; অতিশয় সুক্ষ জ্ঞান- 
পথের অভীভা ) কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞানের গম; পুর্ণা। তুমি 
শুদ্ধা; তুনি বিশ্বববপা; তুমি হৰপা। হে দেবি! তুমি 
বিশ্ববন্দ্য দিগের অভিবন্দ্যা ; তুমি সর্ববাস্তরস্থা ; উত্তমস্থান 
সংস্থা) কালি! তে!মাকে স্তব করি। তুমি বিশ্বনংনীরের 
পালযিত্রী। জননি! তুমি মায়াতীতা1 ও তুমি মায়িনী। 
মচ্চিঘপই তোমার স্বব্প; আর যাবদীয়ৰ্ধপ নকস্ই 
তোমাতে আরোপিত। তুমি স্বয়ং নিরাধরা; কিন্ত 
মকলের আধারভতা ॥ হে সত্তামাত্রন্বপিশি ! “হে শরণ্যে ! 
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হে বিশ্বারাধ্যে ! মমুদায় স্বর্গলোক তোমার মন্তকম্ববূপ | 
এই অসীম আকাশ তোমার গভীরনাভি দেশ; তোমার 
নয়নত্রয় চন্দ্র নু্য-অগ্রিস্বকপ। তোমার নাপিকারন্ধের 
উন্মেষই দিবা! ; আর নিমেষই রাত্রি । 

বেদব্যান বলিতেছেন, বম জৈমিনে ! মনোযোগ 
কর। ব্রহ্মা, বিঞ্ুঃ এই প্রকার বহুতর স্তব করিলে সেই 
মহাকালী মহাকালের সহিত পুনর্ধার তাহাদিগকে দর্শন 
দান করিলেন। এ সময়েই মহাঁদেবও মহাকাঁলশরীর 
হইতে রজত পর্বত মমণন বহির্গত হইলেন । সেই শঙ্কর 
বলিলেন, হে মহেশানি! ইন্দ্র তোমার আ্রীচরণ দর্শ- 
নাভিলাষে আমিয়।ছেন। .পুরবহির্দেশে জুঃখিতান্তঃকরণে 
দণ্ডায়মান আছেন, অতএব আজ্ঞা করুন তাহাকেও সমীপে 
আনয়ন করাইয়। এই পর্মামুর্তিকে দর্শন করাই । শস্তুর 
এই কথ শ্রবণ করিয়! মহাকালী বলিলেন, হে ঈশ্বর ! 
যদি দেবরাঁজকে আমার নিকটে আনিতে ইচ্ছা ফর, তবে 
এক কার্য কর। দখাঁচি মুনির অস্থি সংগ্রহ হেতুক তাহ র 
অতিশয় পাপ উৎপন্ন হইয়াছিল; আমার পুর প্রবেশ 
দ্বারা প্রায়ই নষ্ট হইয়াছে; যৎকিঞ্চিং অবশিষ্ট আছে, 
অতএব অন্তরহের ধুলি কিঞ্চিৎ ইন্দ্রের প্রতি নমর্পণ কর? 
তাহা হইলেই বিধুতপাপ হইগা আমার নিকটে সমা- 
গত হন অধিকারী এবং আমাকে দর্শন করিতে ক্ষণ- 
বান্‌হইবেন। পরমাদেবীর এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মহা- 
দেব দেই প্রকার করিলেন। অনন্থর পুরপ্রবেশ করিয়। 
মন্দির দ্বারে শিবের সহিত ইন্দ্র উপস্থিত হইলেন | দেব- 
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দুর্লভা ব্রৈলক্যজননীকে দর্শন করিয়া দণ্ডের গ্তাঁয় ভূমিতে 
পতিত হইয়। অধীঙ্গে প্রণাম করিলেন। ইন্দ্র গাত্রে- 
থান করিয়া বেদৌক্ত স্তুতিপাঠ করিয়! স্ব করিতে 
লাগিলেন । ব্রহ্মা, বিষ এবং রুদ্র ও ইন্দ্র, সকলেই প্রণাম 
প্রদক্ষিণ করিয়া স্বস্বস্থানে গমনোদেযাঁগে কালীপুরী 
হইতে বিনিঃস্থত হইতে থাকিলেন | 'এই প্রকাঁরে নারদ 
নিকটে মহেশ্বর মহাকালীর বৃত্তান্ত বর্ণনা রুরিলেন। এই 
আখ্যান অতিশয় পবিত্রময়; যে ভক্তি পূর্বক শ্রবণ 
করে, অথবা পাঠ করে, তাহার ব্রহ্হত্য।দি পাঁপও 
বিনষ্ট হয় এবং "শতাশ্বমেধজন্য পুণ্যের উদয় হয়। অবমী 
চতুর্দশী তিথিতে পাঠ করিলে অত্যুত্রুষ্ট এশ্বর্্য ও পুত্র 
পৌত্রাঁদি যাবজ্জীবন ভোগ করিয়া অন্তে কালীপদে লীন 
হয়। অমাবন্তানিশীথ অময়ে, কিন্া পৌর্ণমাী তিথিতে 
যিনি পাঠ করেন, তিনি অযুতগ্েদ।নের ফল প্রাপ্ত হন) 
আপদ সকল বিনষ্ট হয়; সম্পদৃগণ প্রবর্ত হয়; শক্রহস্তে, 
কি দস্থ্যুহচ্ে, কৌনস্থানেই তাহার ভয় থাকে না । পিভৃ- 
শ্রাদ্ধ বাঁপরে মমাহিতমন। হইয়া যে ক্যক্তি এই অধ্যায় পাঠ 
করেন, তীহ'র পিতৃগণ সন্ত হইয়া! উত্তমৰ্ূপে কব্যনামক্‌ 
অন্ন ভোজন করেন; অন্যায় উপার্জিত ধনদ্বার! শ্রাঙ্ধ 
করিলেও এদেৰীমা হাত্্যপাঠজন্য পিতৃলোকের পরা তৃপ্তি 
হয়। | 

বেদব্যাম বলিতেছেন, বম জৈমিনে ! শ্রবণ ক্র। 
অতঃপর নারদ জিজ্ঞাদা করিলেন, হে মহাদেব! আমি, 
যেমন পবিত্র কথা জিজ্ঞাসা কঘ্িয়াছিল।ম, আঁপনিও তেমনি 
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পরমপবিত্র মহাঁপানকনাঁশন সর্ব।রাঁধ্য কালীদর্শনখ্য।ন 
কহিয়া চিত্তবিনোদন করিয়।ছেন । এক্ষণে পরমা প্রকৃতির 

ংশের দ্বারা হিমাঁলয়ভবনে গঙ্গা যে প্রকারে জন্ম লাভ 
করিয়।ছেন, এবং ষ্তাহর কীর্তিকথ। সকল শ্রবণ করিতে ইচ্ছা 
করি। মেই গঙ্গা ষে প্রকারে দ্রবময়ী মূর্তি ধারণ করিয়! 
সচরাচর জগন্গুলকে পবিত্র করেন, যে মূর্তি অদ্বিতীয় 
পাপহারিণী, সেই দ্রবময়ী গঙ্গার পৃথিবীতে অবতরণ যে 
প্রব(রে হইল,আর যে সকল মাহাক্স্য,এই সমস্ত কথা বিস্তার 
কারিয়া বলুন। নারদের জিজ্ঞাপাঁতে মহাদেব বলিতে- 
ছেন, বুম! শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি যাহী পুণ্য 
হুইতেও পরতর পুণ্য, যাহা শ্রবণ করিলে পাপী লোকও 
নংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। পুর্বকালে একদা বিষ 
শ্রবণ করিলেন, ব্রহ্গাদি দেবতা ব্রঙ্গলোকে মহামহোগ্ুসৰ 
করিয়! গঙ্গার ৰিবাহ দিয়ছেন | তখন বিষণ গঙ্গার সহিত 
শঙ্কর দেখিবার ইচ্ছা করিয়া! বৈকুণ্ে আনাইলেন ; যুগলৰূপ 
দর্শন করিয়া বিষুঃ অত্যন্ত প্রীতিযুস্ত হইলেন! ব্রদ্মাঁদি 
দেবগণ মহাদেবকে এবং জগত্প্রভু নারায়ণকে দর্শন করি- 
বার অভিলাষে আগমন করিলেন। ব্রহ্মলোকবামী 
মরীচি আদি মহর্ষিগণ আগমন করিলেন । অনন্তর বিবুং 
একটি মনোহর সভা! নির্মাণ করিয়া তশ্মধ্যে নকলে প্রবিষ্ট 
হইলেন। সেই সভামধ্যে রত্ুদিংহাসনের উপরিভাগে 
মহেশ্বরকে বনাইলেন | পরে জযন্নাথ হৃষ্টমন1 হইয়া বলি- 
লেন, দেবদেব ! কিঞ্িৎকাল গান করুন, আমরা পুর্ণাননর 
সাক্ষাৎ করি। আঁপনি তীর বিয়ে [গছুঃখে চিরকাল 
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শৌকবিহ্বল হইয়।ছিলেন, এখন স্ুস্থচেত। হইর।ছেন। দেই 

মতা ইনি, অংশ দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব 

আপনাকে প্রদশ্নীস্য গঙ্গার সহিত হৃষউ মানস দেখিতেছি। 

হে ত্রিদশবন্দিহ! আপনাকে ঈদৃশভাব(পন্ন দেখিয়। 

আমরা সকলেই প্ররুষ্টৰপ হৃ' হইয়াছি। হে শিতিকণ্ ! 

আপনকার কণ্ঠনিঃসত সুমধুর গান আমর! শ্রবণ করিব। 
অমিততেজন্বী বিষু'র এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শঙ্তু স্ুললিত 
গান করিতে আরম্ত করিলেন। প্রথমতঃই সেই গান শ্রবণ 

করিয়। ব্রন্ম(দি (দেবতা সকলে স্ুুগদ্গদ্দ হইলেন। বিষুর 
দ্রবীভূত জলময় হইলেন ) তাহ।তে বৈকুষ্ঠপুর মকলই জলে 
প্লাবিত হইয়া উঠিল। তদনন্তর ব্রহ্গাদি দেবতা চেতন 
প্রাণ্থ হইয়া দেখিলেন, বৈকুণের গৃহাঙ্গন বহিরঙ্গন মক- 
লই জলপুর্। হৃধীকেশের আনে দেখিলেন কেশবের দেহ 
সকলই দ্রব হইয়াছে । তখন ব্রশ্মীদি দেবতা বিন্ময়পন্ন 
হইয়া শিবগুানসমভ্ভূত যে হরির দ্রবত্ব, মেই দ্রবস্ব পবিত্র 
জলকে ব্রন্ধ নিজকমপগুলুতে ধারণ করিলেন । সেই জল" 
প্রাপ্তি মাত্রে ত্রক্গার কমগুলুগ্নতা যে একটা গঙ্গার মূর্তি 
ছিল, সেও দ্রবময়ী হইল। দেই বিফু'সম্প-্তনীরময়ী 
গঙ্গাকে ব্রন্মা কমগুলুতে লইয়া স্বধামে যাত্রা করিলেন; এবং 
বিষ্ুবিচ্ছেদে বিহ্বল লক্ষী এবং সরস্বতীকে আশ্বাস প্রদান 
করিয়া বলিলেন, বিষুঃপ্রিয়ে দেবি! আপনারা অনত্তি- 
বিলঙ্বেই প্রিয় দর্শন পাঁইবেন। মহাদেবও গঙ্গার সহিত 

কৈল।াম ধামে গমন করিলেন। অপর দেবতাগণ দেবর্ষিগণ' 
নকলেই স্বর্ঘধামে গমন করিলেন। হেুনিশ দুল ! এই 
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প্রকারে ত্রেলোক্যপাঁবনী গঙ্গা দেবী দ্রবময়ী হইয়। ব্রদ্গার 
কমগুলুতে ছিলেন। এক্ষণে শ্রবণ কর, দেই দেবৌ যে 
প্রকারে বিষুপদ প্রাপ্ত হইয়া বিষুপাদোভ্ভবা এই নাম 
প্রাপ্ত হইলেন এবং পৃথিবীতে আগমনের নিমিত্ত ষে- 
প্রকার প্রার্থিতা হইয়াছিলেন ; বহুবিধ লোকের পরিত্রা- 
নের নিমিত্ত চতুর্দিগে চতুর্মুখী হইয়াছিলেন; এই সকল 
কথা বিস্তার করিয়া বলিতেছি। 
ইতি মহাঁভাগবতে মহাপুরাণে কাঁলীদর্শন প্রসঙ্গে 
ভ্রিষ্তিতম অধ্যায়। 


চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়! 


-০০-7 


বেদব্যান বলিতেছেন, জৈমিনে ' শ্রবণ কর। বিরে।- 
চনপুত্র, বলিরাদ্রা! যিনে দৈত্যগণের অধিপতি ; ধর্ম্মাবিষরে 
অতিশয় তৎপর, মহাঁবলপরাক্রান্ত, তিনি বাহুবলে ইন্ছ্ে 
ত্ৈলোক্যরাজ্য হরণ করিরা লইলেন। তদনন্তর দেবমাত। 
অদিতি পুজ্রের রাজ্যাপহরণে অত্যন্ত ছুখিঃতা৷ হইয়া বিষুর 
আরাধন1 করিতে লাগিলেন । বহুকাল উগ্র তপস্যা করিলে, 
_ভর্গবান্‌ প্রসন্ন হইয়া বলিতে লাখিলেন, হে দেবমাতঃ ! তুনি 
উত্তর তপস্য। দ্বারা আমার পরিতোষ করিয়ছ। অহএব 
তৌমখর মভিলবিত প্রার্থনা কর, বিতরণ করিব । 
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তখন অদিতি ক্তাঞ্জলিপুটে বলিতে.ল।গিলেন, ভগবন্‌ ! 
আপনি যদি প্রমন্ন হইয়'ছেন তবে আমার পুত্র ইন্দ্রকে বলি 
কর্তৃক অপহৃত রাজ্য সমপণ করুন। তখন ভগবান্‌ বলিতে 
লাগিলেন, দেবমণৃতঃ ! সেই বিরে চনপুভ্ত্র আমর বধ্য নহে; 
যেহেতুক সে গ্রহ্বাদের বংশসঞ্ভুত ;) ধর্ানিষ্ঠ ) বশস্থী ; 
লোকবিখ্যাত; আমার পরম ভক্ত ; অতএব তাহাকে আমি 
বধ করিতে পারিব না| তবে তোমার গর্তে বামনৰপে জন্ম 
লাভ করিয়া যাঁচঞাচ্ছলে ব্রলোক্যরাজ্য ভিক্ষা লইয়া 
তৌমার পুত্র বাসবকে দান করিব। আদিতিকে এই 
গ্রকার বর দান্করিযা। মেই সর্বলোকেশ্বর হরি সহনাই 
অন্তহিত হইলেন | তদনন্তর কিছু বিলম্বে অদিতির গর্ত- 
সঞ্চার হইল। তুমশঃ পুর্ণকীঁলে অদিতি অপুর্বব একটী সন্তান 
এসন করিলেন । সেই পুভ্রাট *্তিমনোহর বাঁমনকূপী ? সর্ব্ব- 
লক্ষণনষ্ান ইহার মুখপন্কজ ততোধিক শোভমান ; তিনি 
শুরুপন্দীয়্ শশ।ক্কের ন্যায় দিনদিন স্থুললিত মবুর বয়ন 
প্রাপ্ত হইয়। পিতা কশাপের নিকট উনানীত হইলেন। 
উপনয়নের পর একনা দ্বিগণের সহিত নেই অপুর্ববদ্িজ 
বামন বলিরাজার যদ্রস্থলে উপস্থিত হইয়। স্বকীয় মনো- 
হর সূর্ঠি প্রদর্শন বারা বলির।জ।র মনো হরণ করত ত্রিপাদ- 
পরিমিত ভূমি যাচঞা করিলেন। আগ্রহপুর্বক ত্রিপাদ 
ভূমি যাচঞা করিতে দেখিয়। রাজ। বলিলেন, হে দ্বিজরাজ! 
ভুমি অত্যস্পপরিমিত ভূমি কি যাঁচ এ করিতেছ, দ্বীপ 
কিন্বা বধ নগর কিন্া গ্রাম অথবা তর যদ বাচঞ কর; 
আমি তাহাই তোম|কে মমর্পন করিব। স্কুত্রাক্গণসন্বন্ধে 
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অগ্প দন করা যশে।হানিকর হয়; অতএব তোমার প্রতি 
অন্পদান আমার প্রীতিকর হইতেছে না। তখন বামন 
বলিতে ল।গিলেন, মহারাজ ! আকাঙক্গ। যদ্রপ, তদনুৰপ 
দান আপনি করিবেন, তাহাতে আপনকর কিঞ্চিমা ত্র যশো- 
হানি নাই এবং আমকে ত্রিপাদভূমিদানজন্য আপনকার 
ষেপ্রকার পুণ্যকীর্ডি হইবে তাদৃশ পুণ্যকীর্ত্ি কাহারও কখন ও 
হয় না, হইবেও না! । সভাস্থিত পণ্তিতগ্নণও অনেকে বলিতে 
লাগিলেন গ্রহীতার তুষ্টিজনক হইলেই দান সফল হয়। 
এই কথা শুনিয়া রাজা দান করিতে উদযুক্ত হইলেন ; উৎ- 
সর্গের নিমিত্ত কুশ তিল গ্রহণ করিলেন*। এমন সময়ে 
ট্দতাদিগের গুরু শুক্রাচার্ষ্য দূর হইতে বলিতে লাগিলেন, 
রা 'াঁজ! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, আমার বাক্যে মনোযোগ 
নে ।আমি নিশ্চন্ন বলিতেছি ইনি মামান্য ছ্বিজমন্তাঁন 
ভি ইনি দ্বিজৰূপী জনা ্দন_মায়।তে বামম হইয়। 
যাহা ফাঁচ একুটে আগমন করিয়াছেন। ইনি বারক্কার 
নিশ্চয় জাতি ক করিতেছেন সে কেবল ইন্দ্রকার্য্যের নিমিত্ত 
কর তবে 'নিবে। তুমি যি ত্রিপাদ ভূমি এই বামনকে দান 
টা ইনি স্বর্গ মর্ত পাতাল এই ত্রিলোক গ্রহণ 
পখাকীইন্দ্রকে প্রত্যর্পণ করিবেন। তখন বলিরাঁজা বলি- 
লেন, গুরো! আমার কুলদেবতা যে বিষুঃ তিনি আমার 
রাজ্য এই ভ্রিলোক কি জন্যই বাঁ ইন্ড্রকে দিবেন । তখন 
শুক্রাচার্য্য বলিলেন, রাজন! দেবকার্ষ্যের নিমিত্ত বিষু'র 
অসাধ্য কিছুই নাই । হে মহারাজ ! এতম্সধ্যে কিঞ্চিংদারুণ 
কর্ম আমি নিশ্চয় করিয়াছি । অতএব যি ত্রৈলোক্য রাজ্য 
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রক্ষা করিতে ইচ্ছা! থাকে, তবে এই কপট দ্বিজকে কিঞি- 
ন্মাত্রও ভূমি দান করিও ন1। তখন বলিরাঁজ বলিলেন, গুরে।! 

আমি দান করব বলিয়াই বা কেমন করিয়া দান না করিব। 

আর যদি ছলগ্রাহী হন, তবেই কেমন করিয়। দান করিব। 

এই প্রকার রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া দাঁনবপুজিত শুক্রা- 
চার্য্য রাজাকে বারবার বারণ করিতে লাগিলেন। মেই কথা 
শুনিয়া বলিরাজ। কিছুকাল মৌনাবলম্বনে থাকিলেন। পরে, 
দান করাই কর্তব্য মনেমধ্যে নিশ্যয় করিয়া গুরুকে বলতে 
লাগিলেন, গুরে।! যদি স্বয়ং বিধুং মায়াবামনৰপ ধরণ 
করিয়াছেন, আবার তিনিই আমার নিকটে ত্রৈলোক্য 
যাচঞা করিতেছেন; তবে ইহার তুল্য ভাগ্য আর কি 
আছে । যাহার প্রীতি উদ্দেশ করিয়া দান করে, বামন- 
বপধারী সেই সাক্ষাৎ নারায়ণকে আমি দান করিব, ইহার 
অধিক আস ভগ্য আর কি আছে? গুরো! বিষ্ণুর 
প্রীতি উদ্দেশ না করিয়। যে কর্ম করে, সেই বিষুঢ়ী বিষণ 
প্রীত্যর্থক ক্ষর্য্যে কেহই কখন ক্লেশে নিমগ্ন হয় না ; অন্তএৰ 
বামনদ্িজবূপী বিষুকে অবশ্যই আমি ত্রিপাদপরিমিত 
ভূমি দান করিব। গুরুকে এই কথা! বলিয়। বিষু'র প্রীতি 
উদ্দেশ করত মেই বামনৰপী বিঞ্কে ত্রিপাঁদ ভূমিদীন করি- 
লেন। তখন সেই বাঁমন স্বস্তি এই প্রতিগ্রহ বাক্য বলি- 
য়াই বামনৰপধারী বিষ্ণু বিশ্বৰপ ধারণ করিলেন । পাদপন্ম 
তিনটা হইল।| ভ্রিপাদের একপাৰ ব্রঙ্গাণ্ড ভে করিয়। 
উর্ধদেশে গমন করিল ; সেই পাদপন্ে ব্রদ্ধা কমণুন্ুস্থিত 
জল দ্বারা পাঁদ্য জল প্রদান করিয়াছিলেন । সেই সময়ে 
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নীরময়ী পাঁপনার্শিনী বির পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া মেই 
স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন | 
বেদব্যাম বলিতেছেন, তবদ্নন্তর বলিরাজাকে বিষ্ণু 
বলিলেন, এক চরণের দ্বারা স্বর্গ মর্ত সকলই ব্যাপ্ত হইল। 
অপর এক চরণ বলির [জর মস্তকে দিয়া জাপরধধীর ন্যায় 
করিয়া বলিতে লগিলেন, বৎস* তোমার এই ত্রিলোক- 
রাজ্যসম্পত্তি ইন্দ্রহস্তেই মনর্পিত থাকিল। এখন তুমি 
শীদ্রই কতগুলি সভ্যের মহিত পাতালপুরী প্রস্থান কর। 
তুমি অষ্টম মন্বন্তরে দেবরাজত্ব প্রাপ্ত হইবে। নেই 
কালেই এই এই লোকত্রয় তুমি পুনর্ববার প্রাপ্ত হইবে; 
সংশয় নাই । বিধুর এই বাক্য বণ করিয়া বিষুশকে সাক্টাঙ্গ 
প্রণাম পুর্বক বলির জা পাতালে গগন করিলেন । ত্রিলোক 
নাথ বিষুও বৈকুষ্ট ধামে গমন করিলেন ; লোকপাবনী 
গঙ্গা তীহাঁর চরণেই থাকিলেন। 
ইতি মহাভীঁগবতে সহাপুরাঁণে কালীবর্শন গ্রসঙ্গে 
চঃষস্তিতম অধ্যার | 
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শা ০০-+শ 

বিষুপাদ হইতে গলার নিঃনরণ। 
বেদব্যাস বলিতেছেন, এইপ্রকারে গঙ্গাঁকে বিষুশরীর- 
আপ্তা জ্বণির। এবং স্বীয় কমগুলুকে শুন্য দেখিয়া, 
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বিধাতা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে এই দ্রব- 
ময়ী গঙ্গা ত্রিলোকে ভুর্লভ1 ; ইনি পবিত্র হইতেও পবিভ্রতমা, 
ধন্যা। ইনি আমার কমগ্ডলুমধ্যে বাম করিতেন; এক্ষণে ইনি 
হরিপদপন্কজ প্রাপ্ত হইয়া একবারে নিশ্চলা হইলেন দেখি- 
তেছি; কিন্তু নিশ্চয়ই এই গঙ্গা! স্বয়ং, নদী মুর্তি হইয়! স্বর্ 
মর্ত পাতাল ভ্রিলোৌক পবিত্র করিলেন। মহানমুদ্বের হিত 
গঙ্গানঙ্গ হইয়া! মেও একটি অতিশর পবিভ্রময় তীর্থ হইবে । 
এই কার্য কি প্রকারে সমধধা হয় । অতএব আমি কঠোর 
তপন্যার দ্বারা গঙ্াদেবীর আরাধনা করি” ভবে যদি 
দয়া প্রকাশ করিয়া বিষু'পাদপদ্ম হইতে বিনিঃস্থতা হন। 
বহু চিন্তাতে ত্রহ্ম। এই নিশ্চয় করিয়। বৈকুষ্ধামে গমন 
করিলেন। ব্রহ্মার উৎপত্তিস্থান বিষুর নাভি যেগাসন 
করিয়া বক্ষা তপস্যা বরিতে থাঁকিলেন । ব্রহ্গা বহুক।ল 
তপস্য। করিলে ত্রিলোকপা বনী গজ ব্রজ্জার প্রতি প্রমন্ন ও 
মাক্ষাতকৃত হইরা বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্মন্‌! আমি বিষু- 
তন্নুতে আরও কিঞ্চিৎকাল অবস্থান করিব ; তদনন্তর দ্রবময়ী 
হইয়। বিষুপাদাস্কুজ হইতে বিনিঃস্থত হইয়া লোকপাবন 
করিব, ইহাতে সংশয় নাই । পশ্চাৎ অমিততেজস্বী রাজ। 
তগারথ কর্তৃক সংস্তরতা হইয়া ভাগীরথী নাম ধারণ করত 
আমি ধরণীতলে গমন করিব । ভগীরথের পিতৃলোক সকল 
উদ্ধার করিয়া মহ।দাগরের মহিত সঙ্গল।ভ কারয়া পাতাল- 
পুরীতেও গ্রবেশ করিৰ। তখন ক্কতাঞ্জলিপুটে ব্রচ্গা বনে 
লাগিলেন, হে জননি! স্ুরবন্দিতে ! আপনি যে ভগ্ী* 
রথের কীর্তি বর্ধন করিবেন, তাহা আমিও জানি; দেই 
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নিমিত্ত ও আমি প্রার্থনা করি, যাহাতে আপনি ত্বরান্বিত 
হন। | " 
_ মহাদেব বলিতেছেন, বুদ নারদ! তদনন্তর ভগবতী 
গ্গা শীঘ্রই অন্তহিতা হইলেন ; সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা 
ত্রহ্ধলোকে গমন "করিলেন । অনন্তর বিষুতনুপ্রাপ্ত। 
ছ্রবময়ী গঙ্গাকে ক্ষিতিতলে আনয়ন করাইতে গুরু কর্তৃক উপ- 
দি হইয়া ব্রহ্মকোপানলে ভক্মীভূত পিতৃলে'ক নকলকে 
উদ্ধারের ইচ্ছাতে সগরবংশজাত ভগীরথ পরমাত্ম। বিষুর 
চিরকাল আরাধনা .করিতে লাগিলেন |, বহুকালের পর 
পুরুষোত্বম বিষণ, ভগীরথের সাক্ষাৎ কৃত হইলেন। গড়া" 
সনে উপবিষ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, পীতাস্বরপরিহিত 
জগন্নাথকে দেখিয়া দগ্ুবথ প্রণাম করিয়। রাজ। স্তৰ 
করিতে লাগিলেন,_হে ট্রলোক্যপালক ! ক্ধগৎ্পরি- 
বন্দ্যপাদ ! হে বিশ্বেশ ! হে সর্ববান্র্যামিন্‌! হে মহীপুরুষ- 
প্রধান! হে নারায়ণাচ্যুতহরে ! মধুকৈটভারে! হে 
বিষ্কো! গ্রাস্ন হও। হে পরমেশ্বর! তোমাকে নমস্কার! 
বিশ্বনংসারের তুমিই একমাত্র কারণ । তুমি যাবদীয় পুরা- 
তন, হইতে পুরাতন, তুমি জগন্সিবাস ; হে বিভো!! তুমি 
শ্রীবৎমলাঞ্রন । তুমিই মধুনুদনাখ্য | হে গোবিন্দ! বামন! 
জনার্দন ! বিশ্বমুর্তে! হে বিষ্ো! তুমি গ্রাম হও, 
হে পরমেশ্বর! তোমাকে নমস্কার ; যাবদীয় বিক্রমবানের 
মধ্যে তুমিই অত্যন্তবিক্রমশালী ; তুমি জগন্সয় ও বানু- 
দেবাখ্য ; তুমি দৈত্যের অন্তকারী এবং তুমি অন্তকভয়ের 
অস্মক। হে"কালমর্তে! টবকণঠ ! মাধব ! ধরাধর ! চারুৰপ! 
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হে বিষ্রো! তুমি প্রমন্ন হও। হে পরমেশ্বর! তোমাকে 
নমস্কার করি। হে লক্ষীপতে ! হে জগদেকনাথ ! হে 
ম।য়াশ্রয়! হে করুণাময়! হে কেশবেশ! হে আনন্দ- 
মাত্রক! হে বিশ্ুদ্ধবোঁধ ! হে বাণীপতে ! হে অখিল- 
পরতে! তোমাকে সমততই নমস্কার করি। হে বিশ্বৰপ ! 
তোমাকে নমস্কার | হে চিদানন্দৰপ' তোমাকে নম- 
স্কার করি। অদ্য আমাঁর জন্ম মফল; অদ্য আমার তপস্যা 
নফল ; যে হেতুক দেবছুর্লভ যে তুমি, তোমাকে নয়ন দ্বারা 
দর্শন করিলম । 
বেদব্যান বলিতেছেন; ইত্যাদিপ্রকার স্ততিব।ক্য দ্বারা 
সংস্তৃত হইয়া জগদীশ্বর বিষুণ সেই রাজমিংহকে ভগীরথ 
বলিতে লাগিলেন, হে রাজন! সম্প্রতি তোমার অভি- 
লধিত কি? “মই বর তুমি এক্ষণে প্রার্থনা কর, তোমার 
শুদ্ধভাঁবে আমি প্রনন্ন ভইয়াছি।* তখন ভগীরথ বলিতে 
লাগিলেন, হে বিভো ! আমার পিতৃগণ ব্রদ্ষশীপে ভ্মী- 
ভূত হইয়া অধোঁগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন ; তাহাদের নিঙ্ক-. 
তির নিমিত্ত পরম্পাবনী-্রবমমী গঙ্গাকে ক্ষিতিতলে 
লইয়া! যাইতে আমার একান্ত অভিলাষ । যিনি ব্রহ্মার কম- 
গুলুতে বাস করিতেন, সেই গঙ্গা এক্ষণে আপনকার তন্ুত্ে 
অন্ুগতা রহিয়।ছেন ; অতএব প্রভো! আপনি যদি দয়! 
করেন, জ্রবময়ী গঙ্গাকে তনু হইতে বহিঃপ্রকাশিতা করেন, 
তবেই ত দয়াময়! আমার পিতৃগ্বণ পরম গতি প্রাপ্ত হন। 
হে জগমাথ! আমার এতন্সাত্রই বরপ্রার্থন] । হে প্রণত-' 
জননিস্তারণ! হে ক্ুপাময়! আপনিন এ বর দন করিলে 
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আমি কৃতকৃতার্থ হই। তখন ভগবান্‌ খলিলেন, বদ 
দ্রবময়ী গঙ্গা আমার অঙ্গ হইতে বিনিঃহ্থতা হইয়৷ ক্ষিতিতলে 
ণমন করিবেন, তোমার পিতৃলোক মকলকেও উদ্ধার 
করিবেন, ইহাতে সছুপায় বলিতোছ শ্রবণ কর; তুমি 
মেই দেবদর্জভ1 পর্মারাধ্যা গঙ্গার আর দেবদেব মহা- 
দেবের আরাধন1 কর ; বগুন ভগীরথ! এই করিলেই তোমার 
মনো রথ পরিপুর্ণ হইবে | এই প্রকার বরদ।ন করিয়া ভগবান 
বিষণ অন্তহিতি হইলেন । ভগীরথ হিমালয় পর্বতের নির্জন 
শিখরে গমন করিয়া সংযুতব্রতী হইয়া ত্রিলোঁকপাবনী 
গঙ্গার আরাধনা করিতে লগিলেন। বহছুমহভ্রবষ কঠোর 
তপন্তা করিলে, গঙ্গা প্রসন্ন! হইয়। দর্শনদন পুর্ববক কহি- 
লেনঃরাঁজন! তোমার অভিলষিত কি বর প্রার্থনা কর । তখন 
সাফীঙ্গ প্রণতির পর. ভগীরথ বলিলেন, হে জ্ননি! হে 
শিবমোহিনি! যদি তুমি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে হরি- 
চরণারবিন্দ হইতে নিঃস্থতা হইয়া ধরাতলে আগমন কর। 
ধরণীকে পবিত্র করণান্তর বিবরপথ ছারা গমন করিয়া 
ব্রহ্মকোপানলে ভক্মীভূত মদ্ীয় পিভূলো'কদিগকে উদ্ধার 
করিবেন । হে ত্রিদশবন্দিতে! তাহা হইলেই আমি 
কৃতার্থ হইব ; এই আমার বাঞ্ছিত | তখন গঙ্গা বলিলেন 
বম! তথাস্ত্ব; বিষুপাদাস্বজ হইতে আমি বিনিঃস্যতা 
হইয়া তোমার পুর্ব্বতন পিতৃগণকে উদ্ধার করিব । যেহেতুক 
তোমা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া বিষুপাদাস্ুজ হইতে আমি 
উদ্ভুত হুইতেছি, সেই হেতুক আমি তোমার কণার 
স্বৰপ হইব ; অতএব ভাগীরথা নামে আমি লোকদগান্ছ 


পঞ্চযপ্িতমোধ্যায় |, ৬৫৩ 
প্রখ্যাতা হইব; কিন্তু তুমি তপস্ত।র হ্বারা-শল্গুকে প্রসন্ন কর; 
তিনি আমার প্রিয়তম পতি; তাহার আজ্ঞ। ব্যতিরেকে 
আমি গমন করিতে পারি না। মেই শু আশুতোব, 
অপ্পকাল আরাধন। করিলেই তিনি প্রমন্ন হইবেন ; তিনি 
প্রমন্ন হইলেই তুমি এই গিরিশিখরে দণ্ডায়ম।ন হইয়! 
মেঘগর্জনের ন্যায় শঙ্থনিনাদ করিবে, তাহা হইলেই আমি 
বৈবুষধাম হইতে বেগবতী হইয়া ব্রহ্গাণ্ত ভেদ করিয়! 
তোমার অনুগতা বস্থমতীতে অবতরণ করিব; তোমার 
পিতৃগণকে উদ্ধার করিয়া তোমার নির্মল! কীর্তি স্থাপন 
করত পাতাল পুরীতে প্রবেশ করিব । 


--7709-72 


ভগীরথের শিবারাধন| | 


বেদব্যান বলিতেছেন, বতপ” শ্রবণ কর, এ নকল 
কথ। বলিয়া গঙ্গা অন্তর্ধান করিলেন; ভগীরথ তখন আ নন্দ- 
মনা হইয়াঁ প্রায় মনে করিলেন যে, আদার মানন পুর্ণ 
হইবে । গঙ্গার দর্শনে ভগীরথ ততো ধিক পবিত্রাক্মা! হইয়া 
কপাময়ীর আজ্দান্ুমারে সেই হিমালয় পর্বতেই মহাদে- 
বের তপস্থা করিতে থাকিলেন । নিরাহ!রে শতবর্ষ তপন্তা 
করিলে মহাদেব প্রসন্ন হইয়। পঞ্চবদনত্থরে প্রত্যক্ষীভূত 
হইলেন; ভগীরথ তীহাকে দর্শন করিলেন,_যেন পরিষ্কৃত 
রজতরাশি; ত্রিশুলধ রী; পঞ্চবদন ; ব্যখদ্রচর্ণা সরিধান;জটা- 
ংশ্রিতমস্তক) বিভূতিলিপ্তসর্বব ক্র ; নীলক ) ঈষহহান্তযুস্ত, 
মুখশ্রেণী) ভালে কলানিধিখণ) এই ৰূপ শর্শনমধতে 
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ভগীরথ দণ্ডের স্তাঁয় ভূতলে পতিত হইয়া দহস্রবাঁর 
প্রণামান্তে স্তব করিতে লামিলেন। 
ইতি মহাভাঁগবতে মহাপুরাণে পঞ্চষ্িতমোহ্ধ্যায় । 





ষট'ষ্টিতমোহধ্যায় ! 
রি 
অথ শিবস্ত্রোত্র£। 
জগতীমেকপুরূুষো জগতাং জীবনাক্মকঃ । 
গ্রনীদ ত্বং জগন্নাথ জগদ.যোনে নমো হুস্তৃতে | ১ 
ধরাপোগ্সিমরুদ্ব্যোমমখেশেন্দ্‌ ক মুর্তবষে । 
সর্ববভূতান্থরস্থায় শঙ্করায় নমোনমঃ | ২। 
শ্রচত্যন্তরুতবমায় শ্রতয়ে শ্রতজন্মনে । 
অতীন্দ্িষায় মহসে নাশ্বতায় নমোনমহ। ৩। 
স্ুলনুন্নবিভাগাভ্যামনির্দেশ্যায় শস্তবে । 
ভব।য় ভবসভ্ভতছুঃখহন্ত্রে নমোন্মত। 3 
তর্কমার্গীভি-ভূত,য় তপস্তাফলদায়িনে | 
চতুর্বর্গবদান্যায় সর্ববজ্ঞ।য় নমোনমঃ । ৫। 
আদিমধ্যান্তশবন্যায় নিরস্তাশেষভূতয়ে | 
যোগিখধ্যেষায় মহতে নিগু ণায় নমোনমঃ| ৬। 
বিশ্বাক্মনে বিচিন্ত্যণয় বিলমচ্চন্দ্রমে লয়ে । 
কন্দপর্দপননাশায় কালহস্ত্রে নমোনমঃ | ৭। 
সর্ধতঃপাণিপাদায় মর্তে,হ ক্ষিমুখায়তে | 
নম্চেইস্থ মর্ধবতঃশ্রোভ্দে মর্বমারৃত্য তিষ্ঠতে । ৮। 


ষটষগ্িতমোধ্যাঁয়। ৬৫৫ 


শুদ্ধীয় শুদ্ধভাবায় শুদ্ধানামন্তরাত্সনে | 
পুরান্তকায় পুর্ণায় পুণ্যনশন্ষে নমোনমঃ । ৯। 
তুষ্টায় নিজভন্রান।ং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনে । 
নির্বামসে নিবাসায় বিশ্বশাস্ত্রে নমৌনমঃ | ১০ | 
তিমুর্তিযুলভূতায় ত্রিমুর্তায় দিমস্তবে | 
ত্রিধাক্নাংধামৰূপায় জন্গত্বায় নমেো।নমঃ | ১১। 
দেবাস্থরশিরেরত্তুকিরণারুণিতা জ্বয়ে। 
কান্থায় নিজকান্ঠায়ৈ দত্াদ্ঘায় নমোনমঃ। ১২। 
স্থৌত্রেনীনেন পুজায়াৎ প্রীণয়েজজগতহঃপতিং । 
ভূক্তিমুক্তিপ্রদং ভাক্ত্যা সর্ববজ্ঞং পরচমশ্রৎ | ১৩। 
অগ্যার্থঃ_জনতের মধ্যে তুমিই অদ্ধিতীয় পুরুষ ; 
তুমিই জগতের জীবনাত্মক; হে জগন্নাথ! তুমি প্রসন্ন 
হও)হেজগদ্যোনি! তোম।কে নমক্কার করি |) তুমি ধরা) 
তুমি জল এমি বায়ু; তুমি অনল; তুমি যজ্জেশ্বর তুমি চন্দ্র; 
তুমি সুষ্য ; তুমি নর্বভূতের অন্তরজ্জ ; হে শঙ্কর তোমকে নম- 
স্কার।২ তোমার মহিমা বেদের অগম্য; তুমি বেদময়; তুমি 
জন্সহীন ; ইন্দ্রিয়গণ তো মাঁকে দর্শন করিতে পারে নাঃতুমি 
নিত্য ; তেজোমুর্তি; তোমাকে নমস্কার করি '৩। স্থল কিন্বা 
স্ুন্গমযত বস্তু আছে,তদ্দ্বারা তোমার নির্দেশ করা যায় না; 
হেভব! তুমি ভবদংসাঁরের ছুঃখরাশি বিনষ্ট কর; 
তোমাকে নমক্কার করি ।3। তর্ক পথাবলম্বনে তোমাকে প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না) তুমি তপস্যার ফলদাতা; চতুর্ধ্গরানে তমি 
বদান্য ;ছে সর্বজ্ঞ ! তোমাকে নমস্কার করি।৫।তোমার আদি, 
অন্ত মধ্য কিছুই নাই; অনিত্য এশ্খর্যয তোমা তেনাই; তুমি 
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যোগিজনের ধ্যেয়; অপরিমিতমহিমা॥ হে নিগুণ! তোমাকে 
নমস্কার করি .৬। তুমি বিশ্বের আত্ম।স্বৰ্ূপ; অচিন্নীয়; 
দীপ্ডিমত চন্দ্র তোমার মস্তকে; তৃমি কন্দপে র দ্পনাশক; হে 
ক।লহন্তঃ! তোমাকে নমস্কার করি ।৭ সর্বত্রই তোমার 
কর চরণ) সর্বত্রই তোমার বদন) সর্বত্রই নয়ন) মর্ধবত্রই 
তোমার শ্রবণ, হে সব্বব্যাপক ! তোম।কে নমক্কার করি 1৮] 
তুমি শুদ্ধ; শুদ্ধভাবযুক্ত; শুদ্ধ ব্যক্তিদের তুমি অন্তরা ক্সা) তুমি 
ত্রিপুরাস্তক) তুমি পুর্ণব্রহ্ম; তোমাকে নমস্কার করি ।১০। তুমি 
তুউস্বভাব ; তুমি ভক্তদিগের মন্বন্ধে ভোগমোন্গনপ্রদাতা।; 
তুমি বাসবিহীন ; তুমি জগতের নিবাসভূমি ; হে বিশ্ব 
শান্তঃ ! তোমাকে নমস্কার করি 1১১ তুমি ত্রিমুর্তিন সুলীভূভ; 
ত্িমূর্তিনয় ; তুমি শঙ্কু; যাবদীয় তেজের তেজযস্বৰপ; হে জন্গ- 
নাশক ! তোমাকে নমস্কার ।১২। স্ুরাস্থরগণের মুকুটমধাস্থ 
রত্বুকিরণে তোমার চরণ তরুণবর্ণ হইয়াছে; তুমি'নিজক - 
স্তাকে শরীরার্ধ প্রদান করিয়াছ; হে কান্ভ! তোম।কে 
নমস্কার করি ।১৩। এই স্তব দ্বারা পুজা সময়ে 'জগগ্পতি 
শস্তুকে ম্প্রীত করিবে । 

বেদব্য।স বলিতেছেন জৈমিনে ! শ্রবণ কর ;__ভগ্গীরথ 
কর্তৃক এপ্রকাঁর সংস্কৃত হুইয়। মহাদেব ততোধিক মন্ৰ্ট 
হইয়া সবিশেষ প্রসন্নবদন হইলেন । তদ্দর্শনে রাজাঁধিরাঁজ 
ভগীরথ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, আর বলিতে 
লাগিলেন, হে পরমেশ্বর! অদ্য আমার জন্স, জীবিত, 
যঙ্ঞ, জপ, তপসা1, সকলই মফল হইল; যে হেত্ুক 
পরাৎপর €ভামাঁকে আমি নয়ন দ্বারা দর্শন করিলাম । 


ফট ্িতমোধ্যায়। ৬৫৭ 


ভ্রিলোকমধ্যে অধমার তুল্য ভখগ্ধর আর কে আছে, যে 
হেতুক দেবতাদিগের দুর্লভ পরাৎ্পর পরমেশ্বরকে আমি 
অদ্য নয়নে দর্শন করিলাম। এইপ্রকার বারংবার ভাষ- 
মাঁনভক্তিত্পর মেই ভগীরথকে মহাদেব বলিলেন, 
পুত্রক ! তোমার মনোইভিলধিত বি, তাহা বর গ্রহণ কর; 
আমি তোমাকে বাঞ্জানুৰপ বর প্রদান করিব। 

তখন ভগীরথ ক্ৃতাঞ্জলিপুটে সগদদবচ্তন বস্দিতে লা 
গিলেন, দয়শমর ! মহর্ষি কপিল দেবের কোপানলে আমার 
পূর্বপুরুষ মগরায্মজগণ ভন্মীভূত হইয়? দুঃসহ নরকযন্ত্রণা 
ভোগ করিতেছেন । তাহাদের নিস্তারকামন।য় দ্রবময়ী 
গঙ্গাকে আমি ধরনীতলে আনয়নার্থ চে করিতেছি, কিন্তু 
মেই গঙ্গা দেবী আপনক!র পরম শক্তি ; তিনি আপনকার 
আজ্ঞা ব্যতিরেকে পৃথিবীতলে গ্রমনে অশক্তা, অতএব 
দয়াময়! আপনি আজো করুন, যাহাতে সেই ত্রিলেশক- 
তারিণী গঙ্গা মহাবেগবতী নদীৰ্ধপে ধরণীতল পবিত্র করত 
পাঁত।লবিধরে প্রবিষ্ট হইয়া! আমার পুর্ববতন পুরুষগণকে 
উদ্ধার করেন; দয়াময়! ইহাই আমার একান্তবাপ্তিত। 
এই কথা শুনিয়া দেবদেব বলিলেনে, বদ! আমার 
গ্রসাদে অচিরকাঁল মধ্যেই তোমার মনোরথ পরিপুর্ণ হইবে; 
আরও বলিতেছি ত্বতকৃত এই স্তব পাঠ করিয়া! যে কোনও 
ভক্ত আমার স্তব করিবে, আমীর প্রসাদে তাহীরও মনো- 
রথ নকল পরিপুর্ণ হইবে। 

বেদব্যান বলিতেছেন, রাজশার্দ,ল ভগীরথ এইপ্রকার 
বর লাভ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত মনে দণ্ডুবৎ প্রণাম 


৬৫৮ .. মহাঁভাগবত। 


পুর্ববক বলিলেন, দয়।ময় ! আপনার প্রাদে আমি কৃতকৃতা, 
ধন্য হইলাম | এই ক্ষণেই মহাদেব অন্তহিতি হইয়া 
ছিলেন । 

ভগীরথরুত এই স্তব প্রত্যহ বিল্লমুলে যে ব্যক্তি 
পাঠ করিবেন, তিনি ইহলোকে লোকপ্রশংমিত সমস্ত" 
কামনা উপভোগ করিয়া দেহাস্তে শিবসালোক্য প্রাপ্ত হই- 
বেন । স্বয়ং পাঠে অযোগ্য হইয়] যে ব্যক্তি অন্যের দ্বারাও 
পাঠ করাইবে,সেও মহাপাপ হইতে বিষমুক্ত হইবে; তাহার 
সম্বন্ধে গ্রহ্পীড়া কদাচই খটিবে না; অপতৃত্যু ঘটিবে না; 
রাজভয় কি ব্যাঁধিভর, কিঞ্িমাত্রও কখন জানিবে না। 
স্তব পাঠ করিবার পুর্বে হৃদয়ে ধ্যান করিবে যে+__দেবদেব 
সনাতন সর্বদেবময়; পুর্ণব্রদ্ধ: রাঁজতগিরিবরের ন্যায় অনি- 
বর্চনীয় জ্যোতিঃকিরণে জাজ্বল্যমন;প্রফুললপন্কজের মমধিক 
মনোহর স্মেরবদন ; বূষরাজরথে নমাক়; বিশালজট জুটে 
বিভূষিতমস্তক ; মহাপ্রল্য়কালীন জলধরের ন্যায় ভয়ঙ্কর 
কালকুট গলদেশে জাগরুক রহিয়ছে; দক্ষিণ হস্তে ত্রিশ্বল; 
বাম হস্তে ডমরু; দ্বীপিচর্শপরিধন; প্রশা স্তমূর্তি; তিজগতের 
মনোমোহন। এ মুর্তি হ্দয়মধ্যে ধ্যান করিয়া পাঠ 
করিলে তাহার ফল অধিক 'আঁরকি বলিব, মহরষে! সেব্যক্তি 
সাক্ষাৎ শিবত্বই প্রাপ্ত হয়। রাজাধিরাঁজ ভগীরথ যেমন 
এই স্তবতি পাঠ করিয়া শিবাজ্ৰাবলে গঙ্গানয়ন করিয়! তরি- 
জগঞ্কে পৰিত্র করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া পাঠ 
করেন, তিনি নিজ সাধুতার বলে জগজ্জনগণকে পবিত্রীকৃত 
কাঁরয়। ক₹তৃর্ধ করেন । 


ষট ষগ্িতম অধ্য।য়।, ৬৫৯ 
বিষুপাদপন্স হইতে গঙ্গার উৎপত্তি | 

বেদব্যাস বলিলেন, বগুন ! শ্রবণ কর, মহধষি নারদের 
আ'গ্রহমহকৃত প্রশ্ন শুনিয়া মহাদেব বলিলেন, নারদ ! যে- 
প্রকারে বিষ্ণুর পদপস্কজ হইতে গঙ্গার উৎপত্তি হইল 
তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। রাঁজশার্দঃল ভগীরথ মহেশ্ব- 
রের আ51 প্রাপ্ত হইয়া জ্যৈষ্ঠ ম(সের শুক্রপক্ষীয় দশমী 
তিথি, হস্তা নক্ষত্রযুক্ত মঙ্গলবার, এই দিবসে থ দিব্যরথে 
সমারুঢ় হইয়! হিমালয়শূঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন,-অর্ববঙ্গ 
রত্বভরণে বিভূষিত ; রত্বুময় কিরীট দ্বার! মস্তক ততো হ- 
ধিক সমুজ্জলিত* শ্যামৰ্ধপী ; শুদ্ধবাঁদ পরিহিত ; আরক্ত 
দীর্ঘ নয়ন ; রথোপরি মধ্যধহৃকীলের সুর্যের ন্যায় প্রকাশ 
পাইতে লাগিলেন । ইতোমধ্যে ধরণীদেবী জানিলেন ষে 
মহাত্সা ভগীরথ গঙ্গানয়নে গমন করিতেছেন 7 তৎক্ষণমা- 
ত্রেই ধরণ? মুর্তিধরা হইয়! ভগীরের নয়নপথে উপস্থিত 
ইইলেন। ধর্্মাত্সা ভগীরথকে যথাবিছিত প্রণাম করিয়া 
রুচির বাশুক্য বলিতে লাশিলেন, রাজন! আপনি সাক্ষা- 
দ্বর্মাময় অতিমহাক্সা। মহীপাঁল ; আপনি পুর্ববতন পিতৃগণচে 
দুম্তর নরক হইতে উদ্ধার করণার্থ লৌকপাঁবনী গঙ্গ।কেআনি- 
বার নিমিত্ত গমন করিতেছেন, তাহা আমি জানিয় ছি, 
তাহাতে আমার প্রার্থনা যে সেই দ্রবময়ী চতুর্দিকে আন- 
মুদ্রগামিনী ধার] চতুষ্টয়ঘ্বারা আমাকে পবিত্র করেন। হে 
নরনাথ! আপনি অমেয়পুণ্যত্সা, অতএব এ ঘটনা যেপ্রকারে 
হয়, সেইপ্রকার আপনি করুন। তখন ভগ্ীরথ বলিলেন, 
মাতঃ বন্গন্ধরে ! যে সময়ে সেই দ্রববপিণী শঞ্জুশক্তিময়ী 
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৬৬৪ মহাভাগবত। 


বিষুপাদপন্ হইতে বিনির্গতা হইয়া স্থুমেরশ্রঙ্গ এণ্ড 
হইবেন, মেই সময়ে তুমি তাহীকে প্রার্থন। করিবে ; 
আমি তোমার নিমিত্ত বিশেষ করিয়া সেই ত্রিলোকতারি- 
ণীর স্তব করিব ; তাহা হইলে অবশ্যই তিনি দয়] করিবেন | 
এখন আমি মেরুশৃক্গপথে আরোহণ পুর্ববক ন্বর্গপুর গমন 
করিতেছি, তুমিও আগমন কর, সেই স্থান অবধি উহার 
অনুগামিনী হইয়। আসিবে । 

বেদব্যাস বলিতেছেন, রাশ রুল ভগ্ীরথ কর্তৃক মেই- 
প্রকার উক্তা হইয়। ধরণী দেবীও স্বর্গগমনে মতিস্থির করি- 
লেন। তদনন্তর মহারথী ভগীরথ সারথিকে বলিলেন, 
সারথে ! অশ্বগণকে গ্রধাবিত কর, যাহাঁতে সত্বরে স্বর্গ- 
পুরী গমন করাযায়। রাজাজ্ঞাতে সারথি প্রবল তুরগদলবে 
বায়ুবেগে সঞ্চালন করিতে লাগ্সিল। অত্যপ্প মময়েই সেই 
দিব্যরথ সুমেরুশৃঙ্গের পৃষ্ঠদেশে স্ুরম্য স্বর্গপুরীতে উপস্থিত 
হইল। তখন রাজা রথ হইতে অৰতরণ করিয়া যুগান্ত- 
জলদগর্জনের ন্যায় শঙ্ঘনিনাদ করিতে লাগিলেন । ভগী- 
রখের শহ্খনাদ শ্রবণমাত্রে ব্রিলোক্যতারিণী দ্রবময়ী গঙ্গা 
বিষুপাদপন্ম হইতে নিঃস্থতা৷ হইয়া কলকলা শব্দে বেগগমনে 
মেরুপৃষ্ঠে নিপতিত হুইতে লাগিলেন । চিরবাঞ্চিত ঘটন। 
উপস্থিত দেখিয়া ভগীরথ শঙ্খবাদ্য পরিত্যাগ করিয়া উর্ধ- 
বাছ হইয়। নৃত্য করিতে লাগ্রিলেন। শঙ্থশব্দ নিরৃত্ত 
হইলে দ্রবময়ী গঙ্গ।ও বেগনিৰৃত্তি করত সেই শৃৃঙ্গে কিঞ্চিৎ 
বিশ্রাম করিতে থাকিলেন। ইত্যবমরে মুর্তিমতী ধরণী 
গঙ্গার নিকৃটে উপস্থিত হইয়া! ভক্তিভাবে গঙ্গ।র স্তব করিতে 


যট ষষ্টিতমোধ্যাঁয় | ৬৬১ 


লাগিলেন, যখা__হে দেবি! হে গঙ্গে! হে জগদ্ধাত্রি! 
হে ব্রহ্মৰপিণি ! হে স্থরেশ্বরি! মা তুমি লোকনিস্তারের 
নিমিত্ত দ্রবময়ী হইয়াছ ; মা তুমি প্রসন্না হও। হে মাতঃ 
তোমার জলকণিকা ভক্তিভাবে অথবা! অভক্তিতে যে ব্যক্তি 
স্পর্শ করে, মেও মুক্তির অধিকারী হয়। অতএব তোমাঁকে 
নমস্কার করি। হে জননি ! যে ব্যক্তি,হে' মাতর্গঙ্গে! এই পর- 
মাক্ষরযুক্ত নাম দ্বারা তোমাকে স্মরণ করে,মে দেবত| হউক, 
মনুষ্যই হউক, ছুল্ঈভ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়; অতএব দেবি ! 
তোমাকে নমস্কার করি। মা তুমিই পরমা শক্তি; তুমিই অর্ব্ব- 
জনের অন্তর্যমিণী; তুমি অবিদ্যাচ্ছেদকরিণী বিদ্য; অতএব 
তোমাকে নমস্ক'র করি | হে বিষুপাদার্ঘ্যস্ভুতে ! হে বিষু- 
দেহরুতালয়ে ! হে বিশ্বাক্সিকে ! হে জগদস্বিকে! হে গঙ্গে! 
দেবি! তোমাকে নমস্কার করি; যে সকল ব্যক্তির তোমাতেই 
ভক্তি, ডে।«তেই প্রীতি, তোমাতেই শ্রদ্ধা, তোঁমাতেই 
মতি, তাহাদের মুক্তি করলে বশীভূত! রহ্য়।ছে; তে।মার 
প্রদাদে ত্বাহাদের সুখছুঃখ নাই; অধঃপতনও নাই; হে 
প্রবোধাত্সিকে ! হে সর্ষেশ্বরি! হে চৈতন্যৰূপিণি ! হে 
গঙ্গে ! হে বিশ্বেশ্বরি ! মা তুমি প্রসন্ন হও । | 
বেদব্যান বলিতেছেন, এইপ্রকার স্তবকর্রী ধরণীকে 
গঙ্গা বলিতেছেন, ধরণি ! তুমি কিজন্য স্তব করিতেছ? কি 
তোমার বাঞ্ছিত? আমার নিকটে কি প্রার্থনা কর? 
তখন ধরণী করপুটে বলিতে লাগিলেন, জননি দ্রবময়ি ? 
আপনি এই মহারাজ ভগীরথকে অনুগ্রহ করিয়া নেই 
বিবরপথে গমন করিবেন যে স্থানে মহাত্ম। ভগীরথের' 
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পুর্ব পুরুষগণ ব্রহ্মকে।প।নলে ভন্দীভূত হইয়াছেন; ইতি- 
মধ্যে আমার প্রার্থনা যে চতুর্দিগে চতুষ্টয় ধারার আসমুদ্র 
বিস্তার করিয়া আমার পৃষ্ঠে বিহার করেন। হে সরি. 
ঘরে! আমার অভিলাষ যে আপনকার মহতী ধার! দ্বার! 
আমার স্থুবিস্তীণ তনু সর্ববতো ভাবে পবিত্রীকৃত হয়। এই 
কথ। শুনিয়া গঙ্গী বলিলেন, ধরিতি ! মহাত্মা ভগীরথ 
তপন্ত/র ছ্বারা, বিষুণকেই সর্বাগ্রে সন্তোষ করিয়ছেন ) 
মেই বিষ্ণুর ইচ্ছাক্রমে আমি বিষুপদ হইতে বিনিঃস্থতা 
হইয়া! অমিয়।ছি ; অতএব এই মহারণজের অভিমত ভিন্ন 
কোন কার্য করিতে পারিব না । এই কথ। শুনিয়া ভগীরথ 
বলিতে লাগিলেন, মতিঃ গঙ্গে ! হে মহাভাগে ! হে পবিত্র- 
বূপিণি ! আপনি ধরণীর প্রতি অনুগ্রহ করুন। ভগীরথের 
বাক্য দ্বারা তাহার অভিমত বুঝিয়! ভ্রিলোকপাঁবনী গঙ্গা 
তৎক্ষণমাত্রেই পশ্চিম উত্তর পুর্ব এই তিন দিকে তিন 
ধারাকে বেগবতী করিলেন ; অপর একটি মহতী ধারাঁৰপে 
দক্ষিণবাহিনী হইয়! ভগীরথের অন্ুগ্ামিনী হইল্নে; অগ্রে 
অথ ভগারখ অপুর্ববরথারোহণ করিয়! শঙ্ব্ধনি করিতে 
করিতে চলিলেন। এইপ্রকারে স্বর্গ হইতে অবতরণ করি- 
বেন, এই ঘময়ে বহুতর দেবদেবীগণ ও কিন্নরগণ আনিয়। 
সাবিশেষ ভক্ভিভাবে গঙ্গর পুজা করিলেন । অনন্থর দেবরাজ 
ইন্দ্র কতকগুলি দেবগণে পরিমিলিত হইয়। বিনয় বচনে 
মহাঁবাহু ভগীরথকে বলিতে লাগ্রিলেন, হে ক্ষত্রিয়কুলতিলক ! 
হে পুণ্যবীর্তি ভ্গীরথ ! আপনি ত্রিলোকদুর্লভা এই গঙ্গা 
দেবীকে মহীতলে লইয়া যাইতেছেন কিন্তু আমাদের কিঞ্চিৎ 
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বচনীয় আছে, একবার স্থির হইয়া শ্রবণ করুন। দেব- 
রাজের এপ্রকার বাক্যশুনিবাম।ত্র ভগীরথ রথবেগ নিবারণ 
করাইলেন,ও চমকিত হইয়। বিনীতভাঁবে বলিলেন,হে অমর- 
নাথ! শরণণর্থা ব্যক্তির প্রতি কি আজ্ঞ1 করিতে ইচ্ছা! করি- 
তেছেন বলুন, প্রভো৷ আমি অবশ্থই অপনকার আজ্ঞানু- 
বর্তী। এই কথা শুনিয়া দেবরাজ বলিলেন, রাজন! ত্রহ্মাদি 
দেবের ভুর্লভা গঙ্গাকে যদি তপো।বলে প্রাপ্ত হইয়াঁছ, তবে 
মমগ্রই কি ক্ষিতিতলে লইয়৷ যাইবে 2 আমাদের বাসন 
যে গঙ্গীদেবীর সুললিত। একটি ধারা এই স্বর্সপুরীতেও 
অবস্থান করুক ;, মর্ভ্যলোকে তোমার কীর্তি যেমন চির- 
বিরাজমান] হইবে, স্বর্গেও সেইপ্রকার হউক । 

বেদব্য।স বলিতেছেন, অমরপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া 
ভগীরথ কৃতাঞ্জলিপুটে গঙ্গার নিকটে বলিলেন, মাতি- 
গঙ্গে ! "5 মহ্বভাগে ! এই দেবদেবীগণের পাবনার্থ 
আপনকার একটি সুললিত ধারা এই স্বর্গপুরীতে অবস্থিতি 
করিলে দ্রেবরাজের আজ্ঞা পালন করিয়া আনন্দিত হই। 
ভগীরথ কর্তৃক এইপ্রকার প্রার্থিতা হইয়া দ্রবময়ী গঙ্গা 
আর একটি মহতী ধারা নিজাঙ্গ হইতে বহিষ্কৃতা করিলেন) 
মেই ধার! নিরুপমা পুণ্যতমা, উত্তরাভিমুখে গমন করিতে 
থকিল। তাহার নাম মন্দাকিনী হইল। মহর্ষে ! সেই 
গরমপবিত্র্নরপিণী মন্দ।কিনীতে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, দেবর্ষি 
প্রভৃতি সকলে প্রত্যহ পরমাদরে স্মানাবগাহন করেন |, 
অনন্তর রাজর1জ ভগীরথ হন্দ্রাদি দেবতার নিকটে শত 
শত শন্মানপুর্ববক বিদায় গ্রহণ করিয়া পুনর্বব্পী শঙ্গ- 
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নিনাদ করত গঙ্গাকে পৃষ্ঠদেশে লইয়া দক্ষিণাভিমুখে চলি- 
লেন। স্ুমের্র পর্বতের দক্ষিণ শুক্ষে উপস্থিত হইয়া বেখি- 
লেন, সেই শৃঙ্গ অত্যন্ত তুঙ্গ এবং স্থুল; তপ্ষর্শনে ভগীরথ 
মহাকাতর হইয়। গঙ্গাকে বলিলেন, জননি ! এই মহা- 
শুঙ্গকে কি প্রকারে বিভিন্ন করিয়া আমি আপন।কে মহী- 
তলে লইয়া যাই ; হে স্রোত্তমে ! ইহার উপদেশ আমাকে 
প্রদান করুন ! তখন গঙ্গী বলিলেন বন ! কিঞ্চিৎকাল আমি 
এই স্থানেই অবস্থিতি করি, তুমি এই শৃঙ্গ উল্লঙ্ৰন করিয়। 
দক্ষিণ পাশে উপস্থিত হও, তথা হইতে দীর্ঘ গভীর শব্দে 
শঙ্ধনি করিবে, তত্শ্রবণে আমি ক্ষণমাত্রেই এই পর্ববত- 
শ্রঙ্গ ভেদ করিয়া তোমার রথপথের অনুসন্ধান করিয়া 
লইব। ব্যাস বলিতেছেন, গঙ্গার নিকটে এই প্রকার উপ- 
দিষ হইরা মহাঁরথসঞ্চালনে অত্যপ্প কালের মধ্যেই ণিরি- 
শ্ঙ্গের দক্ষিণ পাশে উপস্থিত হইয়া শঙ্বনিনাদ* করিতে 
লাগিলেন । ভগীরথ প্রাণপনে শঙ্বনিনাদ করাতে দেই শব্দ 
একেবারে স্ৃতুমুল হইয়া উঠিল, যেন নভোমগুল,.পরিব্যাপ্ত 
হুইয়! প্রতিধনি করিতে লাগিল ; ক্ষীরকণ বৎমের চীৎকাঁরে 
গোমহিমীপ্রভতি যেমন ভুগ্ধৰানের নিমিত্ত বেগে ধাবমানা 
হয় তেমনই ভগীরখের শঙ্থশব্দে গঙ্গাও পরমবেগিনী 
হইয়৷ তৎক্ষণমীত্রে মেই স্থুলতর গরিরিশৃঙ্গ বিভেদ করিয়া 
ভগ্গীরথনিকটে মমুপস্থিতা হইলেন । 
ইতি মহাঁভ(গবছে মহাঁপুরাণে ঘট যষ্টিতমোহ্ধ্যায় | 
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গঙ্গার হিমালয়ে অবতরণ । 

বেদব্যান বলিতেছেন, মহপাতকী লোকদিগের পরি- 
ত্রাণের নিমিত্ত দ্রবময়ী গঙ্গা যেহেতুক জৈষ্ঠ সের শুক্রুদশ- 
মীতে নিঃসৃত! হইয়াছিলেন, সেইহেতু সেই দশমী তিথিতে 
গঙ্গাতে স্নান তর্পণ প্রভৃতি কর্ম নকল অনন্তকলজনক হয় ; 
গঙ্গা দশজন্ম জিত পাপপুঞ্জ বিনাশ "করেন, এই নিমিত্ত 
মেই তিথি দশহর1 নামে ভুবনবিখ্যাত। হইয়াছে ; মেই 
দশমীতে যদি হস্তা নক্ষত্র ও মঙ্গলবারের যোগ হয়, তবে জাহ্ববী 
দশজন্মাজিতি দশবিধ পাপ বিনষ্ট করেন ; অতএব মহণ- 
পাতকার্দি হহতে বিষুক্তিকামী য়ে সকল দেহী, তাহাদের 
এ তিথিতে গঙ্গাতে ন্নানাবগাহন অবশ্যই কর্তব্য । 

বেদব্গাস বলিতেছেন,বৎস জমিনে ! অতঃপর গল! কি 
করিলেন তাহ শ্রবণ কর। রাজাঁধিরাঁজ ভগীরথের রথা- 
নুগামিনী হইয়া মহাঁবেগবতী গঙ্গা ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে গমন 
করিতে লাগিলেন । পথিমধ্যে দেবতা গন্ধর্ব্ব দেবর্ষি ব্রন্গর্ষি 
প্রভৃতি মকলে নানাবিধ পুষ্পমালা, নবনববিলদল, বিচিত্র 
পুষ্প চন্দন ছুর্ববা ও অক্ষতাদি লইয়! ভক্কিভাবে গঙ্গার পুজ। 
করিতে লাগিলেন । দেই সকল পুষ্প এবং পুষ্পমালাতে 
চিত্রিতপ্রায়া! হইয়া ম্ষটিক মণির ন্যায় নির্শলপ্রভাবতী 
গঙ্গাশুভ্রফেণনিকর দ্বারা ততোধিক শোভমাঁন! হুইরা সুতুগ 
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তরঙ্গ মকল বিস্তর করত ছুর্ভেদ্য পর্ববতদুর্গ সকল ভেদ 
করিতে থ।কিলেন; তাহাতে ভয়ঙ্কর শব্দস়ূহ হইতে থাকিল; 
সেই শব্দে গগণমণ্ডল পরিপুর্ণ হইতে লাগিল; এইপ্রকারে 
বিবিধ পর্বত অতিক্রম করিয়া নিষধ নামক মহা পর্বতে 
উপস্থিত হুইলেন। সেই পর্ধবভ অতিক্রম করিয়া হেমকুট 
পর্ধ্বতে মমাগতা হইলেন 7 ক্রমশঃ হেমকুট অতিক্রম করিয়া 
যখন হিমালয় পর্বতের সন্গিহিতা হইলেন, মেই সময়ে 
হিমালয়স্থিত শস্ভু দেখিলেন যে পু্পৌপহীরে বিচিত্র- 
স্থশৌভন! গঙ্গা অ।মার সন্গিহিতা হইয়াছেন ; এই দেখিয়া 
মহাঁদেব স্বকীয় মস্তককে ধরা লু'্ঠিত করিয়! সুদীর্ঘ জটাবে, 
সেতুপ্রায় করিলেন; মস্তক দ্বার গঙ্গকে ধৃত করিবার 
নিমিত্ত নিস্তব্ধ ভাবে থাকিলেন। কিয়ৎকাল পরে 
বৈশাখ পৌর্ণমাসী দিবমে মধ্যাহ্ন সময়ে দ্রবময়ী গঙ্গ। শশ্তুর 
মস্তকো পরি সমাঁগতা হইলেন ; তখন কৃতার্থন্মন্য গঙ্গাধর 
গঙ্গার মহিত জট'ভার বন্ধ করিয়ানৃত্য করিতে লাগ্সিপেন: 
শিবপাশ্বন্থ কোটি কোটি প্রমথগণ প্রভুকে পুর্ণানন্দন্ভরে 
নৃত্য করিতে দেখিয়া ঘে(রতর আনন্দ কোলাহলে নকলে 
নৃত্য করিতে লাগিল। শিবশক্কিৰপিণী গঙ্গাও প্রাণেশ্বর 
গ্রমথেশ্বরের মন্তকস্থিতা হুইয়৷ পুর্ণানন্দনংধেগে সুর" 
তরঙ্গিনী যেন সুরতরঙ্গিনী হইলেন; জটালয়মেতুবদ্ধা 
হইয়া মহাকালের বিশ।ল মন্তকের উপর গঙ্গ৷ নিজাঁগ 
বিস্তীর্ণ করিয়া রুচিরাঁকার তরঙ্গমাল। বিস্তার করিতে লাগি- 
এলেন; সেই উত্তক্র তরঙ্গমালার সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র পুষ্প 
মলা ও সুশুভ্রফেনমাঁলা সকল ইতন্ততঃ সঞ্চালিত হুইতে 
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থাঁকিল অনন্থর ভগীরথ পশ্চাৎ ভাগে অবলোকন করিয়া 
দেখেন পৃষ্ঠদেশে গঙ্গা নাই, এবং দেব দেব এপ্রকার 
নিত্য করিতেছেন ; তখন অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন) মহ।- 
দেবের মন্তকোপরে তরঙ্গ কল্লোল শ্রবণ করিয় জানিতে 
পারিলেন যে গলা শস্তুর মন্তকস্থিতা হইয়।ছেন; তখন কিং- 
বর্তব্যবিমুডর হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে ম 
আমার প্রতি নিতান্ত প্রসন্না আছেন, তবে. ভোল'লাখের 
সঙ্গ পাইরা যদি ভূলিরা থাকেন; অতএব আমি শহঙ্মশব্ক 
বরা মাকে সুস্মারিত। করি' এই বিবেচনায় পুনঃ পুনঃ 
শঙ্ঘনাদ করিতহে,পাগিলেন ; ভগীরথের শঙ্ঘধ্ষনি শ্রবণ 
করিয়। গঙ্গী বহির্গতা হইতে তরনানা হইলেন ; কিন্ত বিনি 
গমের পথ না পাইয়। ভগীরথের শঙ্প্ধনিতে অন্তঃকরণে' 
আব্ৃব্ট। হইতে লাগিলেন | এইৰপে এক ব্মর অতিবাহিত 
হইল। শুধশ ধর্ম ভগীরথ কাতরাপন্ন হইয়া সেই নৃত্য- 
কারী মহাদেবের চরণোপান্থে প্রথিপাতপুর্ববক কৃতাঞ্রলি- 
পুটে বলি্তেত লাগিলেন, হে দেবদেব ! . হে ত্রিজগদন্দ্য ! 
আপনি প্রণত জনের প্রতি জাশু কপ! করেনঃ আপনার 
শীর্ষস্থিত। গঙ্গাকে পথ প্রদান করিয়া আমার পিতৃগণকে 
উদ্ধার করুন। দেবদেব ইতো পুর্বে আপনিই বরদ।ন 
করিয়াছেন যে, এই গঙ্গা বিবরপথে গমন করিয়। 
তোৌম।র পিতৃগণকে উদ্ধার করিবেন; হরিতন্থু হইতে আপ- 
নিই আনাইলেন, আবার আপনিই হরণ করিলেন, তবে 
ঠাকুর আমার পিতৃলোকদিগের নিষ্কৃতি কিপ্রকারে হইবে। 
অতএব দয়াময় ! নরিতশ্রেষ্ঠাকে শিরংস্থান হই তে পরিত্যাগ 
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করুন ; আপনার প্রদত্ত বর আপনিই সফল করুন| এই কথা 
শুনিয়া মহাদেব বলিলেন, রাজন! আমি সরিদ্বরাকে অব- 
স্টই পথ প্রদান করিব, নিশ্চয়ই ইনি তোমার পিতৃগণকে 
উদ্ধার করিবেন ; যাহা স্বীকাঁর করিয়াছি তাহার অন্যথ। 
করিব না, কিন্ত জ্যৈষ্ঠ মাসের শুরু দশমীতে মঙ্গলবার এবং 
হস্তাঁনক্ষত্রের যোগ যে দিনে হইবে, সেই দিবসে গঙ্গা 
আমার মস্তক হইতে বিনিঃস্থতা হইবেন | হে মহীপতে' 
সেই কাল গ্রতীক্ষা করিয়! থাঁক। সেই নৃত্যকারী মহাদেবের 
এই বাক্য শুনিয়া মহারাজ। ভগীরথ মেই স্থযোগ প্রতীক্গণ 
করিয়া কিয়ৎকাল থাঁকিলেন ; তদনন্যর উক্তপ্রকাঁর যোগবুক্ত 
জ্যৈষ্ঠ দশমীকে প্রাপ্ত হইয়াই মহারাজ ভগীরথ উচ্েঃস্বরে 
মাতর্গজে মাতর্গঙ্গে এই শব্দ পুনঃপুনঃ করিতে লাগিলেন, 
আর মহাশব্দকর শঙ্খের নিনাদ করিতে লাগিলেন ; তৎ- 
পরে এ শব্দ শ্রবণ করিয়া গঙ্গা কলৌলবতী হুইয়া'মহাবেগে 
শুর জটামগুলীর মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, নিঃসর- 
ণের পথ না পাইয়া ভগগীরথের শম্বধনিতে, আবু পুনঃ পুনঃ 
কাতরাহ্বানে গক্ষ৷ পীড়িত হইয়া বলিলেন, প্রভে। ! জগ- 
শ্লাথ! আমি শরণাগতা, অতএব বলিতেছি, বুল ভগ্গীরথের 
কাতরাহ্বানে আমি অস্থির হইতেছি, আমাকে নিঃনরণের 
পথ প্রদান করুন। গঙ্াঁর বিনয় বচনে মহাদেব যথে্ঈ 
সন্তষ্ট হইলেন, বাম হস্ত বার! জটাগ্রস্থি কিঞিৎ শিথিল 
করিয়। দক্ষিণ দিকে পথ গ্রদ[ন করিলেন। নির্গমের পথ 
প্রাপ্ত হইয়। গঙ্গা মহাবেগে ভগীরথের রথের অনুগামিনী 
হইলেন, দয়াময়ী গঙ্গ।র অত্যন্ত ভক্তবাৎসল্য দেখিয়া ভগী- 
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রথ আনন্দমন| হইয়া! শীদ্রগামী রথকে 'মহাবেগে অঞ্চ।লন 
করিতে লাগিলেন। আর শঙ্থ নাদ করিতে থাকিলেন। 
হিমালয়ে পর্ববতের উপরিভাগে তুঙ্গ তরঙ্গ বিস্তার করিতে 
করিতে গঙ্গ। গমন করিতে লশিলে ন; পর্বতীয় ভূমি সকল 
জলবেগে প্লাবিত হওয়াতে অনেক অনেক মিংহ শার্দিল 
বারণ বরাহ প্রভৃতি জলদাৎ হইতে শখাফিল, ক্রমশঃ নিম্ন 
নিপাত প্রযুক্ত মহাশব্দ হইতে লাগিল, মেই শব্দে যেন দশ 
দিক ব্যাপ্ত হইতে থাকিল। গঙ্গার জননী মেনকা এবং 
পিতা গিনীন্দ্র উভয়েই ত্বরান্বিত হইয়া গঙ্গকে দর্শন করিতে 
গমন করিলেন। পিতা মাতার মহিত গঙ্গাদেবী চিরবিষুক্তা 
ছিলেন, তজ্জন্য পিতা মাতাকে দৃষ্ট করিয় ই স্ুুরধুনী স্বকীয় 
মুর্তি ধারণ করত তাহাদের সম্মুখীন! হইলেন, এবং অবনত 
ভাবে পিতামাতার চরণ বন্দনা করিলেন। গঙ্গার জনক 
জননী অর আনন্দ লাভ করিলেন, চিরকালীন অপহ্থত 
অমুল্য নিথিকে যেন পুনর্বার প্রাপ্ত হইলেন। তীহার! 
প্রাণকুমাব্ীকে প্রেমাশ্রজলে অন্িষেক করিয়।, জননী 
নাদর সস্তাষণে ক্রোড়ে করিলেন । গঙ্গ। জননীর নিকটে 
পরমাদচর পুজিত। হইয়া! তাহাদিগকে প্রবোধ বাক্যে 
সন্তেষ করিয়া! ভগীরথের পশ্চ।ৎ গমন করিতে লাগিলেন । 
তদনন্থর হিমালয়ের শ্রক্ষ হইতে ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখী হইয়া 
ভূমিতলে অবতীর্ণ হইলেন, সেই মময়ে দিক্বিদিক্‌ সমুদায়ে 
পুষ্পরৃকি হইতে লাগিল, ভূতলন্থ মহর্ষিণণ ব্র্গার দুর্লভ ধন 
গঙ্গাকে প্রাপ্ত হইয়! পরমানন্দিত হইলেন ; প্রেমাশ্রজলে 
ভাষমান হইয়া অনেকে উর্ধবান হইয়| নৃত্য করিতে থার্ি- 
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লেন। লোঁকসমাঁজে জয় জয় ধনি উত্থিত হইল। ধরণীর 
পৃষ্ঠদেশে উপস্থিত হইয়! গঙ্গ! এবং ভগীরথ তেজংপ্রভ[তে 
উভয়েই যেন তেজোময়ী মুর্তি ধারণ করিলেন, সেই মুর্তি 
প্রতপ্তকাঞ্চনের ন্যয় জ্যোতিস্মতী, কিন্ক পূর্ণচন্দের ন্যায় 
প্রশান্ত গঙ্গ'র বেগ চত্ুগ্তণ বৃদ্ধি হইল; তরঙ্গকোলহল ও 
সাঁতিশয় প্রবল হইল"। ধরণী দেবী সর্বতোভাবে গঙ্গাকে 
লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থা হইলেন । গঙ্গাও বেগবতী হইয়। 
গিরি-হ্বর কানন উপবন গ্রাম নগর সরোবর পলুল 
গ্রভৃতিকে জলপ্লীবিত করিয়া ভ্রমশঃ দর্গিণ।ভিযুখে চলি- 
লেন। রাজর্ষিবর্গ ও ব্রহ্মঘিবর্গ নকলে স্কুর করিতে লালি 
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বেদব্যাস বলিতেছেন, দ্রবময়ী গঙ্গা এব্ধণে সচ্জ 
নহআ যৌজন অতিক্রম করিয়া! হরিদ্বার নিকটে সমাগতা 
হইলেন; অতিপবিত্র ভূমি দেই রি মরীচি 
প্রশ্থর সপ্রধ্ষিমগ্ডল বান করিতেছিলেন, স্টার? নেবছুল্ল। 
গল্গীকে দর্শন করিয়া পরমাদরে পাদযারথাহানে পুজা করি- 
লেন; শঙ্বশক্ষে দেবীর আনন্দোদয় দেখিরা মহর্ষিগণ 
সঞ্চ দিকে শঙ্খনিনাদ করিতে গাগিলেন ; পবিত্রাক্া হৃষিণ- 
ণের শঙ্খনাদ শ্রবণ করিয়। গঙ্গাদেবী সগ্ুদিকে সপ্তধারা 
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হইলেন ; অপর একটি বেগ প্রবাহিত করিয়া ভশগীরথের 
রথনিকটে থ(কিলেন) তদনন্থর মেই কল ধারা সঙ্গত হইয়া 
অগ্পিকোণমুখে চলিল। কিঞিৎুকাল পরে গঙ্গা প্রয়াম 
স্থানে অগতা হুইয়। যমুনাসরস্ব্ীর সহিত পরিনিলিতা 
হইলেন; নেই স্থানে এ মিলনপ্রযুক্ত প্রয়াগতীর্থ অতিশয় 
পবিত্রময় হইল ; এ তার্থে ্ন'ন, তপসগ, দাঁন, সকলই পুণ্য- 
তম হয়; ব্রহ্ম ।শি দেবতাও মেই তীর্থেস্সান করিয়! ক্লুতা- 
খেস্মি। অর্থাৎ কৃহার্থ হইলান বলেন; অতএব অনোর 
কথা আর কি কহিব' অতঃপর গঙ্গ? পুক্দমুখী হইয়া আগ- 
মন কারিতে লারিলেন, কির গমন কগিয়া কাশীপুরীর 
পাশ্বগতা হবয়। বিশ্রেশ্বরের সন্দর্শনধর্থ উত্তরাভিমুখী 
হইলেন; কাশীতনস্থিত গঙ্গ। সবিশেষ পুণ্জনিক। ) জল- 
স্পর্শমাত্রে মহাপাপরাশি বিনষ্ট করেন )জ্ঞানতঃ অথবা! 
অজ্ঞান ০৭ ব্যক্তি দেহত্যাগ করে, তাহর মহন্ধে বার।ণনী 
যেমন নির্বরবাণপন প্রদান করেল; বরাণমীপা শ্বস্থ গলাও 
তেদনি তুনুতাগীর সহ্বদ্ধে নির্ববাণপদ প্রদান করেন। 
বেদব্যাস বলিতেছেন, বম জৈমিনে! অতপর শ্রবণ কর। 
দ্রবময়ী গঙ্গ। কাশী পুরীর পাশ্থে উপস্থিত হইলে কাশী- 
রক্ষক রুদ্রপিশাচণণ স্বরং নিবখরণে অশন্ত ইয়া! দান 
ধিপতি কালউৈরবকে এ রৃত্তান্য ভাঙেদন কাজল; কত 
ভৈরব গ্রীবা উন্নত করিয়া দেখিলেন তেজো ননী এক ম।রহ- 
প্রধান। মহাবেগভরে আমিতেছেন ; তর্দশনে ততোধিক 
আরক্তলে চন ভীমানন সেই কালভৈরৰ উদ)তদণ্ড হইয়া 
গঙ্গাভিমুখে ধাবমান হইলেন; নিকটে উপস্থিত হুয়া 
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গভীররবে বলিতে লাগ্রিলেব, সরিদ্বরে! কে তুমি এই 
শিবপুরী প্লাবিত করিতে আমিতেছ, তুমি জান না যে ত্রিজ- 
গদ্নদ্য যে দেবদেৰ তাহার এই পুরী এবং আমি ইহার রক্ষক। 
এই কথ। শুনিয়। গঙ্গা মেই ভীমলোচন উৈরবকে বলি- 
লেন, হে শিবসেনাপতে ! পরিচয় শ্রবণ কর; আ।মি দ্রবণয়ী 
গঙ্গা শঙ্করগেহিনী, শিবমস্তক হইতে পরিচ্যুতা হইয়া আ- 
সিতেছি) কাশীপুরীকে প্লাবিত করিব না বিশ্বেশ্বরের দর্শ- 
নাভিলাষে সম্প্রতি কাশীধামে আগতা হইলাম, অতএব 
কালভৈরব ! তুমি স্ুস্থির হও । রগ: কর্তৃক এই প্রকার 
অভিহিত হইয়া ভৈরব মনে মনে করিলেন, ইনি নিশ্চয়ই 
শিবগেহিনী ; তাহা! না হইলে এতাদৃশতেজস্থিনীই বাঁ কে 
হইতেপ!রে! আমার কোপকষ!য়িত নয়ন দেখিলে কতা ্তও 
শান্ত হইয়া! শরণাগত হন ; সেই আমাকে ইনি যখন বাল. 
কের ন্যায় পরিগ্রহই করিলেন, তখন ইনি নিশ্চম্সই শিব- 
গ্েহিনী। এই ভাবিয়া অবনতভাবে বলিলেন, জননি ! আমি 
প্রথামকরি) এ তো আপনারই পুরী, আপনি যাহা ইচ্ছ। 
হয়, তাহাই ককরুন। এই বলিয়! ভৈরব গমন করিলেন; গঙ্গা ও 
শঙ্কর দর্শন করিয়া অর্ধ প্রদক্ষিণ করত পু্ববভিমুখী 
হইলেন ; বশত যোজন গমন করিয়া গঙ্গাদেবী কামাক্ষা- 
দর্শনে উদ্যুক্তী হুইলেন ; ভগীরথ গঙ্গাদেবীর অভিগ্রাঁর 
বঝিতে পারিয়। মনে. করিলেন তাহা হইলে আগার 
পিতৃলে।ক উদ্ধার দুর্ঘট বোধ হইতেছে ) এই বিবেচনার 
মারথিকে অশ্বচালনে নিরুত্ত করিলেন, এবং শঙ্র্ধনি ও 
'নিৰ্ত্ত করিলেন। এই লময়ে জঙ্গুমুনি আপনার আশ্রম 
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হইতে শঙ্বধনি করিতে লাগিলেন ; এ.শঙ্রব শ্রবণ করিয়! 
গঙ্গাদেবী মহাবেগে সেই আশ্রমের প্রতি গমন করিতে লা- 
গিলেন) ত্দর্শনে ভগীরথ পুনর্ববার শঙ্বধনি করিতে লা- 
গিলেন ; ভগীরথের শঙ্খনাদ শ্রবণ করিয়] গঙ্গা জানিলেন 
যে জঙহ্ুমুনি প্রতীরণার্থ শম্থধনি করিয়াছিলেন, এই বি- 
বেচনায় দ্রবময়ী তুদ্ধা' হইর়া জঙ্ু,ধধির আশ্রমভূমিকে 
জলমগ্র করিতে সমুদযুক্তা হইলেন ; মেই মহর্ষি তপোবলে 
যেন জাজ্বল্যমান,_মহাতেজস্বী; তিনি স্বাশ্রমে নম।গতা 
দ্রবময়ী গঙ্গকে আদরে গণ্ডষ গ্রহণে অস্ৃততুল্য পান করি- 
লেন; খধির কি আশ্চধ্য তপে।বল। সেই বিশালকলো- 
লময়ীকে গণ্ডষমাত্রে নিঃশেষে পান করিলেন ; কোনস্থলে 
বিন্দুমাত্র ও থাকিল না! তখন স্বর্গলোকে হাহীশব্দ সর্বব- 
তোভাবে উদ্খিত হইল ;ক্ষিতিতলে যত মহাত্সা মানব 
ছিলেন,* তাহারাঁও সুচ্ছি তপ্রায় হইয়া হাহাকার শব্দ 
করিতেলাশিলেন; রাজ! ভগীরথ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে 
লাগিলেন্; পৃথিৰী পরমদ্ুঞ্খিতা হইলেন ; দিবাকরের প্রভা 
স্নান হইয়া উঠিল। রাজা ভগীথের রোদনশব্দে ভক্তবমলা 
গল্পা বলিলেন বৎস ! তুমি রোদন করিও না, পুনর্ব্বার শঙ্খ- 
ধনি কর; তোমার শঙ্ধনিতে হৃষটমন1 হইয়া আমি 
এতাদৃশ বেগতী হই, যে মে বেগ ধারণ করিতে কেবল মহা- 
দেব পারেন, তদব্যতিরেকে এই মংনারে আর কেহ মন্থ 
করিতে পারেন না। এইপ্রকারে গঙ্গ! কর্তৃক অভিহিত হইয়া 
ভগীরথ মহীহ্ৃষ্মতি হইলেন; ধরণীতলকে সংক্ষুব্ধ করত 
পুনর্বার শঙ্খনীদ করিতে লাগিলেন ; সেই শঙ্খধনি শ্রবণ 
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করিয়া গঙ্গা মহাবেগপ্রবাহে মুনিবরের জাঁন্ুদেশ প্রভেদ 
করিয়া নিঃসরণ করিতে থাকিলেন এবং তরঙ্গবিস্ত'র করিয়া 
চলিতে লাগিলেন ; তদ্দর্শনে কিঞ্চিতকাল ধ্যানাবলস্বী মুনি- 
বর দেখিলেন যে ইনি সামান্য! নন্দী নহেন,হরননোহ।রিণী, 
ব্রক্মলোকনিবানিনী গঙ্গা, তবেতো জগদীশ্বরীর উপর আমি 
তেজঃ প্রকাশ করিয়াছি,কতই অপরাধী হইয়াছি। এই 
ভাবিয়া গঙ্গাকে পাদঅর্ প্রভৃতি উপচার গুজা করিয়। 
কতা গ্ুলিপুটে স্তব করিতে ল।গিলেন ; ষথা,_হে জননি ! 
তুমি পরমা শন্তি) ভুমি নিকুপমা, অর্থ, জণ্রতের কোন 
বস্তরকে উপমা করিয়া তোমার স্ববপ নিকপণ করা যায় না; 
তুমি সর্ব শ্রয়। পনেত্রকাঁরিণা ; ত্রিলোকব[মীদিগের স্খ- 
মোক্ষদাত্রী। চতুর্দণভূবনস্থ মকল বান্ভিরই পরম পুজ্য 
তে।য়ার পাঁদপদ্ম বেদকর্তী যে বিধি, তিনি তোমার স্ববপ- 
নিৰপণে অক্ষমহরি হরও তোমর অসার মহিনার পার গনন 
করিতে পারেন ন|, তথ পি এ দেবদেবত্রর নিজ নিজ মতির 
পরিণতি পধ্যন্থ তত্বববগত হইয়াই অতিছুষ্পাপ্য পরম. 
নিধি রোধে কেহ তোমাকে করে ধারণ করিতেছেন; কেহ 
কেহ শিরে ধারণ করিয়াছেন; চত্তুরুড়ীমণি হরি নিজচরণে 
ধারণ করিয়া একেবারে অন্তিম কালের কাধ্যেও নিশ্চিন্ত 
হইয়া রহিয়াছেন ; অতএব ঈদৃশঅচিন্ত্যব্ধপিণী তুমি জননী 
কিৰূপেই বা চিন্তাগম্য হইবে ! আমি সামান্য জ্ঞান লাভ 
করিয়া কিৰপেই বা তে(মায় জা।নতে পারিব? তুমি বাঁক্য- 
মনের অগোচর ; কিৰপেই বা তোমার আচরিতবিজ্ঞান 
করিব; হেজননি.! এই অজ্ঞান সন্তানের অপরাধ নকল 
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মীর্জন। কর; মা আমি যে ভূতলে জন্মলাভ করিয়।ছিলাঁম 
তাহা ধন্য ; অভীষ লাভার্থে যেসকল কর্ম করিয়াছি তাহা! 
ধন্য; দুষ্কর তপশ্চর্ষয।ও ধন্য ; আমার নয়নদ্বয়ও ধন্য, যেহে- 
তুক ত্রিনয়নের আরাধ্য ধনকে অদ্য আমি দর্শন করিলাম ঃ 
আমার করমুগল্গ ধন্য, যেহেতুক তোমার জলম্পর্শ করিল; 
তোমার ব্রন্ষ ৰূপ জল যখন এতম্মধ্যে কিঞ্চিৎুকাল বাস 
করিল তখন, এত কাল যে তনুভাঁর বহন করিতেহিলাম 
তাঁহাও সার্থক হইল। হে পাপসংহস্ত্ি! হে হরমৌলিনি 
বাসিনি জননি ! তোমারে নমঙ্ষার করি; হে হ্বর্থাপবর্গদে ! 
হেগঙ্গে! হে "পতিতপাবনি জননি! আমি শরণাগত, 
আমাকে এই মংসারসাগর হইতে উদ্ধার কর। 

মহাদেব নারনকে বলিলেন, বদ! শ্রবণ কর, এই- 
প্রকার স্তর করিতে করিতে মেই মুণিবর নয়নজলে ভাষ- 
মান হইলে দ্রবময়ী আপনার নিজমুর্তি ধারণ করত প্রসন্ন- 
বদনে বলিতে লাশিলেন, হেমুনিবর! আমি যখন 
আপনকায় দেহ হইতে নির্গত হইয়াছি, তখনই আপনি 
আমার পিতা হইয়।ছেন, অতএব আমার সম্বন্ধে আপনার 
কিঞ্চিন্ত্রও অপরাধ নাই। হেপিতঃ! অন্য প্রসৃতি 
আমার জাঙ্বী একটি নাম জগতে বিখ্যাত হইবে) এই নাম্‌ 
তোমার কীর্তিঃর হইল; যেব্যক্তি একবর জাঁন্ববী এই 
নাম ম্মরণ করিবে, তাঁহার প্রবল পাপতাপও বিনষ্ট 
ইইবে; তোমার স্তব দ্বারা আমি মন্তৃউ' হইয়াছি, ক্তুষি 
আমার পরম ভক্ত, অতএব পরম ভক্তের যেপ্রকার গতি 
হইয়। থাকে, তাহাই তোমার স্স্থির আছে ত্বত্ত এই 


৬৭৬ . মহাঁভাগবত। 


স্তৰ অন্য ব্যক্তিও যদি ভক্তিপুর্ববক পাঠ করে, সেও পরম 
গতি প্রাণ্ড হইবে । 

বেদব্য।(স বলিতেছেন, মেই মুনি জঙ্গকে সম্ভব করিয়া 
এবং তথ কর্তৃক পরম ভক্তিভাবে পুজিতা হইয়া গঙ্গা পুন- 
বর্ধার পুর্বব।তিম্ুখে গমন করিতে ইচ্ছাবতী হইয়।ই আবার 
স্তস্তিতা হইলেন; পুণ্যক'র্তি ভগীরথকে বলিলেন, বদ! 
তোমার তপশ্চর্য্যায় বাধিতা হইয়া আমি বিষ্ঞদেহ হইতে 
ধরণীপৃষ্ঠে আগমন করিয়।ছি, তোমার বশগ্রামিনী হইয়াই 
ক্রমান্থয়ে আসিতেছি, ইতোমধ্যে কাম খ্যা দর্শনাভিলাষে' 
গুর্বীভিমুখী হইয়াছিলীম, তাহাতে প্রথমেইন্ মুনিবরের 
সহিত বিরোধ ঘটন1 হইল; সেই ভেতুক তোমাকে জিজ্ঞাসা 
করিতেছি, কি করি, যেস্থানে আমার গ্রম্য করা তোমার 
অভিলধিত হইবে, তাহাই আমি করিব |-তখনংভগীরথ বলি- 
লেন, জননি ! এক্ষণে দৃক্ষিণান্তিমুখে চলুনঃ £্ঠে স্থানে 
অ।মার পিতৃলো ক ব্রঙ্গমশাঁপে ভন্মীভূত হইয়া রহিয়াছেন, 
যাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত আপনাকেও এতপ্রুর কষ্ট 
দিলাম; হে জননি! মেই কার্য্য করিয়া, আমারে কৃতার্থ 
করুন । 

বেদব্যাম বলিতেছেন, ভগীরথ কর্তৃক এইপ্রকাঁর অভি- 
হিত হইয়া গঙ্গা তথাস্ত বলিয়। গনন করিতে লাগিলেন । 
এইপ্রকারে বহু শত যোজন অতীত হইলে ভশীরথ 
অত্যুস্থ ক্লান্ত হইয়া কিঞ্িৎকাঁল শঙ্নাদ করিতে বিরান 
রুরিলেন, মারথিও শ্রমাতুর হইয়! ক্ষণকীল বিশ্রাম করিতে 
থাকিল; জঙ্ক, মুনির কম্া পন্মানাম্ী এক তপশ্বিনী; 


অষ্টষক্টিতম অধ্যায়। ৬৭৭ 


তিনি প্রভাবে পুর্ববেই জানিয়ীছিলেন, যে ভ্রিলোঁকতারিণী 
গঙ্গা আমার পিতৃপ্রস্থুত। হইয়া আমার ভগিনী হইয়াছেন ; 
সেই গঙ্গাকে নিকটে সমাগত দেখির। শঙ্নাদে অভ্যর্থনা 
করিতে থাঁকিলেন; গঙ্গাও সেই শব্দাভিমুখে কিরদ্দংর গমন 
করিলেন, তদ্দর্শনে নেই পা! কতই মা হঙ্ক-ত। হইতে লাশি- 
লেন ; মনে করিলেন, এই গঙ্গাদেবী যদিও ব্রঙ্গাদি দেবতার 
আ রাধা, তথাঁপি আমার কনিষ্ঠ ভশিনী,'আমার পরিচয় 
প্রাপ্ত হইলে অবশ্যই মেই মত অবনত ব্যবহার করিবেন ; 
এই অভিমানে আক্মপরিনানে চেষ্টান্থিত হইলেন, কিন্তু 
দৈব বশতহঃ এ মমকাঁলেই ভগীরথের শঙ্বনীদ হইতে লাগিল, 
সন্যগপ্রস্থুত বৎমের করবে আঁরুকউ। গাভ'র ন্যায় গঙ্াও 
অমনি ভগীরখের পশ্চাতে ধাবগান। হইলেন, তর্দর্শনে 
গন্মা ক! লক্ধতে অধোযুশী হইলেন, ক্রোধভরে স্বয়ংই 
প্রবলবেগবতী এক ননীমুর্তি ধার। করিতেন; সমুদজলে 
জলশায়িনী হইব এই অভিসন্ধি করিনা ভুকুসকে ভঙ্গভয়ে 
ব্যাকৃল করিতে করিতে চলিলেন। এ দিকে গর্গা বেবী, যিনি 
গর্ব পাপ নাশ করেন, তিনি মগর রাজার বংশকে-অন্বেষণ 
করিতে করিতে পরম বেগ ধারণ করিম! দক্ষিণদিকে গমন 
করিতে লাগিলেন, সমুদ্রনিকট প্রবেশে উপস্থিত হইয়াও 
বখন সগ্নরমন্তানদিগের ভন্মনশাকে 0বখিতে পাই.লন না, 
গঙ্গ। তখন শত ধারাগ্ন বিস্তীর্ণ হইয়! শতদিকে গমন করিতে 
ল[গিলেন, জলশব্দের মহাকলোলে বছদিক ব্যাঁপিত হুইল 3 
মেই শব্দখ্রবণে সমুদ্র উত্তোলিত হইয়া গঙ্গাকে দর্শন" 
করিতে আগমন করিলেন; পরবিজল।. গঙ্গা র*দর্শনলাভ 


৬৭৮ .. মহাভাগবত। 


করিয়াই চিরকালীন কতা ্রন্মন্ত সেই নদীন।থ সমুদ্র অর্থপাত্র 
মন্তকে লইয়া বিবিধ প্রকার নৈবেদ্য দীপাবলি ধুপাবলি প্রভৃতি 
নানা উপচ।রে গঙ্গাদেবীর পুজা করিলেন । 

ইতি মহাভাগবতে মহাপুরাঁণে অগষ্টষষ্টিতমোহুধ্যায়ঃ | 


শী শী 


উনসগ্ততিতমোহ্ধ্যায় ৷ 

বেদব্যণান বলিতেছেন, গঙ্গাদেবী নমুক্রের সহিত পরি. 
মিলিত হওয়াতে মহা সুদস্টিতাঁ হইয়। ক্রমে পাভাল- 
তলে প্রবেণ করিজেন। কপিলমুনির আশ্রমে উপস্থিত 
হইলেই মহর্ষি কন্িল পরম।দরে পুজা করিলেন, পুজিতা 
হইয়। জাহ্ৃবী জিজ্ঞানা.করিলেন, মহষে ! সগরসন্তানগণ 
কোন স্কানে ভল্মাবশেষ হইয়াছেন ? মুনি কহিলেন, জননি 
এ দেখুন ভল্মরাশি স্থানে স্থানে রহিয়াছে; কেম্থ।ও লতা- 
গুল্সাদিতে আচ্ছাদিত হইয়াছে । গঙ্গা মেই ভম্ম দেখি- 
য়াই তৎক্ষণাৎ মাত্রে জলপ্লাবিত করিলেন। মেই ভম্ম 
সকল জলম্পর্শপ্রায় হইয়া তঞ্ষণমাত্রে চ।রুচতুভূজিধারী 
হইয়। দিবারধারোহণ করত ত্রন্মলোটেকে গমন করিতে 
লাগিলেন । পিতৃগণের নিষ্কৃতি দৃষ্টি করিয়া! ভগীরথ পর৭ 
হামনা হইয়া! রথের উপরিভাগে নৃত্য করিতে লাগিলেন, 
"আর বলিতে লাগিলেন,গঙ্গর জয় হউক গঙ্গার জয় ইউক্‌। 
নবোদিতুর্ধ্যনমতেজন্বী ভগীরথ রোমাঞ্চিত হইয়া শঙ্খদূনি। 
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করিছে লাগিলেন, সেই শঙ্খরব শ্রবণ করিয়া গঙ্! পুনর্বণার 
পাতালবিবর হইতে ধরণীতলে আগত! হইলেন, একটি 
ধারামাত্র পাতালপুরীতে রহিল; নেই পানালস্থিতা গা! 
ভোৌগবতা নামে বিখ্য।ত। হইলেন । তিনি ভ্রমণ নিম্বভি- 
মুখে গমন করিগা কারণ বারিতে পহিহা হইলেল, ষে 
কারণ বারিতে অনন্ত কেটি ব্রন্মা্ড জলবিষ্বপ্রায় ভাঁষি- 
তেছে। 
বেদব্যান বলিতেছেন জৈনিনে ! শ্রবণ কর, অতঃপর 
ভগীরথ মেই মাঁসরগানিনী গঙ্গাকে পুজা করিরা। প্রসন্- 
বদনে নিজপুর, প্রস্থান কত্রিলেন। এইপ্রকীরে গঙ্গীদদবা, 
যিনি বিঞুদেহে নিবাম করিতেন. তিনিই মর্ধলোকের 
তিতার্থে পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন । এই পুগ্যতম যে 
গঙ্গাৰবতরণ আখ্যান, ইহাকে যেব্যক্কি পাঠ করে কিন্বা পাঠ- 
করায়, নিব্ধ ৭ মুক্তি তাঁহার করন্থ হয়। আয়ুকৃদ্ধি হয়।. 
যশোরৃদ্ধি হয়। সর্বস্থানেই সুখ করে। মর্ব্ব বিষয়েই মঙ্গলের 
উদয় হয়। পিতৃশ্রা দ্ধ দিবসে ব্রাক্ষণনিকটে ভক্তিতৎ্পর 
হইয়া যিনি এই আখ্যান পাঠ করেন; তাহার পিতৃলোঁক 
পাপী হইলেও পরমাগতি লাভ করে। অকালে অথবা 
কুৎ্মত দেশে বিনি দর্ভতানে উপবিষ্ট হইয়া এই 
আখ্যান পাঠ করেন, ভাহারও পিতৃলোক পরম প্রীতি- 
যুক্ত হন; একানশী দিনে যিনি পাঠ করেন, তাহার নকল 
দিধি হয় £ঞপুভরদরাঁদি সম্পত পুর্ঘক অহুল সখ বৃদ্ধি হয়, 
সংক্রান্তি দিবনে অথবা! পুর্ণিম। দিবমে যিনি এই পুখাতম 
আখ্যান পাঠ করেন তিনি অশ্বম্ধ যজ্ঞের ফল প্রত হন। 


৬৮৫ মহাভাঁগবত। 


গঙ্গা তীরসমাঁগমনপুর্ববক নিয়মগ্রাহী হইয়া যে বাক্তি 
পাঠ করে, কিন্বা শ্রবণ করে, ভূমগুলে সে ব্যক্তি অদ্ভিতীয় 
সম্মানিত হয়। এই পুণ্যাখ্যান পুস্তক যাহার গৃহে অবস্থিত 
হয়” তাহার কদাঁচই দৌর্ভাগ্যসমুষ্ভব হয় না, বলবৎ 
শত্রও কেহ হয় না। আজন্মকাল গঙ্গ। সান করিলে নে 
ফল ল।ভ হয়, এই পুস্তক গুহে অবস্থিত হইলেও মেই পুণ্য- 
পু্জ জন্মে। গ্রহপীড়া অথবা ব্যাধিপীড়া হয় না। বুদ 
জৈমিনে! গঙ্গার সমান তীর্থ ক্ষিতিতলে আশার নাই, 
সেই জন্য তাহার আখ্যানও মহাপুণ্যের জনক জানিও। 
ইতি মহ1ভাঁগবতে মহা পুরাণে গঙ্গার মাহানস্য কথন 
উনসগুতিতমোহ্ধ্যায়। 


সপ্ততি তমোহ্ধ্যায় 
৪4১57 
'বেদব্যান বলিতেছেন, দর্শনে এবং স্পর্শনে যিনি নির্ব্বা।- 
ফলদ[রিনী, সেই গঙ্গানেবীর মহাস্স। সংক্ষেপে বিঞ্িহ বলি- 
তেছি হেমুনিনত্তন! শ্রবণ কর। প্রভাত সনদে গারো 
খন করির। যে মনুষ্য হেলাক্রমেও গঙ্গার স্মরণ করে 
ত্রিভুবন মধ্যে তাঁহার অশ্ভভয় হয় না; গৃহে সম্পৎ বৃদ্ধ 
হয়;আপদ সকল বিনষ্ট হয়? জন্মান্থরক্কৃত পাপ নকল 
বিন হয়; অক্ষর সুপুণ্য সকল সমুপাজিতি হয়? ছুঃস্বপ্- 
দর্শনে কি ডুর্গম পথ গমনে একবার গঙ্গাকে স্মরণ করিলে 


সগুতিতমোহ্ধ্যায়।, ৬৮ 
নিশ্চয়ই সেই সঙ্কটে বিযুক্ত হয়। ক্রিয়ার আরঙ্তে 
গঙ্গার স্মরণ করিলে সেই ক্রিয়া নির্ব্বিত্বে মফলা হয়; 
জপ, হোম প্রভৃতি দৈৰ পৈত্র কর্মকখলে অপভাষা প্রয়োগ 
করিলে গঙ্গার স্মরণ করিয়! পুনর্ধার করিবে, নহুবা এ অপ- 
ভাষা জন্য মেই কর্মের অঙ্গ বিফল হয়; মুমুষ, জন যদ্যপি 
যে কৌন স্থানে থাকিয়া গঙ্গা নাম মহীমন্ত্র স্মরণ করে 
তাহাকে মুক্তি দান করিবার নিমিত্ত গঙ্গ। তাহার সম্গিধানে' 
বম করেন | গঙ্গা সর্ববার্থসাখিনী, সর্ববপাপ-বিমোচনী ও 
গঙ্গ] সর্ববাস্তভনিহত্ত্রী ; গঙ্গা সর্ববমম্পত্প্রদায়িনী ; স্বর্গ 
এবং অপবর্গ প্রদ্ধান করেন; গঙ্গা প্রত্যক্ষরূপা' প্রক্কৃতি ; 
এই গঙ্গীকে যে ব্যক্তি একবারও স্মরণ করে না, তাহার 
জীবন নিষ্ষল। 

জৈমিনে ! আর অধিক কি বলিব, .নর্ববতীর্ঘন্ন।নে ষাঁদুশ 
পুণ্য না ঈন্মে, সর্ধবদেব পুজনে যাদৃশ পুণ্য ন1! জন্মে, সর্বব 
যজ্ঞ এবং সব্বপ্রকর তপম্যার দ্বারা যাদৃশ পুণ্য না জন্মে, 
গঙ্গার স্মরণ লইলে ততোইধিক পুণ্য জন্মে; ভগবতীর যে 
মহত নাম, তন্মধ্যে গঙ্গা এই নামটি ভগবতীর পরম নাম্‌, 
নীচকুলে উদ্ভূত হইয়াও যদি গঙ্গার ন্মরণপরায়ণ হয় 
তবে মেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ; আঁর গঙ্গ।র ম্মরণে পরাজ্ম,খ হইলে 
উৎকৃষ্ট বংশীয় বাক্তিকেও নীচাতিশয় জানিবে ) যে দিবদ 
গঙ্গার স্মরণ না হয়, সেই দিনই ছুর্দিন) মিখ্যাবাক্যজন্যঃ 
কি পরঙ্গব্রগমনজন্যঃ অবৈধ হিংসা জন্য, কি স্ুরা- 
পানাদি জন্য, আরও অন্যান্যগ্রকার যে পাপ, ঘেই সমস্ত, 
প্রলয় প্রাপ্ত হয়, যদি একবার গঙ্গার নাঁম স্মরণ করে। 


৬৮২ . মহাঁভাগবভ। 


গঙ্গাকে উদ্দেশ করিয়া! মংঘত মানসে যদি গঙ্গভিমুখে 
গমন করে, তবে তাহ।র প্রতিপদাপণেই অশ্বমেধ যচ্ছের 
ফল হর; মেই ব্যক্তির পিতৃলোক নকল নৃত্য করিতে 
থ।কেন। মুমুর্ষ, ব্যক্তি যদি গঙ্গাতে মৃত্যু ইচ্ছা! করিয়া যাত্রা 
করে, তবে যে কেন স্থানে মরিলেও গঙ্গা মৃত্যুর ফল প্রাপ্ত 
হয়) গঙ্গান্নান অভিলাষে গমনকারী ব্যক্তিকে ষদ্যপি 
কেহ ভাগ্য বশতঃ অভিথিমতকার করে, সেও অর্থফলভাদী 
হয়; গঙ্গান্নানকারীকে যে ব্যক্তি বিনয় পুর্ববক প্রণিপাত 
করে, সেও স্বকীয় পাপপক্ষের প্রক্ষলন করে ; মোহ ৰশতঃ 
যদ্যপি কেহ গঙ্গার নিন্দা করে, মে পাপাত্মা চতুর্দশ ইন্দ্র 
কাল ঘোরতর নরকে পচ্যমান হয় । গঙ্গার উদ্দেশে গমন 
করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া জল পান করিলে, যাহার 
জলাশয়ে জলপান করে, তাহার ও পিতৃগণ তৃপ্ডিলভ করেন, 
গঙ্গা স্গানাভিলাধী ব্যক্তি অশক্ত হইলে তাহাকে যান- 
স্বারা যদ্যপি কেহ প্রেরণ করে, তবে তাহার কি প্রকার ফল 
হয়, জৈমিনে ! তাহা শ্রবণ কর; পিতৃলোক মঝল পরমা- 
তৃপ্তি লাভ করেন; পুত্রের যাবজ্জীবন স্থখ দায়ক পুণ্য 
সঞ্চয় হয়; এবং অস্যকালে অবশ্থই জাহৃবীজলে দেহাবসান 
করে ; পৃথিবীমধ্যে অনাধারণ কীর্তি চিয়ন্থায়িনী এবং 
পুক্রপৌন্র।দিক্রমে মন্ততিধারাও চিরস্থায়িনী হয়; হে 
মুনিসত্তম ! সাক্ষাৎ ব্রহ্মহত্যাকারীও যে দর্শন মাত্রে 
নিজ্গাপ হয় ইহাতে সংশয় নাই। যেব্/ক্তি সংযতচিত্তে 
গঙ্গা« নিকটে মমাগত হইয়। ভক্ত পুর্ববক প্রণত হয়; সে 
ব্যক্তির শরীর ধারণ নার্থক হয় ভূলোকে জন্মলাভ করাও 


সগ্ততিতযোধ্যার়। ৬৮৩ 
তাহার মার্থ ক, তাহার পিতৃলোক মকলও ধন্য, সে ব্যক্তি 
ধন্যতম, তাঁভার পাপও নই, শমনভয়ও নাই, লোকদ্বয়েই 
অতুল স্ুখমল্পদ্দ উপতোগ করে । অন্তকালে গঙ্গার স্মরণ 
করিতে করিতে যে জন গঙ্গ।তে প্রাণত্যাগ করিতে অভি- 
লাষ করে, জৈমিনে ! সামান্য মানবের কথা কি কহিব, 
ঝধিগণ এব দেবতাগণও তাহার দর্শন মাত্রেই ক্লতার্থ হন। 
নিম্ষদদ্ধও যদি গঙ্গাকে দর্শন করে, তবে'মে অহজ্সসহজঅ- 
পাপকারী হইলেও যমের দণ্ডণীর হয় না| হেসুনে! এই 
গঙ্গার মাহাত্ম্য বিষয়ে তোমার নিকটে একটী ইতিহানম 
ব্ভন করিতেছি" শ্রবণ কর,__ পুর্ববকালে মর্ববান্তক নামে এক 
জন ব্যাধ অত্যন্ত পাপাক্মা ছিল; যাবজ্জীবন প্র।ণিহিংস। 
করিয়।ই কাল্যাপন করে ; পারদারিক দোষে এবং পর- 
দ্রবাঁপহ্ত অর্ববদাই আমক্তচেতা ; ধর্মসস্বন্ধীয় কিঞ্চিম্সাত্র 
কর্মা তত্কর্ভুক সংসাঁধিত হয় না-। সেই ব্যাধ এক দিবম বন- 
প্রাব্্ হহ্য়া বিবিধপ্রকার পশুঘাত করিয়া অত্যন্ত পরিশ্রাস্ত 
ও ঘন্মাক্কলেবর হইয়া তদ্বনবাছিনী একটি আ্রোতত্বতীর 
জলে অবগাহন করিরা মাংনভার লইয়া গমন করিতে 
লাগিল; এই অময়ে চিত্রমেন নামক একজন মহাঁৰবলপরা- 
ক্রান্ত রাজ! মৃধয়ার অভিলাষে মেই কাননে গমন করিয়া- 
ছেন, ইতস্ততঃ পরিভ্রমণে মগের অনুসন্ধান করিতে করিতে 
একটি ম্ৃগকে লক্ষ্য করিয়া শর সন্ধান করিলেন ; স্বাভাবিক- 
ভয়চকিত সেই হরিণযুবা ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে 
করিতে দেখিতে পাইল যে অশ্বারোহী এবং স্বকীয়তেজঃ* 
প্রভাবে দীপামান এক পকষ উদ্াতান্স ভউযা7চ5 ক অগচতিলা 


৬৮৪ ,. মহাভাগবত 


দেই হরিণযুৰা প্রাণভয়ে পলায়নোদ্যত হইল; কিন্তু তৎ- 
ক্ষণেই রাজনিক্ষি্ত শাণিত শরে তাহার মর্শমাভেদ হইল, 
তথাপি প্র।ণপণে ধাবমান হইতে লাগিল, রাজাও তাহার 
অনুগমন করিতে থাকিলেন। বাণবেধজ্বল।তে নিতান্ত 
ব্যাকুল মেই মৃগ অত্যন্ত বেগে গমন করাতে কিঞ্চিৎ কালের 
মধ্যেই রাজ অপেক্ষা অনেক দুরবর্তী হইল, ষে স্থানে 
সর্ধান্তক ব্যাধ মাংসভ।র লইয়া আদিতেছিল। এ ম্বগ, 
তাহার অদ্ুূরবর্তী হওয়ান্ে, ব্যাধ মনে মনে করিল যে, এই 
য্গ কোনও পুরুষ কর্তৃক শরবিদ্ধ হইয়াছে, নেই শরবেধক 
পুরুষকেও দেখিতেছি না, তবে এক্ষণে 'পাঁশবদ্ধ করিয়া 
এই মৃগকে রুদ্ধ করি, সংগ্রহ করিতে পারিলে গরচুর মাংম 
হইবে । এই ভাবিয়া সেই বাধ পাশ নিক্ষেপ করিয়া ঘুগকে 
বদ্ধ করিল, এবং স্বকীয় শাণিতান্ত্র দ্বারা তাহার মাংস- 
গ্রহণে তৎপর হইল। দ্ুরবনস্থ বলিয়া রাজাকে ব্যাধ. 
পুরুষ দৃষ্ট করিতে পারে নাইসকিন্ত ব্যাধকৃত মগুদায় ব্যাপ- 
রই রাজ! দর্শন করিয়াছিলেন, তদ্র্শনে মাতিশয় কোপা- 
স্বিত হইয়া ভ্রুতবেগে অশ্বগালন করত মেই রাজ। বাধ- 
নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং কোপকষারিত নয়নে 
ব্যাধের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া ধনুক্ষোটি দ্বারা তাহারে 
আকর্ষণ করিলেন; ব্যাধনিকটস্থিত পাশ দ্বর/ই ব্যাধকে 
বদ্ধ করিলেন । তদন্থর চিত্রমেন মহারাজাঁর চত্ররঙ্গ দল 
আয়া মিলিত হইল ; তখন রাজ] সেই ব্যাধকে মমভিবা।- 
হারে লইতে আজ্ঞা করিয়া! নিজ রজধানীতে প্রত্যাগমন 
করিলেন ;* -প্রত্যাগমন কালে মকলে নৌকাযান দ্বারা গঙ্গ। 


সগ্ডতিতমোহই্ধযায় |. ৬৮৫ 


উত্তীর্ণ হইয়া চলিলেন, এই মময়ে এ ছিরছুরাচার পাপাস্বা 
ব্যাধের গঙ্গা দর্শন হইল । পর দিবস প্রাতঃকালে প্রাতঃ" 
কৃত্যাদি ঘমাপনান্তে রাজা বিচারাননে উপবিষ্ট হইলে 
কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে দূতগণ সেই পাশবদ্ধ ব্যাধসন্থানকে 
রাঁজনিকটে উপস্থিত করিল; রাজা মন্ত্রিগ্নণের সহিত 
বিচার করিয়া এ ব্যাধকে কিঞ্চিং কালের জন্য কারাবদ্ধ 
করিলেন ; কিয়প্দিবম বিলম্ষে সান্সিপাতিক জ্বরে কারা- 
গার মধ্যেই মেই ব্যাধের মৃত্যু হইল। মরণের অনন্তর 
আতিবাহিক দেহ প্রাপ্ত হইলে, যমদূতগণ পাশ দ্বারা সেই 
আতিবাহিক কেহকে দৃঢ় বদ্ধ করিয়া 'যমমদনে লইয়া বায়, 
এই অময়ে শিবদুতণ তথায় উপাস্থিত হইলেন ; তাহারা 
সকলেই ত্রিশ্বলধারী, বিশ।লজটামগ্ডিতমস্তক, ব্যাস্- 
চর্বস্বর, বিভূতিভূষিতসর্ববাঙ্গ, মহাবলপরাক্রান্ত, অথচ 
প্রশান্তটু ও । তাহারা এ ব্যাধক্রে পাশবদ্ধ দেখিয়া কাতর 
হইয়া বলিদেন, রে যমদূতগণ! তোর! ছুক্বর্মা করি" 
য়াছ, এই ব্যক্তিতে তোমাদের অধিকার নাই, তোমরা 
বিশেষ তত্ব না জানিয়। ইহাকে বন্ধন করিয়াছ, এইক্ষণেই 
পাশমুক্ত করিয়া দাও, নতুবা! আমাদের কর্তৃক বিশেষপে 
তাড়িত হইবে, ইহাকে শিবপুরী লইয়া যাইতে এই বিচিত্র 
রথ আনিয়াছি। এই কথা শুনিয়। যমদৃতগণ ভীত হুইল; 
ও ততক্ষণমাত্রেই সেই ব্যাধকে পরিত্যাগ করিয়া যমনিকটে 
প্রত্যাগমন করিল; আম্লক বৃত্তান্ত যমরাজকে নিবেদন 
করিলে,্চতনি চমতকৃতহৃদয় হইয়। চিত্র গুপ্তকে বলিলেন, 
ছে সর্বার্থদর্শিন্‌! একবার তত্বাবধান করিগঃ দেখ দেশি 
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সর্ববাস্তক ব্যাঁধের কিঞ্িৎন্মাত্রও পুণ্য যোগ আছে কিনা; 
এ ব্যক্তি তো যাবজ্জীবন ছুক্র্মাই করিয়াছে, দেখিতে পাই। 
প্রেতরাজের আজ্জ। প্রাগ্ড হইয়। চিত্রগুপ্ত অনুসন্ধান করিতে 
থাঁকিলেন, কোন দিবমেও কিঞ্ষিন্নাত্র পুণ্য কার্য্য দেখি- 
লেন না, বিস্ময়াপনের ন্যায় নিশ্চেউ হইয়া রহিলেন । 
তদ্দর্শনে যমরাজা বলিলেন, মন্ত্রিন! তুমি পুণ্যকর্ম 
দেখিতেছ না; "আমাকে একবার শুনাও দেখি । যমরাজা 
এই কথা বলিলে, চিত্রগুপ্ত এ ব্যাধের কর্ম নকল পর্যায়- 
ক্রমে রাজাকে শ্রবণ করাইতে থাকিলেন ; যমরাজা! মনো 
যোগ পুর্ববক শুনিতে শুনিতে যখনই শুনিলেন যে বন্ধন 
করিয়। নৌকাঁষ|নে গঙ্গা পার করিয়াছে, তখনই যম- 
র।জের নয়নযুগলে দরদরিত ধারা বহিতে লাগিল । চিত্র- 
গুণ পানে দৃষ্টি করিয়া বললেন, মন্ত্িন্‌! স্বীয়-যত্তে বা 
পরকীয় বত যে.কোন দন্পর্কেও গঙ্গার দর্শন হইলে সে 
ব্যক্তিতে আমর অধিকার থাকে না, একথা আমি পরম 
যোগী পঞ্চবদনের মুখে শুনিরাছি ; অতএব শন্ত্িবর ' 
চিরদিন পাপাসক্ত এ বাণধও একবার মাত্র সম্পর্কে গঙ্গা 
দর্শন করিয়াও শিবমালোক্য প্রাপ্ত হইয়াছে । যম তখনই 
দ্রুতগণকে ডাকিয়া বলিলেন, ভটগণ ! এই গঙ্গদর্শনকরীকে 
বন্ধন করিয়া তৌমরাই আমার নিকটে দপ্ডার্হ হইয়াছ, 
তবে কেবল অনভিজ্ঞ বলিয়। অদ্যকার মত মার্জন। করি” 
লাম কিন্তু ভতঃপর তোমরা যংপরোনান্তি মাবধান 
হইবে) পরমপাঁবনী গঙ্গাতে যে বাক্তি ক্নানপানাদি করে, 
ভাহার তে.কথণই নাই, যে জন গঙ্গার ম্মরণ কিস্বা 
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দর্শন করে তাহ।রও নিকটে গমন করিও না) যেব্যস্জি 
গঙ্গাকে ধ্যান করে নেও আমার দগুনীয় নহে, প্রত্যুত 
তাদশ ব্যক্তিকে দর্শন করিলে প্রণম করিতে হয়; গঙ্গাতে 
যে ব্যক্তি দেহ ত্যাগ করে, আমি তাহার আজ্ঞার বশীভূত 
হই; সুরেন্দ্রগণও তাহাকে নমস্কার করেন ; অতএব গ্াহার 
মন্বন্ধে যমদণ্ডের কথাই কি। 

ম্যমনীপতি স্বকীয় দুতগণের নিকটে, গঙ্গার মাহাত্ম্য 
এইপ্রকাঁর বর্ণনা করিলে, যমদূতগণ রোমাঞ্চিতগাত্র হইয়! 
কিঞ্চিৎ কাল চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় রাহল। 

বেদবাস বলিতেছেন, সংযতমন"হুইয়া ষে ব্যক্তি এই 
অধ্যায় পাঠ করিবে, সে ব্যক্তি সমৃহপাপকারী হইলেও, 
যমদুত হইতে তাহার কিঞ্চিন্াত্র তয় থাকিবে না। 

ইতি মহাভাগবতে মহাপুরাণে সগ্ডতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 
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মহাদেব নীরদকে বলিতেছেন বম নারদ! গঙ্গার 
মাহাজ্্য আরও বলিতেছি শ্রবণ কর। যেব্যক্তি গঙ্গাতে 
জ্ঞান পুর্ববক দেহত্যাগ করে, সে ব্যক্তি কৈবঙ্যধাম প্রাপ্ত 
হয়। অজ্ঞান থাকিয়। গঙ্গায় দেহ ত্যাগ করিলে শিব্লাক 
প্রাণ্ত হয়। যে কোন স্থানে মৃত ব্যক্তির মাংস কিন্বা অস্থি 
খণ্ড যদি গঙ্গীয় পতিত হয়, তাহা তেও সে ব্যক্তর স্বর্গলাত্ত 
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হয়। যদ্যপি ব্রদ্মহত্য প্রভৃতি অতিগহিত সহত্র পাপওজ্ঞ 
হইয়াও ষেকোন স্থানে মৃত হয়, আর মরণানস্তর তাহার 
অস্থিখণ্ড কিম্বা মাংসখণ্ড যকিঞ্চিৎ গঙ্গার জলে পতিত 
হয়, তাহা হইলে দেই মমস্ত পাপ হইতে তাহাকে বিষমুক্ত 
করিয়া নিরাময় স্বর্গলোকে লইয়! যায়। এই স্থানে পুনর্ববার 
একটি আশ্চর্য ইতিহা' কীর্ভন করিতেছি শ্রবণ কর। পুর্ব 
কালে ধনাধিপতি নামে একজন বৈশ্য ছিল ; সে প্রান্তরমধে; 
দস্ট্যবৃত্তি করিত ; তাহাতে শত শত ব্রহ্মহত্যা, নরহত্যা; স্ত্রী- 
হত্যা করিয়াছিল সেই পাপাত্বা হঠাৎ কালবশীভূত হইয়।! 
প্রান্তরপাশ্বস্থ বনমধ্যেই প্রাণত্যাগ করিল কালবশীভূত 
হইলে যমরাঁজ। তাহাকে অসিপত্র নাম নরকে নিপাতিত 
করিতে দুতগণকে আজ্ঞা! করিলেন । বৈশ্য সেই ঘোরতর 
নরকে ছুঃসহ কঠোরযন্ত্রণায় যন্ত্রিত হইয়। অহনিষ চ+হুকীঁর 
ধঘনি করে | এদিকে বনস্থলী মধ্যে তাহার মৃত দেহ ক্রমশঃ 
গলিত হুইল) পুতিগদ্ধে শুগালদকল আনিয়। তাহার গলিত 
মাংম ভোজন করিতে লাগিল। এই মমরে কতকগুলি 
গৃধ, অতি বৃহৎ আকার, তাহারাই মাংমলোলুভ হুইয়! মেই 
স্থানে দ্রুতবেগে সমাগত হইল ও দীর্ঘত্গু দ্বারা শুগলগণকে 
দুরীক্ৃত করিল; শ্রগীলগণ মাংসভোজনে কতক তৃপ্তি লাত 
করিয়াছিল, গৃধূগণের তাড়নায় প্রস্থান করিল । মেই মাংম- 
ভোৌজী শুগলের মধ্যে একটা শৃগাল দৈবযোগে ক্ষিগু হইর। 
নিরন্তর দ্রুত গমন করিতে থাকিল। দ্রুত গমন করিতে 
করিতে জলপিপাসায় ব্যাকুল হুইল) ইতস্তত? জলাম্ববেণ 
কর্রিতে করিতে দুর হইতে গঙ্গার প্রবাহ দেখিতে গাইল 
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জল দেখিতে পাইয়া ততোধিক বেগ গমনে গঙ্গার জল- 
নিকটে উপস্থিত হুইয়! উদর পুরণ করিয়। জলপাঁন করিল; 
তৎকালে মৃত বৈশেযর শরীরমম্বন্ধীয় গলিতমাংসকণিকা- 
মাত্র মেই শৃগালোদরে বর্তমান ছিল; উনর প্রবিষ্ট গঙ্গা- 
জল সেই মাঁংসকণিকাতে সংলগ্ন হইবামাত্র অনিপত্র- 
নরকন্তিত সেই ধনাধিপতি বৈশ্য শিবদেহ প্রাপ্ত হইল; 
শিবশরীর ধারণ করিয়। নরকের বহির্গত .হইবামাত্র শিব- 
দূত কর্তৃক সংযোজিত দিবারথে আরোহণ পুর্ববক শিব- 
লোকে গমন করিতে লাগিল । এই অভূতপূর্ব ঘটনা 
দর্শন করিয়া অন্সিপত্র নরকের রক্ষিগণ কতগুলি দ্রুত বেগে 
যমরাজের সভাঁপার্বে উপস্থিত হইয়। চীৎকার ধনিতে 
বলিতে ল!গিল, হে প্রেতভূপতে ' আমি অমিপত্র নরকের 
প্রধান রক্ষিতা, অদ্য একটী অত্যাশ্য্য দেখিলাম, শ্রীচরণে 
নিবেদন কারতেছি,_ধনাধিপত্তি বৈশ্য, যাহাকে সম্প্রতিই 
অনিপত্র নরকে নিপাতিত করিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি হঠাু 
শঙ্করশরী'রী হইয়া দিব্যরথে উদ্ধপথে প্রস্থান করিয়াছে । 
শ্রবণ মাত্রেই যমরাজ1 একবারে স্থগিত চকিত হইয়া চিন্তা 
করিতে থ।কিলেন ; ধ্যান চিন্তায় অপুর্ব ঘঠন। জানিতে 
পারিয়া নিজ দূতগণ্কে বলিলেন, দুতগণ! বনমধ্যে এই 
ব্যক্তির মৃতদেহ কতকগুলি শ্গালে ভক্ষণ করে, তন্মধ্যে 
একটা শৃগ।ল গঙ্গাজল পান করিয়াছিল; সেই শ্রগালপীত 
ত্রহ্মময় উদকবিন্ছু শিবার উদরস্থ মাংমে নংলগ্ন হইবঃমাত্্র 
ঘোরতর পাপাত্সা এই নারকী সমুদয় পাপপক্ক গ্রক্ষালএু 
'করিয়া অতি ছুর্জভ শিবদাধুজ্য পদবী প্রাপ্ত হই্য়াছে। 


নিজ... , মহাভাগবত। 

মহাদেব নারদকে বলিলেন, বগুন নারদ! প্রেতরাজ 
কর্তৃক দুতগন এইপ্রকার অভিহিত হইয়। গঙ্গার মাহাক্সয 
ল্মরণ করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল; দেই নারকীও 
শিবদেহ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে আগমন করিলেই সুরেন্দ্র সকল 
প্রদক্ষিণ প্রণম করিতে লাগিলেন ; তিনিও মমস্ত স্বর্গ 
দর্শন করিয়া শিবলোঁকে মমাগত হইয়। স্থিরানন্দধারাঁর 
আঁশ্বাদ করিতে .থকিলেন | অতএব নারদ ! ভগবতী গঙ্গা- 
দেবী এইপ্রকার মহাপাতকনাশিনী ; যে কোন ও পাপাত্মা 
গঙ্গার দর্শন স্পর্শনাদি করিলে জীবিত কালে স্থুখ স্বচ্ছন্দে 
থকিয়। মুযুক্ষৃত্ব প্রাপ্ত হয়; মুযুক্ষুত্ব ধর্ম একবার প্রাপ্ত 
হইলে তৎপরে যদিও জন্ম জন্ম।স্তর হয়, তাহা হইলেও নে 
ব্ক্তিআর সংমারে আমক্তচিত্ত হয় না, বৈরাগ্ের ধন 
যে মোক্ষধন, তাহারই উদ্দেশে নিবিষচিত্ত হয়; মোক্ষ- 
ধন নাকি নিরতিশয় পবিত্রময়। অতএব মোক্ষধনের অভি- 
লাষ হৃদয়ে উদয় হইলেই হ্ৃদয়ও প্রায় পবিভ্রময় হয়; 
কখন কোন ডুক্কর্শে প্রবৃত্তি হইলে পরম পিতা পরহ্মশ্বরকে 
দেখে ষেন উদ্যতদণ্ডকর হইয়। সর্ধস্থানে দণ্ডায়মান রহিয়।- 
ছেন; সৎকর্মের অভিলাষ মনোমধ্যে হইলেই দেখে 
যেন মনোমধ্যে বিরাজমান অন্তধাঁমী পরমপিতা চিবুক 
ধারণে মস্তকাস্রাণে মুখডুষ্বন .করিয়। অভর-জনক মৃডুহামা 
প্রকাশ করিয়া উৎদাহ দান করিতেছেন । মুক্তি ফলের অভি- 
লাষী, ব্যক্তিদের এগ্রকার ভাব নিঃসংশয় উদয় হয় 
বূলিয়া কদাচই ভুক্কর্ে একাস্ত প্রবৃত্তি জন্মে না এবং সৎ 
কর্দের আত দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকে? লাধু ভাবে 
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সর্ব জনের অশেষ ক্লেশ নিবারক হয়; মর্ধজনের স্থুখ ছুঃখকে 
স্বকীয় সুখ দুঃখ বলিয়া জ্ঞান করে । গঙ্গার স্মরণ মনন দর্শন 
স্প্জনিদি [দ্বারা অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইরা একান্তভাবেই 
গঙ্গীকে আশ্রয় করে ; তাহার বিশুদ্ধ অন্ঃকরণ দ্বারা এইরূপ 
নিশ্চয় হয় যে, এই ফলেবর নশ্বর, অবশ্যই একদিন বিনষ্ট 
হইবে, কেন সময়ে কৃতান্ত আসিয়া ' গ্রাম করিবে তাহ'র 
অবধ।রিত নাই, অতএব যমদূত আমির! যতৃক্ষণ কেশীকর্ষণ 
না করিতেছে, ইতোমধোই গঙ্গার ল্মরণগত হই। 
বেদব্যাঁন বলিতেছেন, বম জৈমিনে ! অনয়,সে ক. 

বস্ত্রথ1 বিমোচনে গঙ্গার পা বৈ অর উপায় নাই। এই 
বিষয়ে মহাদেব নারদকে বলিয়াছিলেন, হে পুভ্রক নারদ! 
পুক্র ত্র কণত্র প্রস্ভতিকে লোকে বন্ধু বলিয়া থাকে ; কলতঃ 
তাহারা লৌকিক বন্ধু, অবিবেকী পুরুষের সম্বন্ধে তাহারা 
বন্ধনহেষ্ডু দএ) দেহ দ্ৃণাম্পদ হইলে পুন্রমিত্র(দি সকলেই 
ঘণা করিতে পারে, কিন্তু গঙ্গার শরণ [ত হইলে তিনি আর 
কদাচই স্কণা করেন না, অতএব গঙ্তাই পরমবদ্ধু, গঙ্গাই 
ভবমোচনকারিণী; গঙ্গার দর্শন, গঙ্গার স্পর্শন,গঙ্গ।র নাম- 
গুণান্ুুকীত্বন এবং ধ্যান, এই সকল দ্বারা গঙ্গা সুখদা এবং 
মোক্ষনা হন? অতএব গঙ্গাই পরমবন্ধু ; মহাঘে রতরষম- 
যন্ত্রণাভয়ে অভয়দায়িনী গঙ্গাকে যে জন আশ্রয় না করেন, 
তাহাকে আত্মঘাতী বলিয়া! জানিবে। গঙ্গাই পরম সুখ, 
গঙ্গাই পরমধন, গঙ্গাই পরমগতি, গঙ্গাই পরমমুক্তি, এই 
প্রকার যেজানে তাহার সম্বন্ধে কিছুই দুর্লভ নাই। গঙ্বী! 
যেমন ভগ্গীরথের শগ্্শন্দের অনুধাবন করিয়াছিলেন” 
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গর নাম স্মরণ .করিলেও তেমনি অন্তরীক্ষে অনুধাবন 
করেন। গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিয়। যে ব্যক্তি অন্য স্থানে 
বাস করে; সে করস্থিত মুক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া নরকের 
পথে পদার্পণ করে। গঙ্গা তীরে ভিক্ষা বৃত্তিতে ক।লয পনও 
শ্রেয়ক্কর, অন্যস্থানে পৃথিবীপতিত্বও জঘন্য । গঙ্গা ভক্তি- 
পরায়ণ একজন মনুষ্য যে দেশে বাম করেন, মে দেশও 
পুণ্যতম দেশ, গেস্থানে দীনাদি মৎকার্ধ্য করিলেও অন্যস্থান 
অপেক্ষা সহজ্গুণফলাধিক্য হয়। গঙ্গাভক্তিপরায়ণ 
ব্যক্তির নিকটে পিতৃলে কের শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিলে সেও 
অনন্তফলজনক হয়, এ্রবং জপ হোপ প্রভৃতি কর্ম অনম্ত- 
ফলজনক হয়। গঙ্গানাম পরম তপস্তা : যে জন নিত্য নিত্য 
গঙ্গা নাম স্মরণ করে, তাহার সম্বন্ধে যমভয় দূরীরুত হয় । 
ইতি মহাভাগবত মহাপুর[ণে একসগুতিতম অধ্যায় 
যমাণ্ত। 


দ্বিসপ্ততিতমোহ্ধ্যায় | 





মহধি নারদ ভক্কিগদ্টাদচেতা হ্ইয়। মহাঁদেবকে 
জিজ্ঞাম৷ করিলেন, হে দয়াময়! ত্রিলেকপাঁবনী গঙ্গার 
নামের বদি এতই ফলদাতৃত্ব আছে, তবে দয়া করিয়। 
কতকগুলি গঙ্গানাম কীর্তন করুন। এই কথা শুনিয়া! মহা- 
দেব বলিলেন, বদ নারদ! অনন্তন্ধপিণী গঙ্গার নামও 
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অনন্ত; তথাপি পবিত্রময় নামনহজ্রের মধ্যেও পবিত্রা- 
তিশয় শ্রবণপ্রীক্তিকর একশত নাম কীর্তন করিছেছি শ্রবণ 
কর। ৮, 

গঙ্গা, ভ্রিপথগা, দেবী, শস্তুমৌলিবিহারিণী, জাহ্বী, 
পাপহস্ত্রী চ, মহ1পাতকনাশিনী, পতিত দ্ধারিণীঃ শ্রোত- 
স্বতী, পরমবেগিনী, বিষু'পাদাঘগস্ত,তা, বিষুটদেহকৃতালয়া, 
স্বর্গ ধিনিলয়া, সাধী, স্বর্ণদী, স্থুরনিক্নগণ, মন্দাঁকিনী, মহা- 
বেগা» স্বর্শূঙ্গপ্রভেদিনী, দেবপুজ্যতমা, দিব্যা, দিব্যস্থান- 
নিব।সিনী, স্ুচারুনীররলচিরা, মহপর্বতভেদিনী, ভাগী- 
রথী, ভগ্ৰতী, 'হাঁমো ক্ষপ্রদয়িনী, সিস্কুলঙ্গগতা, শুদ্ধা, 
রসাতলনিবানিনী, ভোগবতী, মহাভো গা, সুভগী, আ।নন্দ- 
দায়িনী, মহাপাপহরা, পারা, পরমাহ্লাদদায়িনী. পার্বতী, 
শিবপত্ী চ, শিবশীষরূতালয়।, 4০5, 87,১11, নির্ঘ্যল 
নির্মালাননা, মহাকলুষহস্ত্রীচ, « জঙুতুত্রী” জগতপ্রিয়াঃ 
ত্রিলোক্যপাঁবনী, পুরা, পুণত্রহ্মস্বব্ূপিণী, জগৎপুজ্যতমা, 
চারুৰপিশী, জগদস্থিকা, লোকানুগ্রহকত্রচ, সর্ধবলৌক- 
দরাপরা, যাম্যভীতিহরা, তারা, পরা, অংসারতারিণী, 
্রঞ্গাগ্ডভেদিনী, ব্রক্মকমণ্ডলুকৃতালয়া, লৌভাগ্যদায়িনী। 
পুংসাংনির্ব্বাণপদদায়িনী, অমিন্তযচরিতা, চারুৰূচিরা, 
শিবমনেহরা, মর্তস্থা। মৃত্যুভয়হা, মহণমৃত্যু প্রদায়িনী, 
পাপাপহারিণী, দৃরচারিণী, বীচিধারিণী, কারুণ্যপুর্ণা, 
করুণাময়ী, ছুরিতনাশিনী, গিরিরাজন্ুতা, গৌরিভগ্সিনী, 
গিরিশপ্রিয়া, আদ্যা, ত্রিলোকজননী, ট্রলোক্যপরি 
:পাঁলিনী, তীর্ঘশ্রেন্ঠতমা, সর্ব্বতীর্ঘময়ী, শুভা, চূতুর্ব্বেদ মী, 


৬৯৪  মহাভাগবস্ত। 


সর্বব1, পিতৃসংতৃপ্তিদ্বায়িনী, শিবদা, শিবসাবুজ্যদায়িনী, 
শিববল্লভা। তেজন্মিনী, ত্রিনরনা, ত্রিলোচনা, মনো রম, 
সপ্তধারা, শতমুখী, সগরখন্বয়তারিণী, সুনিসেব্যা, মুশি- 
সুতা, জহ্ুজান্ুপ্রভেদিনী, মকরস্থা, সর্ধবগতা, সর্ববাশুভ- 
নিবারিণী. নুদৃশ্যা, চক্ষুষা, জুপ্তিদ[য়নী, মকরালয়া, অদা- 
নন্দময়ী, নিত্যানন্দদী, নগনন্দিনী, সর্ববদেব|ধিদেবৈশ্চ 
পরিপুজ্যপদাম্কুজা | 

হে মনিশীর্টুল! গঙ্গা দেবীর এই যে নাগ 
গুলি তোমার নিকট কীর্তন কর্িরিলাম, এই নামণ্তুলি 
অতিশয় প্রশস্ত, মমন্ত পাপ বিনাশ ক্র। যে বাক্তি 
প্রাতঃ্কালে গাত্রোন্থান করিয়! গঙ্গাদেবীর এই নান- 
গুলি পাঠ করে, তাহার ব্র্গহত্য! প্রভৃতি পাপ সকল 
বিন হয়; এবং অতুল সুখসচ্ছন্দ 'ও অশরোগ্যলাভ 
হয়। যে কোন স্থানে আানকালে এই নামশতফ পাঠ 
করিলে, গঙ্গান্সানের ফল লাভ হয়; আর গঙ্গাতে স্নান- 
কালে এই স্তব পাঠ করিলে সহস্র অশ্বমেধের ষল প্রাপ্ত 
হয়।. পঞ্চমী তিথিতে যে ব্যক্তি এই শত নাম পাঠ করে, 
মে অযুতসংখাক গেদানের ফল প্রাণ্ধ হয়। কার্তিটী পৌণ- 
মাসী দিবনে সাগরনঙ্গমে স্নান করিয়! যে বাক্তি এই শত 
নামস্তৰ পাঠ করেন, তিনি সাক্ষ।ৎ মহেশত্বপদ প্রাপ্ত 
হন। তার্থরাজ সমুদ্রের সহিত সর্বতীর্ঘময়ী গঙ্গা যে 
স্থানে, সঙ্গত হইগীছেন, ততোধিক তীর্থ আর নাই। গঙ্গাতে 
জ্ঞান পূর্বক দেহত্যাগ কারিলে নির্ববণসুক্তিপ্রাপ্তি হয় 
বারাণদীতে, জলে অথবা ' স্থলে জ্ঞান পুর্ববক দেহত্যাগ 
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করিলেই নির্ববাণ যুক্তি লাভ হয়,. কিন্ত গঙ্গাসাগর- 
সঙ্গমের নর্ববাধিক মহিমা এই যে, জলে অথবা স্থলে কিস্বা 
অন্তরীক্ষে জ্রান পূর্বক কিন্বা অজ্ঞান পূর্বক যে কোন 
প্রকারে দেহত্যাগ্ন করিলেই অতি ছুর্লভ পরম মুক্তি 
অনায়ামেই লব্ধ হয়। অতএব নরদ! ব্িিলোকবালি- 
লোকদিগের সর্ববার্থনাধিনী গঙ্গাই শ্রেষ্ঠত মতীর্ঘ ; গঙ্গা অবি- 
দ্যার বিচ্ছেদকারিণী,_ব্রহ্মবিদ্য প্রদায়িনী:। মৃত্যু ধাহাদের 
কেশে ধারণ করিয়া আছেন, যাহাদিকে অবশ্যই একদিন 
মরিতে হইবে, তাহারা যদি যমযন্ত্রণা হইতে নিস্তার 
ইচ্ছা করে, তধে তাহারা এ পরমপাঁবনী গঙ্গার একস্ত 
শরণাগত হইবে । 

মহাদেব নারদকে বলিলেন, হে মুনে ! তোমাকে গঙ্গার 
মাহাক্সা, যাহা গুহাতম পরম পবিত্র মহাপ।পনাশক, 
তাহ।ই* বলিলাম, ভক্তিযুক্ত হইয়া! যে ব্যক্তি এই 
আখ্যান পাঠ করে সে বাক্তি দেবীর পদবী অব- 
শ্যই প্রশপ্ত হয়। যে স্থানে এই মাহাক্স্যপাঠ হয় মে 
স্থানে গঙ্গা মর্বব তীর্থের সহিতন্থয়ং বাম করেন.) সে স্থানে 
দৈৰ কর্ম, কি পৈত্র কর্ম, যাহা যাহা করিবে, তাহাই অনন্ত- 
ফলজনক হইবে | ভূজপত্রে লিখিত এই মাহাত্ম্য ষে 
ব্যক্তি দেহে ধারণ করে, মে বাক্তি পুর্বসঞ্চিত পাপপুঞ্জ 
বিনাশ করে; পুনর্ববার পাপকার্ষোর প্ররৃত্তিই জন্মে না। 
মুমূর্য, মময়ে যে ব্যক্তি এই পুণ্যভম নাখ্যান শ্রবণ কুরে, 
মে দেহ বিসর্জনান্তে পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। একাদশী 
: দিবসে সনের পর তুলমী এবং বিলতরু সমীপে যে ব্যক্তি 
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এই আখ্যান পাঠ করিয়া! উপবাসত্রতে কালযাপন করে, 
দেও পরমাগতি প্র।ণ্ড হয়। পিতৃশ্রাদ্ধ বানরে বিপ্র- 
সন্নিধানে ষে ব্যক্তি এই মাহাজ্স্য পাঠ করে, তাহার পিতৃ- 
গ্রণ সুচিরকাল তৃত্ডিযুক্ত থাকেন । মহাষ্টমী দিবমে নিশীথ 
নময়ে এই মাহাক্্য পাঠ করিলে দেবীর প্রসাদে অনা- 
ধারণ সুখ সম্পত্তি লভহয়। মহাদেব নারদকে এই 
সকল কথ বলিয়া পরিশেষে বলিলেন বস নারদ! আর 
অধিক কি, পাপহর পুণ্য খ্যান ইহার মদৃশ আর নাই। 
ইতি মহাভাগবতে মহাপুরাঁণে দ্বিসগুতিভমোহ্ধ্যায়। 


ত্রিসপ্ততিতগোহ্ধ্যায় । 
_. টিন সিস্ট 

বেদবাণস] বলিতেছেন, জমিনে ! শ্রবণ কর? প্রেম- 
গদগদভাঁবে , নারদ মহাদেককে বলিলেন, হে জগনাথ ! 
আপনকার মুখকমল হইতে ব্রন্মময়ী গঙ্গার অতুল্য মাহাম়্া 
শ্রবণ করিয়া আমি পবিত্র হইয়াছি, এইক্ষণে মহাতীর্থ 
কামব্ধপের মাহাত্ম্য ,বিস্তারৰপে শ্রবণ করিতে একান্ত 
অভিলাষ হইতেছে, শরণাগত দামের প্রতি দয়া করিয়। 
কীর্তন করুন। নারদের বাক্য শুনিয়। মহাদেব ঈষৎ হাস্ত 
করিয়া বলিলেন, ন:রদ! ব্রচ্ধ;পনার্ধের শ্রবণ মনন কীর্তন 
ও নিদিধ্যাসূন, এই,সমস্তই কর্তব্য) এ এ কার্ষ্য জীবন ষাপন 
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করিতে পারিলেই যথার্থতঃ ভো গস্থখের সর্ববদ। সাক্ষাৎকার 
থাকে। মগপাত্রের অমংযোগ প্রযুক্ই সর্বক্ষণ গুণ কীর্তনের 
ঘটনা হয় ন।; এইক্ষণে তোমাকে শ্রদ্ধাবান্‌ দেখিতেছি, 
অতএব মনোনিবেশ পূর্বক শ্রবণ কর, যাহা আমার 
হৃদয়ের ধন শিবত্বপদদায়ক মেই কামতীর্থের মহাত্ব্য 
সবিস্তরে কীর্তন করিব ; সেস্থানে ব্রহ্মময়ী পরমা! প্ররুতি 
সাক্ষাৎ বিরাজমনা, এই নিমিত্ত ব্রঙ্মাদি দেব এবং সুরেন্দ্র, 
যোগিনী, নাগ, কিন্নর, যক্ষ প্রভৃতি যত সক্ষম ব্যক্তি আছে 
সকলেই প্রত্যহ সেই কামৰূপে উপস্থিত হইয়া একান্ত ভক্তি- 
ভাবে নেই শক্রিৰ্ধপিণীর মেবা করেন; কামৰূপের তুল্য 
স্থান আরনাই। যোনিকপিণ মহামায়া, যিনি সকলের 
আদিভূতি ব্রদ্মননতনী পুর্ণাপ্রক্কতি, লোক হিতার্থে নিজ 
লীলাক্রমে পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; যেস্থাঁনে 
পর্বক€ন ব্রদ্ধা, বিষুঃ এবং ইন্দ্র তপস্থ! করিয়া! বাঞ্চানুৰপ- 
ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন ; আর মহষি ৮ যেস্থানে পুরশ্চা- 
রণক্রিয়*করিয়। সিদ্ধ হইয়ীছিলেন। এ ক:সৰূপের প্রন্নতা- 
তেই মেই বশিষ্ঠ দেব দ্বিতীয় রি রি ন্যায় ক্ষমতা প্রাপ্ত 
হইয়।ছিলেন) এ কামৰপের প্রন্নভাতেই তাহার আজ্ঞ। অব্য- 
ইত হইয়। সংসারে প্রচরণ করিতেছে; আর. যত দিদ্ধচারণ 
গন্ধ প্রভৃতি বিপুলবল বিপুলএশ্বর্যযশালী দেখিতেছ, এই 
সকল ব্যক্তিই কামৰপে নিজ নিজ মন্ত্র জপ করিয়া কতার্থ 
ইন,-কেহ কেহ অমরেশ্বরও হইয়।ছেন। যোনিৰূপা ভগ- 
বতী জন্প্তা রহিয়াছেন ) হে মনে! যে মনুষ্য তাহার 
দর্শন স্পর্শন এবং পুজা করেন, তিনি দ্বিত:য় মংমারের 


৬৯৮ মহাভা গবত। 
হায় এই সংমণরে বিচরণ করেন,_-তাহার অনুগ্রহে অভীষ্ট” 
ল[ভ, ও নিগ্রছে ইষ্উবিনাশ হয়; ত্রিলোকমধ্যে কোন 
ব্যক্তিই তাহার আজ্ঞ1 লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হন না, ত্রিলোক- 
মধ্যে তাহার অসাধ্য কর্ম কিছুই থাকে না । হেনারদ! 
যে জন ধোনিমগ্ডলে গমন করিয়া সেই ত্রিপুরভৈরবীকে 
প্রণাম স্পর্শন পুজনণদি করে, দেই সার্কজন্সা৷ ; তাহার 
জননীর গর্ত ধারণ মফল। সেই তীর্ঘক্ষেত্রের স্পর্শমাত্রে 
ব্রঙ্গহা পাঁপীও “পরিমুক্ত হয় হে বম! কামাধ্য। দেবীর 
দর্শন অতিছ্ুর্লভ ; সেই “ভতক যে তাহাকে দর্শন করে, মে 
ব্যক্তি সর্বদ|ই পরিপুজ্য হয় । সহজ নহজ্,জন্মে সঞ্চিত বে 
পাপ, তাহ।ও ক্ষণমাত্রে ভস্মস।ৎ হয়। এই মাহাকয মকল 
অতিশয় গোপনীয়, অতক্তনিকটে কদাচই প্রকাশ করিবে 
না; এতৎ সদৃশ তীর্থ পৃথিবাতলে আর নাই । মেই নেবীর 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গপাত দ্বারা পুণ্যতম অনেক তীর্থ হইরাছে, কিন্ত 
সেই সকলের অপেক্ষা যোনিপীঠ শ্রেষ্ঠ । জগতের যাবদীয় 
সত্রীতেই সেই জগদ্ঘ্বিকা যেনিব্ধপে বাস করেন্। মেই 
ঘোনি যেস্থানে ভূমিগত হইয়াছে, সেম্থানে সাক্ষাৎ 
মতীই বিরাজমানা আছেন ) মেই হেতুক ইহার মদৃশস্থান 
মর্ধ্য লেকে আর নাই। যে শঙ্তু স্বকীয় বারাণনীক্ষেত্রে দেহ- 
ত্যাগিগণকে নির্বাণ পদ প্রদান করেন ; যে শঙ্কু ভ্িলোক- 
জনের আরাধ্য ; মেই শঙ্গুও স্বকীয় যুক্তি ইচ্ছা করিয়। ষে 
স্থানে প্রত্যহ সমাগত হইয়া মহেশ্বরীর উপামনা! করেন, 
আর কোনস্থান তাহার অধিক হইতে পারে? কাঁমাখ। 
দেবীকে যে প্রদক্ষিণ করে? তাহার অশেষ লে"কক্রয় প্রদক্ষিণ 
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কল্প! হয়; ঘষে ব্যক্তি কাঁমাখ্যা দেবীর নির্্াল্য মস্তকে 
ধারণ করে, নে ব্যক্তি সর্ববদ! পুজ্যত! লান্ভ করিয়া ধরা" 
মগডলে ভৈরবত্তুল্য হইয়া! বিচরণ করে; কোন স্থানেই তাহার 
ভয় থাকে না; ভগ্নজনক হিংক্রকগণ তাহাকে দুরু হইতে 
দর্শন করিয়া পলায়ন করে। দেবীর প্রানাদাদি নে কোন ব্যক্তি 
কর্তৃক দত্ত হইলেও প্রাঙ্িমাত্রে ভোজন করিবে । উত্তমবর্ণ 
যদ্যপি হীনবর্ণ ইইতেও প্রসণদ প্রাপ্ড হয়, তাহাতেও মনো- 
মধ্যে কোন দ্বৈধ না করিয়া দেবীকে প্রণাম করত ভক্ষণ 
করিবে এবং কিয়দংশ মস্তকে ধারণ করিবে ; সেই প্রসাঁদ- 
ধারণের ফলে কৈবল্যপদ লাভ করিবে পিতৃলে!কের তৃপ্ডি 
ইচ্ছা করিয়া যে ব্যক্তি সেই মহ্।তীর্থে শ্রাদ্ধ করে, সেএকবার 
শ্রাদ্ধ করিয়। মহজবার গয় শ্রাদ্ধ করার ফল প্রাপ্ত হয়। 
কামাখ্যামমীপস্থিত লোছিত্যের জলে সান করিয়া সংযত 
ভাবে যে সাধকোত্তম পুরশ্চরণক্রিয়া করে, সে নিশ্চই 
মন্ত্রের টচতন্য মম্পাদন করিয়। মিদ্ধমন্ত্রী হয়;-_ত/হার আঙ্ঞ! 
অব্যাহতা*হয় | কামখ্যাতীর্থে পুরশ্চরণ করিতে কালাকাল 
বিচার করিলে নারকী হইবে ) ষশকাঁলে নমর্থ হইবে, তথু- 
কালেই করিবে। কাম্াখ্যাতীর্ধে যে ব্যক্তি শক্তিমন্ত্রে পুর- 
শ্চরণ সম্পন্ন করিতে পারে, তাহার সহ্বন্ধে স্থরত্ব, কি সুর- 
রাজত্ব অথব ত্রন্বত্ব শিবত্ব কি বিষুংত্ব সমস্তই অতি সুলভ | 
যমদগ্নির পুত্র পরশুরাম কামাখ্যা তীর্থে পুরশ্চরণ করিয়। 
সাক্ষাৎ বিষুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতিপাপাত্বা ঘুরা- 
চারও যদি কামখ্যায় শক্তি মন্ত্রে পুরশ্চরণ করিতে পারে, 
€সও যাবজ্জীবন অভীষ্ট লাভ করিয়া অস্তে, মোক্ষপ্ 


৭৪৬ , মুহাভাগৰত । 


প্রাপ্ত হয়। কামাখ্যা পরম তীর্থ, কামাখটা পরম তপম্যা, 
কামাখ্য। পরম ধর্ম, কামাখ্যা পরম গতি, কাঁমাখ)া পরম 
ধন, কাঁনাখ্যা পরম পদ” ইহা নিশ্চয় জানিলে পুনর্ববার 
গর্তযন্ত্রণভোগ করে না; মনে করিলেও মংন।র সন্তবে না । 
যে জন জন্মজন্মীন্তরে লহত্র সহত্র পুণ্য উপার্জন করিয়াছে? 
তাহারই কামাখ্যাদর্শন লাভ হয়, অন্য ব্যক্তির হয় না। 
ইতি মহাভাগবত মহাপুর[ণে ত্রিষগুতিতম অধ্যায় 
শমাগু। 


চতুঃসগ্ুতিতমোহ্ধ্যায়! 





নারদ কৃতাঞ্জলিপুটে মহাদেবকে জিজ্ঞ।সা করিলেন, 
হে দয়াময়! আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া ঘ মকল 
কথামৃত বর্ষণ করিয়াছেন, তাহাতে আমি ক্কতার্থ হই- 
য়াছি; এক্ষণে কামাখ্যাক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে, তাহা 
বিশেষ করিয়া বর্ণন করুন| তখন মহাদেব বলিলেন, বগম ! 
তবে শ্রবণ কর,*_-মাধকগণের পুজাহোমাদির ফল প্রদান 
প্রত্যক্ষদপে করিতে হইবে বলিয়া দশ মহাবিদ্যাই 
কামাখ্যা ক্ষেত্রে বিরাজমানা অ[ছেন ; বিভু আদ্যাসনাতনী 
.কালিকাই এই ক্ষেত্রের অধিষ্ঠারী দেবতা ; সর্ববিদ্যক্সিকা! 
দেই কালিকু'র উভয় পার্শেতারাপ্রভূতি নব বিদ্যা স্বীয়. 


চতুঃসগুতিতমেহিধ্যায় | ৭০১ 
স্বীয় সিংহাঁমনে সমধিৰঢ়া আছেন | . বিদ্যাগণ সকলেই 
সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, ব্রহ্ম ৰূপা, জ্যোতির্মঘী; অতএব তপগণিদ্ি। 
বিশেষৰপে ন। ঘটিলে কেহই এই বিদ্য[ম গুলী দর্শন করিতে 
পারে না; তবে স্থানমাহত্মের বশীভূত হুইয়। বিদ্যাগণ মেই 
স্থানস্থিত সাধকদিগের সামান্য সাধনেও যথেকঈ অন্ুরা- 
গিনী হইয়া দেই দাধকের মাধন কাধ্যের দিনদিন যাহাতে 
উন্নতি হয়, এই প্রকার মতি গতি প্রদান করেন। ক্ষেত্রের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয় সর্বাগ্রেই কালিকা দেবীর পুজা 
করিবে; তদনন্তর ইঞ্ট মন্ত্রের জপ আরন্ত করিবে ; এই 
প্রকার করিলে,সে মাধক অবশ্যই সিদ্ধমন্ত্রী হইবে । জপের 
অন্তে সেই কামাখ্যা দেবীর ধ্যান করিবে। 

ধ্যানং যথা ;_রক্তবস্ত্রপরীধনাং ঘোঁরনেত্রত্রয়ে জ্বলা । 
চতুভূ'জাং বা ০2 | মণিসিংহামনন্যন্ত- 
প্রেতবক্ষস্থিতাং শুভাং। ললজ্জিহ্বাং মহাঘেরাং কিরীট- 
কনকোৌঁজ্বলাং ॥ ই ভূধণো ত্তমৈঃ | অল- 
ক্কৃতাং জগদ্ধাত্রীৎ স্থষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীং । 
অর্থ। 
জগন্মগুলে যাবদীয় রক্তবর্ণ দেখা যায়, এই বর্ণ সকল 
যাহার নিকটে ঈষৎ রক্ত বলিয়| বোধ হয়, ঈদৃশ ঘোরতর- 
রক্তবস্্র পরিধান করিয়াছেন; উজ্জল বিশাল নেত্রত্্ে 
বিভূষিতা চতুর্বা হুযুক্তা ; ভীষণদর্শনা) যুগান্তকালীন জল- 
ধরের ন্যায় কালিমভ্যুতিঃ ; মণিময়সিংহাসনস্থিত শববন্ষত- 
স্থিত) অতিশয়শুভপিণী; লঙ্বমানজিহ্ৰ। ) মহাঘে রতি; 
।- কিরীটিকনকো ত্বল ; মহীমুল্যমণিমীণিক্যঘটিত ভূষণ 


৭৪২ মহাভাগবত | 


বিভূষিতা) জগগ্ধারণকর্ী; ; সথন্টি_স্থিতি_ প্রলয়__কারিণী। 
এবস্িধন্পা কামাখ্যাদেবীকে চিন্তা করিয় তাহায় বাম- 
ভাগে ভূবনেশ্বরীকে, অগ্রভাগে যোঁড়শীকে, নৈখতভাগে 
উভৈরবীকে, বায়ুভাগে ছিনমস্তাকে, গৃষ্ঠভাগে বগলামুখীকে, 
ঈশীনভাগে স্থম্দরী বিদ্যাকে, উর্ধভীগে মাতঙ্গীকে, দক্ষিণ 
ভাগে ধুমাবতীকে, অধোভাগে ভয্মবিভূষিত রুদ্রকে চিন্তা 
করিবে | বিদ্যামগুলীর কিঞ্ছিতদুরে স্বীয় স্বীয় শক্তিযুক্ত 
ব্রহ্মা, বিষ প্রভৃতি দেবপ্রধ(নগণকে চিন্তা করিবে | যাহার 
যাদৃশ বিভব, তদন্ুসারে মমোগতভক্তিমহকাঁরে উক্ত- 
প্রকার পীঠমগুলীর. মধ্যগরতা পরীবারঘৃস্থিতা দেবীকে 
পুজ1 করিবে । 

মহাদেব নারদকে সজল নয়নে প্রেষগদ্টাদভাবে 
বলিতে লাগিলেন, হে বস! যে সাধক ঈদৃশভাবে 
জপ পুজার আশঙ্কা করে, তাহার আর জন্মান্তর ন্য় না। 
পরমপীঠেশ্বরী কাঁমাখ্যাদেবীকে' যে ভক্তিভাবে বিলুপত্র 
প্রাদীন করে, মে বাক্তি সাক্ষৎ শঙ্করতুল্য হয়) .্রিপত্রা- 
অক বিলুপত্রকে ব্রঙ্গা, বিষ্ণু? শিবাত্ষক জানিবে ; সমস্ত 
জগৎদংমার ব্রঙ্গ, বিষুঃঃ শিবময় ; অতএব ব্রহ্ম বিষণ, 
শিবৰূপ' বিল্পত্র যে বান্তি পুর্ণত্রদ্ষময়ীকে দান করে, 
মে ব্যক্তি সম্পূণ জগতের দানজন্য কল প্রাপ্ত হয়; পুর্ণ- 
কংম হইয়। ভূপৃষ্ঠে নরোত্তমৰ বিহার করে; তাহার জন্ম 
কর্্মও সম্পূর্ণ হইয়া! যায় ; আর জঙ্মান্তর হয় না। তত্রস্থিত- 
ভম্মাচলময় শত্তুকে যে ব্যক্তি ভক্মালিগুরগাত্র হইয়া বিলু 
পত্র দ্বারা পুজ। করে, মেও ইহুলোকে মনোগত ভোগ. 


চতুঃগুতিতমোধ্যায়। ৭৩ 
সকল উপভোগ করিয়া অন্তে পরম মোক্ষধাম প্রাপ্ত হয়। 
রুদ্রাক্ষবীজ মকলেই ধারণ করিবে ; বিশেবতঃ শৈব এবং 
শাক্তের আবশ্যক ধারণীয় ; বদ্রান্ষ ধারণ করিয়া যে কিছু 
ধর্ম কর্ম করিবে সে ঘমস্তই মহাপুণ্জনক হইবে, এই 
কীঁমা খ্যাঁক্ষেত্রে রুদ্রাক্ষধারী হইয়া ষে সংহারকারকরুদ্রের 
অর্চনা করে, মে রুদ্রত্বপদ প্রাণ : হয়। অমাবস্যাঁতে 
অথব! চতুর্দশীতে কি অঞ্টমীতে অথব। ত্র্যহস্পর্শে কিবা 
রজনীযোগে যে নির্ভর হৃদয়ে প্রথতাত্মা হইয়া ভৈরবীমন্ত্ 
জপ করে, তাহার অগ্রে মেই রজনীতেই উৈরবীদেবী 
মাক্ষাত্কুতা হন। এই আশুমিদ্ধিজনুক কর্মে প্রাণদণ্ডের 
সম্ভাবনা ; অতএব জপের অগ্রে আত্মরক্ষা এবং মন্ত্রসিদ্ধির 
নিমিত্ত দেবীর কবচ পাঠ করিবে; কবচের নামই রক্ষা) 
ষে ব্যক্তি অবহিতচেতা হইরা এ রক্ষা পাঠ করে, সে 
নির্ভয় ত্ীবে গরন্দিত হয়। 

এই কথ শুনিয়। নারদ বলিলেন, হে দেবদেব! মহাঁ- 
ভয়নিবারুক কামাখ্যাদেবীর মে কবচ কি, সম্প্রতি তাহাই 
আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বলুন। তখন মহাঁদেৰ বলিতে 
ল/গিলেন, বস! তবে শ্রবণ কর। 

অথ কবচং |মহাঁদেৰ উবাচ,-শৃনুন্ব পরমং গুহ্বং মহা 
ভয়নিবর্তকং কামাখ্যায়াঃ মুলিশ্রেষ্ঠ কবচং মব্রমঙ্গলং || 
বন্য ম্মরণদাত্রেণ ঘোগিনীড।কিনীগণাঃ রাক্ষনা বিশ্ব- 
কারিণ্যোযাশ্চান্যা জপবারিণঃ ক্ষুৎপিপাগা তথা নিদ্র। 
তথান্ে ষেচ বিস্বদ। দ্ুর।দপি পলায়ন্তে কবচস্ত প্রনাদত্তঃ।) 
নিরভয়োজায়তে মর্ত্যন্তে্ন্বী ভৈরবোঁপমঃ সমাসক্তমনা: 


২৪ মহাভাগবভ। 


শ্চন্মিনজপহে মাদিকর্মনথ ভবেচ্চ মন্ত্রতত্ত্রনাং নির্ব্বিশ্বেন 
চনিদ্ধিদা।| প্রাচ্যাং রক্ষতু মে তাঁরা কামৰূপনিবাঁমিনী 
শ্লাগ্সিষ্যাং ষোড়শী পাতু যাঁম্যাং ধুমাবতী স্বয়ং । নৈখত্যাং 
ভৈরবী পাতু বাৰণ্যাঁং ভুবনেশ্বরী বায়ব্যাং শততং পাতু 
ছিন্নমস্তা মহেশ্বরী । টি পাতু মে দেবী বিদ্যা শ্রীবৰগ- 
লামুখী | এশান্যাং পাতু মে নিত্যং মহাত্রিপুরস্থন্দরী | 
উর্দংরক্ষতু মে বিদ্যা মাতঙ্গী পাঠবামিনী সর্বতঃ পাত 
মাং নিত্যং কামাখ্যা কালিকা স্বয়ং ব্রহ্মৰপমহাবিদ্য1 সর্বব- 
বিদ্যা ময়ী স্বয়ং । শীর্ষং রক্ষতু মে ছুর্গা ভাল শ্রীভবগেহিনী 
'ত্রিপুরা ভ্রযুগে পাতু,সর্ববাণী পাতু নাপদিক[ং। চক্ষুষী চণ্ডিকা 
'পাতু শ্রোত্রে নীলসরস্বতী মুখং সৌম্যমুখী পাত গ্রীবাং 
'রক্ষতু পার্বতী | জিহ্বাং রক্ষতু মে দেবী জিহ্বাললন ভীষণ। 
বাঁগ দেবী বচনং পাতু বক্ষঃ পাতু মহেশ্বরী। বাহু মহাভুজ। 
'পাতু করানুল্যঃ স্থরেশ্বরী পৃষ্ঠতত পাত ভীমাস্তঃ কট্যাং 
'দেবী দিগ্ন্বরী ৷ উদরং পাঁতু মে'নিত্যং মহাবিদ্যা মহোদরী 
উগ্রতাঁরা মহাঁবিদ্যা দেবী জঙ্ঞোৰ রক্ষতু। গুদ্রে লিজেচ 
মেঢেচ নাঁভৌ চ স্থুরঙ্ন্দরী পাদাঙ্গুল্যঃ দা পাতু ভবানী 
ত্রিদশেশ্বরী। রক্তমাংসাস্থিমজ্জ দীন পাতু দেবী শবাননা 
"মহাভয়েষু ঘে(রেষু মহাভয়নিবারিণী | পাতু দেবী মহামায়া 
কামাখ্যা পাঠবাসিনী ভল্মাচলগতদিব্যমিংহাসনকৃতা শ্রয়! । 
পাতু শ্রীকলিকাদেবী সর্বের্বোুপাতেষু সর্বদা । রক্ষাহীনন্ত 
যৎস্থানং কবচেনাভিবর্জিতং ,তগুদর্ববং সর্বদা পাতু সর্ব- 
'রক্ষণকারিণী ৷ ইদন্ত পরমং গুহাৎ কবচং মুনিসত্তম কামাখ্যয়া- 
'নয়োক্তন্থে সর্বরক্গীকরং মহৎ অনেন বৃত্ব। রক্ষাস্তু নির্ভয়ঃ সা 
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কো ভবে । নতং স্পুশেৎ ভয়ং ঘোরং মন্ত্রমিদ্ধিবিরে।- 
ধ্িকং। ইদং যে ধাঁরয়েৎ কে বাহৌচ কৰচং মহৎ অব্যা- 
খুহতণজ্ঞঃ স ভবে সর্বববিদ্যাবিশারদঃ নর্ধত্র লভতে সৌখ্যং 
ঘগলঞ্চ দিনেদিনে | যঃ পঠেৎ প্রযতো! ভূত্বা কবচঞ্জেদমদূ- 
ভতং স দেব্যাঃ পদবীং যাতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ-_ 
অর্থ--মহাদেৰ নারদকে বলিতেছেন বম ! পরমগোপ- 
নীয় কার্মীখ্যাদেবীর কবচ শ্রবণ কর) এই. কবচ “মুদায় 
মঙ্গলের মুল কারণ) মহণভয়নিবারক; মন্ত্রজপকারীর বিদ্ব- 
কর যে যোগিনীগণ ডাঁকিনীগণ রাক্ষদগণ অথব। ক্ষুধতৃষণ 
নিদ্রা; আরও ষ্বেনকল জপের বিদ্বকরী আছে, তাহার! 
যাহার ম্মরণমাত্রে দূরদদেশে পলায়ন করে ।কবচের ন্মরণকর্তা 
ভৈরবতুল্য নির্ভয় এবং তেজ্ঞন্বী হয়; জপহোমাদি ষে কর্ম 
করিবেন, তাহাতেই সমাসক্তচেতা হইবেন)জপ্যমন্ত্রের নির্বরবি- 
ঘ্বেই সিদ্ধি হয় । কামবূপবামিনী ত]রা আমার পুরর্বদিকে রক্ষা 
করুন, ষোড়শী অগ্নি কোণে রক্ষা করুন, দক্ষিণদিকে স্বয়ং 
ধুমীবতীরক্ষা করুন, নৈখত কোণে ভৈরবী রক্ষা করুন, পশ্চিম . 
দিকে ভুবনেশ্বরী রক্ষ' করুন, মহেশ্বরী ছিন্নমন্তা আমার বায়ু- 
কোণে সর্বদা রক্ষা করুন, বগলামুখী বিদ্যা আমার উত্তর 
দিকে রক্ষা করুন, মহাতিপুরস্থন্দরী আমার ঈশানকোণে 
রক্ষা করুন; পীঠবাশিনী মাতঙ্গী বিদ্যা আমার উর্ধদিতে 
রক্ষা করুন, কাঁলীকাৰপিণী কামখ্যাৰপিনী দেবী আমাকে 
সর্ধবদিগ্ৃবিভাগে রক্ষা করুন, ঘিনি ব্রন্মৰূপ! মহাবিদ্য।,যিনি 
রবববিদ্যাস্বকপিণী, ফিনি ভুর্গাদেবী তিনি আমার শীর্ষদেশ 
- রক্ষা করুন,ভ।ল দেশ আমার ভবগেহিনী রক্ষা করুন, ত্রিপুর! 
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সুন্দরী আমার জযুগে রক্ষা করুন, মর্ববাণী অমাঁর নাঁপিকা 
রক্ষা করুন, চণ্ডিকা আমার চক্ষুদ্ঘয় রক্ষা করুন, শ্রোত্রদ্ধয় 
নীলমরস্বতী রক্ষা করুন, মৌম্যমুখী আমার মুখমণ্ডল রক্ষা 
করুন, পার্ধতী আমার গ্রীবা রক্ষা করুন, যিনি জিহ্ব।- 
চালন দ্বার] ভীষণ! হন তিনি জিন! রক্ষা করুন, বাদী 
আমার বাক্য রক্ষা করুন, মহেশ্বরী আমার বক্ষঃ প্রদেশ 
রক্ষা করুন, সহ্াভূক্গা আমর বাহুদয় রক্ষ! করুন” সুরেশ্বরী 
আমার করাঙ্গুলি রক্ষা করুন, ভীমমুখী আমার পৃষ্ঠদেশ 
রক্ষা করুন, দিগস্বরী দেবী আমার কটিদেশ রক্ষা করুন, 
মহোদরী মহাবিদ্যা আমার উদর রক্ষা'করুন, উগ্রতার' 
মহাবিদ্যা আমার জঙ্ঘা এবং উর্লদেশ রক্ষা করুন, স্থুর- 
সুন্দরী আমার গায়ু, লিঙ্গ, মেঢ, এবং নাভিদেশ রক্ষা করুন, 
ত্রিদশেশ্বরী ভবানী আমার পদাঙ্নুলি নকল রক্ষা করুন? 
রক্ত মাংদ অস্থি মজ্জা. এই সকল শবামন1 দেবী রক্ষা 
করুন, মহাভয়নিবারিণী পীঠবািনী সেই মহামায়া দেবী 
আমাকে ঘোরতর মহীভয়ে রক্ষা করুন, ভন্মাচলগগতদিব্য- 
সিংহাসনস্থিতা শ্রীকালিকা দেবী আমাকে সর্বদা সর্বের্বাৎ- 
পাতে রক্ষা করুন, রক্ষাহীন যে সকল স্থান কবচে বর্জিত 
হইল দেই নকল স্থানকেও অর্ববদা রক্ষা কুন। যিনি 
রগ্ষাকারিণী, হে মুনি সত্তম! সেই কাঁনাখ্যণদেবীর পরম 
গুহ কবচ এই যাহা! আমি তোমার নিকটে বলিলাম, যাঁব- 
দীয় রক্ষাকরের মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠতম রক্ষকর। এই কবচ 
দ্বারা রক্ষা বিধান করিলে সে সাধক নির্ভয় হয়; মন্ত্রনিদ্ধির 
বিরোধক যাবদীয় ঘোরতর ভয় আছে, দে-মকূল ইহাকে. 
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স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না। হে মহামতে! গগ্য মন্ত্রের 
নির্ধবিল্বেই পিদ্ধি হয়। এই কবচ কণ্ঠে অথব1। বাহুতে 
যে জন ধারণ করে মে জন নর্বিদ্যাতে বিশারদ হয় এবত 
তাহার আঙ্ঞ। অব্যাহত হয়; কবচ ধারণ করিয়া যে 
স্থানে গমন করে, মেই স্থানেই সুখ লাভ করে, দিনে দিনে 
মঙ্গলের সমুন্নতি হয়। যে ব্ন্তি প্রাফতমনা হইয়া এই 
'অ্ভুত কবচ পাঠ করেন, আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, 
শ্তিনি দেবীর পদবী প্রাপ্ত হন। 
ইত্তি মহ।ভাগবতে মহাপুরাণে চতুঃসপ্ুস্তিভমে|সধ্যয় 
সমাপ্ত। 
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মভীদেন বলিতেছেন, বগম নারদ! শ্রাবণ কর। 
নৈশাখ মাসের তৃতীয় তিথিতে,যে ব্যক্তি সেই পীঠস্থনে 
চণ্ডিকাঁদেবীর পুজা করিয়া নিজ মন্ত্রজপ করেন, উাহার 
কোটিগু* মহাপুণ্য জন্গে এবং চরমে পরম ধাঁম প্রাপ্ত 
হন। শিবরাত্রি চতুর্দশীতে প্রযতচেতা হইয়! সর্ববতীর্ঘমনত্ 
সেই পুণ্যক্ষেত্রে উপবাম করিয়া যে নর প্রহরে প্রহরে 
ক্ষেত্স্থ আঁমাঁকে পুজা করেঃ মে শতঅশ্বমেধজন্ত মহাঁ- 
পুণ্য প্রাপ্ত হয়; এঁ চতুর্দশী তিথিতে মহীতীর্ঘ কাশীতে 
্নানদান এবং শিবার্চনজন্য যে অনীম পুণ্যরাশি জন্মে ) 
কুরুক্ষেত্র স্থানে সহত্র সহজ, কোটি কোটি গো,দান 
করিলে যে পুণ্যরাশি জন্মে; কামাখ্যাতীর্থে এ তিথি বিশেষে 
শিবপুজা ক্লুরিলে তদপেক্ষা অধিক ফল হয় |, হে মুনে.! 
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সেই স্থানে এ চতুর্দশীতে যে বাক্তি একনংখ্যক বিল্লসত্্র 
আমাকে প্রনান করে, পে ব্যক্তি অবশ্যই পরমামুক্তি 
প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। স্বর্ণময় সহত্্ মহত পুষ্প, 
কি পুঞ্জ পু মণি মাণিকা, কিআরও যে সকল মহামুল্য 
প্র-কর বস্ত, তাহাতে আমার যাদৃশ পতি জন্মে, একটি 
খিলুপত্র হনে ততোধিক প্রীতি জন্মে । দে ব্যান্তি বিলুনুলে 
'অত্দবের এন্যনকর শঙ্করের পুজা করে? মে ব্যক্তি স্ুর- 
রাজত্ব গাঁগত হয় এবং সেই পদ হইতে কনাচই বিচাাত হয় 
না। বিলমুলে যে তীর্থ বাস করে, মে অভিশয় পরমতা্থ, 
তএব নে স্থানে শঙ্কুওর পুজ। করিনে 'মহাপাতকখিনাশ 
হয়। লোকের ভিতগাধনের নদিত্ত ম্বং রুদ্রই বিল্- 
রুক্ষৰপ হইয়াছেন; অর্ধলোকেশ্বর ঈম্বথর শশ্কু স্থাবর 
সুর্ভিতে পৃথিব'তে অবস্থিতি করিতেছেন । হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! 
এই নিমিত্ত বিলুমুল পুগাতৃম স্থান, মহাপাতকনাশক মহা- 
তীর্থোত্তস ; গঙ্গা, কাশী, গয়া, তীর্থ, প্র গ, কুক্কক্ষেত্র 
যমুনা, সরস্বতী, গোদাবরী, নর্শাা, এই সকল তীর্থ মর্কাদাই 
বিলরমূলে নিহিত আঁছে। অতএব ঘেই বিশ্গুুলে দেবো - 
ক্রেশে কি পিতৃলোকের উদ্দেশে যে ঘে কর্ণ করিবে তাহাই 
'অনম্যকলজনক হইবে | মেই পবিব্রাতিশয় বিলুতক্যুলে থে 
ব্যক্তি দেহভ্যাগ করে, সে ব্রদ্গাদির ছুলভ পরম পদ প্রাপ্চ 
হয়। বন নারদ! বিলর্ক্ষ যে হেতু এইপ্রকার পুণ্যমর 
পরঃৎুপর বস্তু, নেই হেতু তাহার পত্র শস্তুর নাভিশর আীতি: 
কের-_-অতএব মেই ধিলপত্র দ্বারা মহেশানের পুজা করিলে 
সুতরাং ভবৃবুন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। বিল্পন্ত, রা দেব" 
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দেবীর পুজ! যে কোন স্থানেই প্রীতিজনক) কামাখ্যা 
পীঠস্থানে মেই বিলুপত্র দ্বারা পুজা বরিলে শত মহজ্জ গুণ 
কলাধিক্য হয়। বগ্ুন নারদ! তোমাকে অগ্ কথ। ছার কি 
বলিব, কামাখা তীর্থ ভইতে মচাগবন্যর ঈর্ঘ অত খরনীত 
মগ্ডলে নাই। যেভক্ত চৈত্র মাদের শরক্রপক্ষের অউসী 
তিথিতে, পর্ব তীর্ঘময় ঘে লৌহিত্য নন; তাহাতে বিধিপুর্ববক 
ন্নান করিয়। মেই জল ছারা জননদ্িকার পুজা! করেন নেই 
ভক্ত অবশ্যই ভববন্ধন হইতে মুন্ত হন। মর্ববদেবনয়ী সর্বব- 

দেবের সুছুর্ঘভ! যোনিপাঠবপিণী পুর্ণাপরকুতি যে স্থানে 
বিহরমান।, দেই, নর্বতীর্থমর মর্র্বহ ীর্থোন্তর কাস খাতীর্ঘ ও 
এবং প্ুথতম। তিথি চৈত্র মানের শুক্রা্উনীতে সর্ববতীর্ঘময় 
লৌহিত্যজল ; বহু পুণ্যবলে ষে পুক্গকের মস্থন্ধে এই সক- 
লের মহযে গ হয়, মেই তু কদাচই পুনর্বার জন্মযন্ত্র- 
ণর আ্ধকারী হনন|। উল্ত তিথিতে লৌহিত্যজল 
দ্বারা পিতৃলোকের তপণ' করিলে পিতৃমণ নিরাময় ব্রঙ্গ- 
লোক জাপ্ত হন। অগ্তান্ত তপ্ত] দান প্রভৃতি যাবদীয় 
ক্মা মকদই এ তিথিতে লৌচিত্য জলমন্পর্কে অনস্ফল- 
জনক হর । পুজ্যতমের মধ্যে যেত ভবগ্েছিনী, পবিত্র 
মধ্যে নেনন হলনা এবং বিল্পত্র, ও ম।য়াখীর মধ্তে যেমন 
পুরুষে তন গদ।ধর, পুণ/তীথের মধ্যে তেমন যে।নিপীঠ 
তীর্থ পবিত্রাতিশ7 | এই তীর্থরাছ্ঞী কামাখ্যার মাহাত্ম্য 
যে ব্যক্তি শ্রবণ করে অথবা! পাঠ করে, দে বালতি সন্ধপস 
হইতে খিমুক্ষ হয়। এই শ্রেষ্ঠ তার্থে গরনেন।নীতে পুল! 
.করিয়া ফু ব্যক্তি এই সাহান্নয পাঠ ঝ শ্রব্ণ করেন, 


১৩ মহাম্ভাগবত। 
তিনি অন্তে দেবীর, পদবী প্রাপ্ত হন। বৎস নারদ ! এই 
তো তোমার নিকট তীর্থরাঁজ্ী কাঁমাখ্যার মাহীাজ্য 
কীর্তন করিলাম, এইক্ষণে আর কে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা 
'কর। 

ইতি মহাভাগবতে মহাপুরাঁণে কামাখ্যামাহাআযবণল 


ন[মক পঞ্চসগুতিতমোহ্ধ্যায় সমাপ্ত, 
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নারদ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, হে পরমেশ্বর! আপ- 
নকার মুখপঙ্কজ হইতে ার্থরাজ্ঞী কামাখ্যার মাহাত্ম্য এবং 
বিল্ুপত্রমাহাত্স্য আবণ করিয়া আনি কতার্থ হইয়াছি।*এক্ষণে 
তুলনীমাহ [্য এবং পরমান্ভূত রুদ্র [ক্বপী শিবের মা হাক্স্য 
শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে । পুজারও মাহাজ্স্য স্বংক্ষেপে 
বলুন | তখন মহাদেৰ বলিলেন, মহামতে নারদ ! তুলনীর 
সংক্ষিপ্ত মাহাত্ম্য শ্রবণ কর, মতর্ণ জন যাহা শ্রবণ করিলে 
নর্ঘপাপ” হইতে বিমুক্ত হইয়া মুক্তির পথে পাদাপণ 
করে। পুরুষোত্তম বিষ্ণুই তুলসাব্ক্ষৰপী, অতএব এ ভুলমী 
বৃক্ষই র্বলো কের পবিত্রকারক এবং বিশ্বনংসাঁরের আত্মা ; 
বিশ্বনংমারের পালয়িতা। দর্শনে স্পর্শনে এবং নামনংকীর্্নে 
ও চরণাম্ৃতপাঁনে তুলমী পাপনাশকরেন। প্রাতঃমময়ে সথস্নাত 
হইয়া যে ব্যস্তি তুলমীৰৃদ্ধ দর্শন করেন, তিনি মর্ববতীর্থ, 
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দর্শনের ফল প্রাপ্ত হুন। শ্রীক্ষেত্রে পুরুষোভমদর্শনে 
যাদৃশ পুণ্য জন্মে, প্রাতন্নান্রে পর তুলসী বৃক্ষদর্শনেও 
তাদৃশ পুণ্য জন্মে। মেই দিন অত্যন্ত শুভদিন, যে দিন প্রাতিঃ- 
কালে তুলনীর্ক্ষের দর্শন লাভ হয়। তুলসীৰ্ক্ষের দর্শন- 
মাত্রেই তদ্দিনে অস্তাব্যমাঁন বিপত্তির কারণসকল প্রধন্ত 
হইয়া যায়। প্রাতন্নানের পর তুলসীবৃক্ষমূলে কিয়ৎকাল 
জল দান করিলে জন্মান্তরক্ৃত অতিগহির্তি পাপও বিনষ্ট 
হইয়া যায়; অশ্ুচি ব্যক্তিও উহার স্পর্শনে বিশুদ্ধাতম। 
হইয়! দৈব পৈত্র যাবদীয় কর্ম্েই অধিকারী হয় । তুলশী- 
স্পর্শনই বিধিপ্ুকক স্নান; তুলসীস্পর্শনহই কঠোরতর 
তপম্যাঁ; তুলমাস্পর্শনই ত্রক্ষচর্ধয প্রভৃতি ব্রত; তুলমী- 
স্পর্শনই পরম পুরুষার্থ মুক্তি | হে মুনিসত্তম ! যে ব্যক্তি 
তুলমীকে প্রদক্ষিণ করে, দে ব্যক্তির দাক্ষাৎ্ড বিষুকে 
দক্ষিণ করা হয়। যেব্যক্তি তুলমীকে প্রণাম করে, মে 
ব্যক্তি বিষুর নযুজ্যপদ প্রাপ্ত হয়; পুনর্বার আর ক্ষিতি- 
তলে জন্গযন্ত্রণ/য় লীন হর না। হেমুনে ! যে স্থানে তুলসী- 
কানন, বিধুঃ, লক্ষমী এবং নরন্বতীর সহিত সর্বদাই সেই 
স্থানে বান করেন ; যে স্থানে বিষুর বাস হয়, সেস্থানে 
অশমিও রূুদ্রাণীর সহিত বাস করি ; ব্রক্গাও সাবিত্রীর সহিত 
বাম করেন ; সেই স্থান পরম পবিভ্রস্থান ; ষে ব্যক্তি দেবতা- 
দিগের ভ্র্ভভ দেই স্থানের সেবা করে, দে বৈকুষ্ঠধামে 
গমন করে; স্নান করিয়া ষে ব্যক্তি মেই পাপনাশক ভুলশী- 
কানন মার্জন] করে, সেও পাপবিষুক্ত হইয়। স্বর্গলোকে 
গমন কব্রে। যে বাল্তি তুলমীতলমৃত্তিকী দ্বারা কপালে; 
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কষ্ঠদেশে, কর্ণে, কবচয়ে, ব্রহ্মরন্ধে, গৃষ্ঠদেশে, প শ্বি দিয়ে, 
ও নাঁভিদেশে তিলক রচনা করে, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই 
পুধ্যত্ম(কে বৈষ্ণবেত্তন জানিবে। তুলনীপুষ্পসমূহ দ্বার 
যে জন জুন।র্দনের পুজা করেন, তিনিও সর্বপাপবিবর্জিত 
বৈষবোভ্তন। যে ব্যক্তি বৈশাখননে কি কর্তিকনানে কি 
মাঘমাদে পরমাক্মা বিষুককে তুলসীপত্র দান করেন, তাহার 
পুরণ্য বহুগুণ জানিবে ! অযুতমংখাক গোদানের যে ফল, শত 
বাজপেয় যজ্ঞের যে ফল, তাদৃশ ছুর্লভ ফল এ কএক মান 
মধ্যে তুলমীদান দ্বারা হর। তুলদীকানন মধ্যে তুলনীপত্র দ্ব।রা, 
ও তুলনীপুষ্প দ্বারা মে জন জগৎস্থামী কিষু'র পুজা করে, 
দে মহাক্ষেত্র মধ্যে নিষ্পন্ন পুজার কল প্রাপ্ত হয়। বিচক্ষণ 
ব্যক্তিরা তুসসীণবহীন কোন কর্মাই করিবেন না) যদি করেন 
তবে সেকর্মের সম্পূর্ণফল কনাচই প্রাপ্ত হইবেন না| বিহিত 
কাল পরিত্যাগ করিয়া অন্তক।লে মন্ধ্যা কর] যেমন শিম্ষল- 
ত্বল্য হয়, তুলমীবিহীন সন্ধ্যাও তেমনি নিচ্ষলতুল্য হ্র। 
যিনি, তুলদীকাননমধ্যে ইউকময় অথবা মৃন্ময় গৃহ নির্শা ৭ 
করিয়। তন্মধ্যে বিষুদেবকে জুস্থাপিত করত নিঘত মেবা 
করেন, তিনি বিধু'র সমত! প্রাপ্ত হইয়া বিঘুর মহচর হন | 
য়ে ব্যক্তি তুলসীরৃক্ষকে বিষু'র মুর্টিবিশেব জ্ঞান করত 
বক্ষ্যমান মন্ত্রপাঠ করিয়া ত্রিধা প্রথান করে, পে ব্যক্তিও 
বিষ মালোক্য প্রাপ্ত হয়। 
মৃন্ত্রঃ | নমস্তে দেব দেবেশ স্থরস্থরজগ রো | 
ত্রাহিমাঁং ঘেোরমংমারাৎ্ নমন্তেইস্ত সদ! মম। 
হে দেবদেবের ঈশ্বর! তোমাকে নমস্কার পুরি হে 
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গরাস্তুর জগতের গুরো তুমি আমাকে ঘোরতর সংসার 
হইতে পরিত্রাণ কর ; তোমার সম্বন্ধে সর্ববাদাই আমার নম- 
স্কার থাকুক । 

থে ব্যক্তি তুলমীকে পরিত্রাণকারিণী নিশ্চয় করিয়া 
তিন বার অথবা সপ্ট বার প্রদক্ষি ণান্তে বক্ষ্যমণন মন্ত্রদ্বয় 
পাঠ করিয়া প্রণাম করে, মেবাক্তি ঘোর শঙ্কট হইতে 
বিমুক্ত হয়। 

মন্ত্ঃ। ভ্রৈলোক্যনিস্তারপরায়ণে শিবে যখৈব গঙ্া 
এরিভাস্বরা স্বং। তখৈব লোকক্রয়পাবনার্থং দ্রমেষু সাক্ষাৎ 
বুলমীস্ববূপিণী শ| 

অর্থ,হে শিবে হে তুলমি তুমি ত্রিলোকস্থ জনের 
নিস্তারপরায়ণ ; সরিত্প্রধান! গঙ্গা যে প্রকার ত্রিলোকের 
নিস্তারক'বিণী, হেঁ তুলসি হে জননি তুমিও সেই প্রকার 
ত্রিলেকিকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত বৃক্ষের মধ্যে সাক্ষাঙু- 
তুলমীৰূপিণী হুইয়াছ। 

দ্বিতীয় মন্ত্র। তব ব্রন্মবিষুপ্রমুখৈঃ সুরোত্বমৈঃ পুরাচ্চিতা 
বিশ্বপবিত্রহেতবে | যতো ধরণ্যাৎ জগদেকবন্দ্যে নি 
ভক্ত] তুলনি গ্রাদীদ | 

অর্থ। হে তুলনি তুমি জগতের বন্দনীয় প্রধানা ; বিশ্ব- 
সংমারকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত পুর্বব কালে ব্রর্থাবিষুঃ- 
প্রস্ুতি স্ুরেন্দ্রগণ কর্তৃক অচ্চি তা হইয়। ধরণীতলে অবতীর্ণ 
হইয়াছ ; অতএব ভক্তিমহযোৌগে তোমাকে প্রণাম* করি, 
তুমি প্রমন্ন হও । 


হেস্কদিনতম! এইপ্রকার মন্ত্র পাঠ,কররিয়। প্রত্যহ 
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যে ব্যক্তি তুলমীতলে জলদান এবং প্রণাম করে, মে ব্যক্তি 
যে কোন স্থানেই থাকুক তুলমী দেবী তাহার কল প্রয়ে।- 
জনই স্তুসম্পন্ন করিয়াছেন | এই তুঁলমী সর্ববদেবের প্রীতি- 
বিবর্ধন করেন ) এবং ষে স্থানে তুলসীকানন, মেই স্থ(নেই 
সর্বদেবের ও অধিষ্ঠান হয় ; পিতৃগণও পরম প্রীতির মহিত 
বাম করেন। অতএব দেবতাগণ এবং পিতৃগণের অর্চনাতে 
অবশ্ঠই তুলদীপত্র প্ররান করিবে, অগ্তথা1 মেই কর্মের 
সর্বাঙ্গীন ফল কদাঁচই লাভ হয় না। লোকমুক্তিদ! এই তুল- 
সীকে পিতৃগণেরও সর্ববদেবগর্ণের, বিশেষতঃ ত্রৈলোকা- 
নাথ বিষণ, পরম আতিদা জাঁনিবে। যেস্থানে তুলমীবৃক্ষ 
থাকে, ঘেস্থানে সকল তীর্থের মহিত ভাগ্গীরথী দেবী স্থয়ং 
থ।কেন জানিবে। যেব্ক্তি মেইস্থানে দেহতাণণ করে, 
তাহার গঙ্গাতেই দেহত্যাগ করা সিদ্ধ হয়। ধাত্রীর্ক্ষের 
সহিত তুলপীবৃক্ষ যে ক্ষেত্রে অবস্থান করে, মেই ক্ষেত্র 
ততোধিক পবিত্র ক্ষেত্র; সেম্থানে দেহত্যাগ করিলে পরম 
মেক্ষই লাভ হয়; এবৃক্ষদ্বয়ের সন্গিহিত বিল থাকিলে 
নে সাক্ষাৎ, বারাণসীতুল্য; মেই ক্ষেত্রে শঙ্গুর পুজা কি 
ভবানীর পুজা অথবা বিষু'র পুজ! বহুতর পুণ্যদ[ন 
এবং মহাঁপাতক বিনাশ করে; দেই পবিভ্রদেশে 
ব্ধাসন হইয়া একমাত্র বিলপত্র মহেশানকে প্রদান করি- 
লেও নাক্ষাৎ শিবৰপী হইয়া শিবলোকে বিহরমান হয়; 
এবং ,তুদসী আর আমলকী দর্শন দ্বারা বিষুর পুজা! 
রুরিলে বিষুর সাযুজ্য পদবাকে প্রাপ্ত হয়। রৃক্ষত্রয়যুক্ত 
ক্ষেত্রের এতদ্রুশ অনির্ধ্বচণীয় প্রভাব যে, সেই পরত শিব - 
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পুজাঁকারী কি বিঞ্ুপুজীকারী জনকে পুনর্ধ্বার জন্ম গ্রহণ 
করিতে হয় না । হে মুনিবর! এই তোমার নিকটে তুলদীর 
এবং বিলুর্ক্ষের মাহায্ম্য কীর্তন করিলাম) এই অধ্যাঁয় 
যে ব্যক্তি শ্রবণ করে, নেও স্বর্গভাগা হয় । 
এই মহাতাগবতে মহাপুরাঁণে ষট সপততিতমো হ্যায় 
সমাপ্ত 


সপ্তসগ্ততিতমোহ্ধ্যায়। 





বেদব্যাঁন দৈমিনিকে বলিলেন, বম! অবণ কর 
দেবদেব মহাদেব বিধিনন্দন নারদকে শ্ুপাত্র দেখিয়া পরম- 
গুহ বৃত্তান্ত সকল বলিতে লাগিলেন । মহীন্ত বদনে পুঁন- 
বর্বার বলিলেন, বত্ম নারদ ! ..অতিশয় পবিত্র আখ্যান 
পরমগ্হ্্‌ রুদ্রীক্ষমাহাত্্য বলিতেছি শ্রবণ কর রুদ্রাক্ষ 
ফল অঙ্কে ধারণ করিলে শতজন্মার্জিত পাপসঙ্গ বিনাশ 
করে| গুরুদেবকে এবং দেবমুর্তিকে দপ্হেতুক অথবা 
অনবধানতা হেতুক প্রণাম না করিলে, ঘেো'রতর পাপ- 
পুর্জের সঞ্চয় হয়, দে প্রকার পাপ জন্মজন্মান্তরে 'বার্ষাঁর 
করিলেও শিবঃস্বাপন ও রুদ্রাক্ষধারণে বিন করে। জন্ম- 
জন্মান্তরে মিথ্যা! বাক্য প্রয়োগ করিলে ও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ 
করিলে এবং মদির! পান করিলে যে পাপরাশি মযুন্তূত হয়, 


ক্দেশে রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে সেই নকল পাপের বিনাশ, 
'হয়। 


৭১৩ মহাঁভাঁগবত। 


পরদ্রব্যের অপহরণে অথবা পরের হিংসাঁচরণে কৈ 
তাঁড়নে কি অস্পৃস্ঠ বস্তর: দংস্পর্শনে শত শত জন্মেও যে 
পাপরাশি অমুষ্ূত হয়, বাহুতে রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে সেই 
সকল পাপের বিনাশ হয়; অসৎ্প্রসঙ্গ শ্রবণ করিলে যে 
পাপসঞ্চয় হয়, শ্রতিমূুলে ধারণ করিলে মেই পাপের 
বিনাশ হয়; পরক্ট্রীগমনবৈধর্ট্যের আচরণের জন্য যে 
পাপ সঞ্চয় হয়, .যে কোন স্থানে রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে সে 
পাপের বিনাশ হয়। রুদ্রাক্ষধারী ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি 
গ্রণাম করে, সে শতপাপকারী হইলেও, সকল পাপ হইতে 
বিমুক্ত হয়| কুদ্রান্গধারী ব্যক্তি ধরাতলে মৃহীকুদ্রের ন্যায় 
বিহার করেন; ধরণীমধ্যে কোন স্থানেই তিনি ভয়গ্রস্থ 
হন ন1। রুদ্রীক্ষ ধারণ না করিরা যে ব্যক্তি মোহবশতঃ 
দৈবকর্ধা কিন্বা পিতৃকত্্ করেন তিনি নে কর্মের ফল প্রাপ্ত 
হন না, মে কর্ম সকল রৃখাই অনুষ্ঠিত হয় জানিবে | কুদ্রাক্ষ- 
মাঁলিকা দ্বারা যিনি মহেশের সন্ জপ করেন, ভিনি 
মহেশের প্রমন্নতাফলে অন্তে ন্বর্গেত্বব শিবলোতুক গমন 
করেন । বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কদাচই রুদ্রাক্ষরহিত হইয়া 
কাশী গ্রভৃতি পরম পবিত্র ক্ষেত্রেও কর্ণানুষ্ঠান করেন না। 

একমুখ রুদ্রাক্ যাহার গৃহমধ্যে অবস্থিত হয়, তাহার 
গৃহে লক্ষী স্থিরা হইয়। বাম করেন ; মেই গৃহপতির দুর্ভাগ্য 
অথবা অপমৃত্যু কৰাচই হয় না। যেব্যক্তি সেই এক- 
বক্ৃ, রুদ্রাক্ষ ক্ঠদেশে ধারণ করেন, অথবা ভুজমধ্যে ধারণ 
করেন, তাহার মন্বন্ধে দেবতার সুভুলভ যে শঙ্ু, তিনি 
প্রসন্ন হুইয়। নঙ্কট সময়ে তীহাঁর সুলভ ধন হন! রুদ্রাক্ষ- 
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ধারী জন যেষযে কর্ম করিবেন, সকলই মহাঁফলজনক হয় 
জানিবে। রুদ্রাক্ষধারণ করিয়া যেকোন স্থানে দেহত্যাগ 
করিলেও ন্বর্গ লাভ হয়, ইহাতে মংশয় নাই। নরিদ্ধর! 
গঙ্গাতে স্নান, দাঁন, ধ্যান, পুজা কিন্বা দেহত্যগ, এই মকল- 
কার্ষ্য ছারা যাঁদৃশ পুণ্যফস সমুৎপন্ন হয়, রুদ্রাক্ষধারণ- 
পুর্ববক মেই নকল কার্ষ্যে তাহার ১০৮ ফল হয়; বারাণ- 
সীতে অনন্ত ফল হয়। 

বম নারদ! রুদ্রক্ষের মাহীক্স্য অতি পবিত্র মহী- 
পাঁতকন।শক, তোমার নিকট মংক্ষেপে বলিলাম । যে 
ব্যক্তি এই মাহাত্ম্য ভক্তি পূর্বক পাঁঠি করে, অথবা শ্রবণ 
করে, সেও দেবছুলভ শঞ্তুর পদবী প্রাপ্ত হয়। চতুর্দশী- 
দিবমে উপবাঁদত্রতী হইয়া বিলুর্ক্ষমূলে যে ব্যক্তি এই 
মাহাক্সয পাঠ করেন, তিনি শতজনার্ভিত মহাপাঁতক হইতে 
বিমুক্ত' হন। 

গঙ্গাতে কি কুরুক্ষেত্রে” অথবা কাশীতে -কি সেতুবদ্ধে 
কি গঙ্গীসাগরসঙ্গমে, এই মকল মহাতীর্থে অ্থবা-শিবরাত্ি 
চতুর্দশীতে শিবলিঙ্গনিকটে এই মাহাত্্য পাঠ করিলে 
কিন্ব! ইহার ফলিতার্থ ম্মরণ কন্সিলে নর্বপাঁপ হইতে বিষুক্ 
হইয়া রুদ্রধম প্রাপ্ত হর। 

ইতি মহাপুরাঁণে মহাঁভাগবতে নগুনগুতিতমে শিধ্যায় 

সমাপ্ত 


অফ্টসগুতিতমোহ্ধ্যায়! 


00. 








বেদব্যাঁস জৈমিনীকে বলিলেন, হে মুনিমত্তম! মহর্ষি 
নারদ গদগদচেতা হইয়া পুনর্বধার জিজ্ঞাসা করিলেনঃ 
দয়।ময়! এক্ষণে শিবপুজ।র মাহীত্ব্য সংক্ষেপে কীর্তন 
করুন। নারদের বাক্য শুনিয়া দেবদেব বলিলেন, বৎম ! 
তোমার প্রশ্ের দ্বার! সম্পূর্ণ সাধুভাব প্রকাশমান হইতেছে, 
যে হেতুক জীবপাঁধ।রণের উপকারার্থ জিজ্ঞমা করিতেছ; 
বিশেষতঃ আগমিষ্যৎথ কলিযুগ অতিশয় প*পময়, সে যুগে 
মনুষ্য সকল প্রায় ধর্ম বর্জিত হইবে; সর্বদা পাপাচ।ারেই রত 
হইবে; নত্যবাক্যবর্জিত এবং স্বম্পকালজীবী হইবে; পর- 
দারে আমক্তচিভ ও পরহিংমাপরাঁয়ণ হইবে) পরনিন্দারত 
ও পরধনাঁপরাহী হইবে ; এবং গুরুভক্তিবিহীন,গুরুনিদ্দারত, 
্বস্থজাতীয়কর্মবিহীন ও ধনলো ভগ্রন্ত প্রায় সকল লেোকেই 
হইবে ; দ্বিজগণ দেববিহীন, তপস্যাবিহীন, যোপীভ্যাস- 
বিবর্জিত হুইয়। শৃদ্রের সদৃশ আচরে তৎপর হইবেন, অধি- 
কাংশ লোকেই উদরপরায়ণ অর্থাৎ যথেচ্ছাভোজী, শিক্স- 
পরাঁয়ণ অর্থাৎ কামিনীবিষয়ে গম্যাগম্যবিচারপর|গ্রখ 
হইবে । কলিকা লদস্ভৃতত্ত্রীজাঁতি গ্রাঁয়ই পতিভক্তিবিবজিতা- 
ব্যভিচারদোঁষদুষিতা ও শ্বশ্রুর' হিংম।কারিণী হইবে) বস্থুমতী 
অপ্পশয্য! হইবে; মনুষ্যগণ একান্ত অন্নগতজীবন হইবে ; 
রাজগণ জেচ্ছাচারী এবং করগ্রহণে দিগৃবিদিকজ্ঞানশুন্ত 
হইরেন 7 সুশীল জনগণের হানি হইবে, ছুংশীন্কুক্তি দের 
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উন্নতি হইবে। বগম! এবন্তত ঘেরত্বরপাঁপম্য় কলিকালে 
জীবগণের অপ্পায়ামেই উদ্ধার কারণ কেবল শিবপুজন। 
হেমুনিসত্তম! শিবশক্তিপরিমিলিত পার্থিব লিঙ্গ নির্মাণ 
করিয়া যে ব্যক্তি পুজ। করেন কলি তাহাকেই কেবল, 
বাধিত করিতে পারে না; শম্তর আরাঁধন। ব্যতিরেকে 
কলিকালে স্ব্পায়সে মুক্তিলীভ 'করিবার অন্য উপায় 
নাই। শল্ভুর আরাধনে নিবিষউচেতা হইলেই কন্দিকালের 
হস্ত হইতে নিস্তীর্ণ হয়, তদনন্তর অন্য যে দেবতার উপাসনা 
করিবে তাহা ফল হইতে পারিবে । বত নারদ! তুমি 
বিবেচনা করিয়। দেখ, শিবপুজনের উপহার অতি সামান্য 
কিন্ত পুণ্যফল বিপুল ; অতএব বলি, শস্তুর আরাধনের সমান 
কর্ম কলিকালে আর নাই। 
শাক্তো বা বৈষ্বঃ সৌরঃ পুর্ব্বং সংপুজ্য শঙ্করং | 
গশ্চ(€ প্রপুজয়েৎ স্বেউ দেবৃতাং ভক্তিভাবতঃ ॥ 
ব্যতিত্রমস্ত যোদর্পা২ মোহাদ্বাপি সমাচরে। 
ফে(ইধঃপততি পাঁপাজ্। তন্তাঁচ্চ। নিক্ষলা'ভনেৎ || 
অর্থ। শক্তির উপাসক, বিষ্ণুর বা সুর্য্যের উপাঁদক 
অর্থ। যে কোন দেবদেবীর উপানক হউক, সর্বাগ্রে শঙ্করের 
পুজ। করিয়া! পশ্চাৎ ইন্টদেবতার পুজা করিবে ! ভক্তিভাৰে 
এহৰূপ না করিয়া মোহ বশতঃ কিন্বা অহঙ্কার বশতঃ ষে 
ব্যক্তি ব্যতিক্রম করিবে, মে পাপাত্মীর অধঃপতন হইবে 
এবং সেই পুজা সমস্তই নিস্ফল হইবে । ্‌ 
যেজন অহরহঃ মর্ববলো।কমহেশ্বর মহাদেবকে ধ্যান 
করেন, ঞ্ন্তি শিবৰূপী হইয়া! শিবলোক প্রান্ত হন) ভাহাকে 


এহহ খুহাতাগবত। 

গর্রযন্ত্রণা আদ ভোগ করিতে হয় না। ধ্যাঁনে'আ সন্ত 
হইয়া সদভক্কি দ্বারা যদি পুক্জ(ও করে,তাহাতেও সর্ববপাঁপ- 
বিমুক্ত হইয়া! শিবলেকে বাদ করে। যে মানবশ্রেষ্ঠ 
_মহেশানকে পাদ্যদীনমাত্র করে, মেও নিষ্পাপ হইয়া 
স্বর্গলোকে বিহরনান হয়। পাদ্যঅর্ঘ প্রভৃতি যাবদীঘ়. 
উপহার মহেশ্বরকে প্রদান করিবে, তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ অংশ 
মন্তকোপরি প্রদান করিবে, কিন্তু হে মুনিসভ্তম! সেই 
মন্তকোপরি দত্ত বস্থকে কদাচই প্রমাদৰপে ভক্ষণ করিবে 
না। তন্ভিন্ন আর সমস্ত শিবগ্রনাদের কণিকামাত্রও যদি 
কোন মর্ত্য ভক্ষণ কল্পে, তাহাতে মেব্যক্তি সাক্ষাৎ শঙ্ক- 
রত্ব লাভ করে। হে মুনিনত্তম! তোমায় সাঁরোদ্বার 
বলিতেছি) ভক্তিপুর্ববক কিষা ভক্তিশন্য হইয়া যে কৌন. 
প্রকারে শিবপুজা করিলে তাহাকে ষমের দণ্ডনীয় হইতে 
হয়না । ভক্ভিনংযত হুয়া শিবপুজা করিলে অ।টরো গ্য, 
অশেষ বিশেষ সুখ সম্ভে'গ, গন্তান বৃদ্ধি, এইমকল লাভ করে 
এবং মনুষ্যগর্ণের মধ্যে দেবতুল্য সম্মানিত হইয়া জীবন 
যাঁপন করে ।, যে ব্যক্তি প্রবল ভক্তিতে প্রেচমা ্ত্ত হইয়1 
শিবলিঙ্গনন্নিধ।নে নৃত্য করে, সে ব্যক্তি দেহাবসানে শিব- 
€ল।কে কাঁম করিয়া শিবানন্দ মন্তেগ করে। যে মনুষ্য গন 
বাদ্য করেন, তিনি প্রমথগরণ্ণের অধিপতি হইয়! নন্দীর নায় 
নিত্যানন্দভোগী হন। শিবপুজাতে ভক্তিতৎপর ব্যক্তি যে 
দেশে বান করেন, সে দেশ নীচদেশ হইলেও পবিত্র (তিশয় 
হয় জ।নিবে। বিলুরক্ষমুলে যে ব্যক্তি শিবপুজ। করেন, তিনি 
অশ্বয়েধসহন্সের ফল প্রাপ্ত হন। গঙ্গক্রা্ভাতবাহ 
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হইতে . চতুহন্ত ভূমি অতিশয় পবিত্র, সেই; ভুমি ভাগের 
অধিপতি নারায়ণ, অতএব তাহাকে নারায়ণ ক্ষেত্র বলে ঃ 
নেই নারায়ণক্ষেত্রমধ্যে বিলুপত্র দ্বারা যে ব্যক্তি শিব- 
গুঁজা করেন, তিনি শতপাঁপকারী হইলেও সকল পপে হইতে, 
বিমুক্ত হইয়। কৈবল্যধাম প্রাপ্ত হন। বারাণমীতে বিলু- 
পত্র।দি দ্বারা শিবপুজা করিলে "মহেশ আগ্রহ পুর্ববক 
তাহাকে ভক্তিভাজন করেন ; যে সকল .পুণাক্ষেত্র আছে 
তমধ্যে শিবপুজা করিলেও অন্তস্থান অপেক্ষা সহঅ্মহজআ- 
গু ফলাধিক্য ; হিমগিরির দক্ষিণভাগে, গঙ্গাপাগরসঙ্গমে 
শিবপুজ|র সম]ন কার্ধ্য আর কিছুই নাই। শিবপুজ। 
ছার মহাপাপ বিনাশ করে; অপরিসীম পুণ্যপুরঞ্জের উদয় 
হয? মমস্ত আপদ নিবারণ করে| হে মহামুনে সকুনেক 
অনেক্ষ শাস্ত্র মধ্যে অনেক অনেক পুণ্যজনক কর্ম: 
হইয়াচ্ছে, (কন্ত সেই সকলের অপেক্ষায় শিবপুজা শ্রেষ্ঠতম 
কর্ম জানিবে। শিবনামের মংকীর্তন এবং ছুর্গানামসম্প্ক্ত 
রঃ শৈবনাম সংকীর্ভন, রামনাঁম সংকীর্তন। ক্লামগুণানু- 
বাঁদ নংকীর্তন, তীর্থ পরিভ্রমণ, এই নকলকে পরম ধর্মৰপে 
জানিবে; কলিকালোস্ভ,ত কলুষ রোগে এইসকলপরমৌষধি। 
শিবন।ম স্মরণ করিয়া বেদাদিশা জ্্বিহিত যে কোনও কার্যত 
"বিধান করিবে, মে নকলই অক্ষয় ফপজনক হইবে । 
শিবেতি বিশ্বনাথেতি বিশ্বেশেতি হরেতিচ। 
গৌরীপতে প্রপীদেতি যোনরো ভাঁষতে সরু | 
তদ্য সংরক্ষণার্থায় পৃষ্ঠতঃ প্রমধৈঃদহ্‌ | 
শুন্ঞম (দায় বেগেন স্বয়ং ধাঁবতি ধাঁবতি &.... 


সিদ্বেশ।.হেলৌ রা বু, 
্ ব্যক্তি গমন ্ 
রর করে, ক্ং গ্ি রা হস্তে করিয়। প্রমথগণের নহিত তাঙগার 
ক্ষণার্থে পশ্চা গমন করেন | ১. 
শেব, দাম ম্মরণ করিয়া যে কোন স্থানে টা 
ক বিজেশতসবজ্প [পকারী ব্যক্তিও শিবস্ব পদ প্রাপ্ত ২: 
নন কোন স্তনে উপবিষ্ট হইয়া শিব নাঁম স্মরণ ক্ঁ, 
“সই. স্ই অকল তীর্থের অধিষ্ঠান হয়। হে জে 
মাঃরদ! ! টি , অভিলধিত কথা নকল এবং অন্যান্য গত 
নকল: ঠষে মকলের শ্রৰণমাত্রেই মহাপাপ ডি 
যর মঙ্গল অগ্রসর হয়, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধ, 
নত শ্রাবণ করেন, অথব। পাঠ করেন, - 










রি বেঙবযা বলিতেছেন বন জৈমিনে ! মহ নি ৪ 
কুক পৃ হটুঙ্লা এই সকল মহাপুণ্যজনক পরম শো 
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বু তে হ্য়। বিঃ মহমতি নারদকে ধারবক্ষষ 
প্রশান্ত, 'নেখিয়। শুলপাঁণি স্বকীয় হুদ্াত: কথা মকুল 
'বলিয়ািংলনিশতএব বদ! ইহা অত্যন্তই গোপনীয়? 
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শ্রবণ করান াহার পাপ সকল তথক্ষণম্াত্রেই বিনষ্ট হয়। 
মে ব্যক্তি এই পুরাণের আদ্যোপান্ত সমস্ত ভক্তি ক্ত 
হইয়া বণ করেন, তিনি একবার শ্রবণমাত্রেই শত শত 
জন্মান্তরে উপার্জিত পাপ পরিত্যাগ করিয়। মোক্ষ ধাম 
প্রাপ্ত হন। 

উনি মহাপনাণে গহ|ভাগবতে অষ্টম গ্ততিতমোহ্ধায় মাগ। 
সমাপুঃশ্চয়হ ত্ান্তঃ | 
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দেল! গ্গলীর ভস্তগত আন্রবাটী নিবাসী 
আরামতংরক হায় হ । 


জল! ভণনির অন্তঃগ ত পাই বাধানগার নিবাস: 


পকংশিত ! 





1 

॥ 

] 

শ্ররমিকচন্দ্র ৮. * কনক | 
ই ] 

| 





গংশোধন 
ধিথম থণ্ডে ৯৭ পুষ্ঠা ১ম পণ ক্ষিতে কম্পোজের ১৭ আহে 
বেঞ্$প পা? কঙ্িতে হইবে। নিম্নে | খিতেছে 
লাঁগঙ্গেন হে াভুগণ ! অমন ত * হার স্বে। শা 


